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ভূমিকা! 
॥ এক ॥ 

: হিন্দু শাস্ত্র বলেন, মান্য এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে নৃতন 
জন্মের ঘেহ। তেমনি মানুষের মন ধরা দেয় নব-নবায়মান পরিবর্তনশীল 

সংস্কারে ভাবনায়, দিনচর্ধায়, শিল্পক্কতিতে সাহিত্য ও দশন-সাঁধনায় । পর্বে পর্বে 

প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমন মোচনও করে। সাহিত্যে, বিশেষ 

করিয়া কাব্য, প্রাণের এই নব নব রবপাস্তর প্রতিভাত হয়। বাঙালি মানসের 
প্রকাশ বিশেষরূপে দেখা গিয়াছে গীতিকাব্যে। : বাংলা সাহিতোর জন্মলগ়ে এই 
গ্লীতিকাব্যধারার যে যাত্রা! শ্তরু হইয়াছিল, তাহা আজও অব্যাহত গতিতে 
চলিয়াছে। 

" - উনবিংশ শত্তক বাঙ্গালীর নবজাগরণের যুগ। এই যুগটি অত্যন্ত জটিল 
ও বিহ্ু। নানা বিরোধী-ভাবের তরঙ্গ নানাপথে আসিয়া এই যুগটিকে 
আবর্তসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্ত এই শতকের প্রথমার্ধে গঞ্ছের চর্চাই প্রধান) 
জ্ঞানের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালির মানস-পরিভ্রমণের পরিচয় এই পর্ধে পাই। 

রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্যাপাগর, রুষ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্্রলাল 
মিজ্, প্যারীচাদ মিত্র প্রমুখ মনীধীর৷ এই পর্বে (১৮০০--৮১৮৫৮) গঞ্কাপ্রধান 

সাহিত্য রচনাতেই সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তারপর নবজাগরণের 
সুফল দেখা দিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বস্ত্বতঃ, প্রথমোক্ত পর্বটি পরবর্তী 
পর্বের রস-সন্ভোগের প্রস্বতি-পর্ব, শুষ্ক গন্ভের ক্ষেত্রে আগামী রদবন্যায় আয়োজন । . 

ইউরোপীয় রেনেসাসের বাধাবদ্ধহার৷ প্রকাশ বাংলাদেশে কখনোই দেখা 
যায় নাই। অগ্রাপণীয়ের জন্ত স্থদূর রোমা্টিক স্বপ্রসাধনা, প্রাচীনের পুনরজ্জীবন 
ও মানবীয় বৃতধিসমূছের নিরঙ্কুশ বিকাশসাধনের আদম্য শ্বতন্্তা ইউরোপীয় 
রেনেসাসে ছিল। বাংলাদেশে উনবিংশ শতকে রেনেসাসের সর্বাঙ্ীণ প্রকাশ 

দেখা যায় নাই পিছুটানের ফলে। এই পিছুটান হইল মানগিক হীনমনুতা। 
মোহ্গ্রন্ত অনুকরণ, তাহার তীক্ষ ব্য্গগ্রবণ সমালোচনা, শপ্ন ও বাঘ্তবের মধ্য 
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'অনতিক্রমণীয় বাবধান, আত্মরক্ষার প্রয়াস ও অতিনৈতিক প্রবণতা । তথাপি 
জগৎ ও জীবনকে রোমার্টিক দৃষ্টিতে অবলোকন, প্রা্ীনের পুনকজ্জীবন, নিত্য 
নব নব পরীক্ষা, প্রচলিত ধারা বর্জন, বিস্ময় ও আনম্দবোধের উদ্বোধন এবং 

সর্বোপরি জাতির, দেশের ও সাহিত্যের সম্প্রসারণের আস্তরিক অভিলাষ ও 
তাহার সম্ভাবনায় গভীর বিশ্বাস £ এই লক্ষণগুলি গত শতকের কাব্যসাহিত্যে 
নিশ্চিতক্কপে বর্তমান । আর সেখানেই বাঙালি-মানস নিজেকে আবিষ্কার ও 

প্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের দক্ষিণ পবনে বাঙালির প্রাণ মুক্তিলাভ 
করিয়াছে, চিরাচরিত সাহিত্য-প্রথার শানন হইতে মুক্ত হইয়। রোমান্সের আকাশে 

উধাও হইয়াছে, মধ্যবিত্ত বাঁঙালি-মানসে অন্ত্রগ্ঘ দেখ! দিয়াছে এবং তাহারই 

ফলে অস্তর্মখী আধুনিক গীতিকবিতার উদ্ভব । 
% মাইকেল মধুস্থদন দত্তের কবিতা উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী-মানসের বিদ্রোহ 
ও দ্বীরৃতি, প্রতিবাদ ও সমর্থন, আনন্দ ও বেদনার মূর্ত প্রকাশ। তাহার 
“আত্মবিলাপ' ( ১৮৬১), বঙ্গভূমির প্রতি? (১৮৬২) ও চিতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী'তে 

(১৮৬৬) সেদিনের অন্তপ্বন্ব-মথিত মধাবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী-মানসের সত্য 

পরিচয়টি প্রকাশিত হইয়াছে । আধুনিক বাংলা লিরিকের জন্মলগ্নে এই অস্তর্বন্থের 
বেদনা । মধুস্থদনে তাহার প্রথম প্রকাশ, তাই এখানেই তাহার যাত্রার । 

রেনেসাসের আঘাতে বাংলা কাব্যজগতে প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল প্রাচীনের 
নব প্রতিষ্ঠ।। আমাদের ইতিহাস-চেতন! রোমান্সের শ্বপ্রলোকে জাগরিত হুইল, 
অবহেলিত অবজ্ঞাত প্রাচীন ইতিহাস নবর্ূপে দেখা! দিল। নবজ্জাগ্রত রোমান্স- 
উত্তেজিত বাঙালি রাজস্থানের গৌরবময় শৌরধবীর্ধগাথা (পদ্মিনী উপাখ্যান ও 

কর্মদেবী ), পুরাপকাহিনী ( তিলোতমাসম্ভব, বুজসংহার, দশমহাবিষ্ঠা ), রামায়ণকথা 

( মেঘনাদবধ ) এবং মহাভারত্তকথার (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) প্রতি 
প্রবল অনুরাগ দেখাইল। 

নবজাগ্রত কাব্যরসপিপাস্থ বাঙালি চিত্তের উদ্বোধন ১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্কে প্রকাশিত 

রঙ্ষলাল বন্য্যোপাধ্যায়ের “পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে । মধুষ্ছদন দত্তের অস্তমূথী 
গীতিকবিতার রোমার্টিক বিষাদের হ্থরটি কিন্তু তখনো প্রাধান্য লাভ করে;নাই। 

তাছার জন্ত আরো কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৮৫৮ হইতে 
১৮৬৭ : নব্জাগরণের প্রথম দশ বৎসরের প্রকাশিত গ্রন্থতালিক। লক্ষ্য করিলে 
বেগ] বায়, তাহাতে মহাকাব্য, আখ্যাগ্িকাকাব্য, রোমান্টিক ইতিছাসরসমিজি 
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প্রথমপাদে রচিত । দেশপ্রেমের কবিতা ও গানের শ্রেঠ কলল বনীন্রনাখের,. 
তাহা স্বীকার করিয়াই অক্কান্ত কবির রচনা এখানে সংকলিত হইয়াছে । 
আলোচামান কবিতানিচয়ের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ কর! যায়--(ক) বজভূমিক 
চিন্হী মাতৃরূপে বন্দনা, (খ) অখণ্ড ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাতী দেবী ভারতজননীর 
বন্দনা, (গ) পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্ত বিলাপ, (ঘ) দেশসেবায় 
জীবনোৎ্সর্গের উৎসাহ ও প্রেরণ! দান, এবং (ও) মাতৃভাষার বন্দনা । 

॥ ছয় ॥ 

গার্স্থাজীবনের কবিতা গত শতকের কাবোোর একটি গুরুত্বপূ বিভাগ । রোমান্দ- 
রসের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত পরিবেশে নবীন সৌন্দর্য উদ্ঘ।টনের প্রয়াস 
বূপেই এই বিভাগের কবিতা বিচার্ধ । ইংরেজি কাব্যপাঠাস্তে সেদিন বাঙালি কাবা- 
রসিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকাশ 
দেখিয়াছিল ; তখন জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয়ও অপরূপ মহ্মামগ্ডিত হ্ইয়াছিল। 

তাই সেদিনের গার্স্্যচিত্রের সৌনদর্ধও নব-উদ্বোধিত বিস্ময় ও আনন্দ-দৃরটিতে 
ধরা পড়িয়াছিল। সেধিন, বাঙালির গার্হস্থাজীবন সুখ, শাস্তি ও আনন্দের 
নিকেতন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। সেই স্থুখন্বপ্পের পিছনে ছিল সামাজিক 
দৃঢ়-সংস্থিতি ও মানসিক আনন্দবোধ। এই সংস্থিতি ও আনম্ছবোধ, প্রথম 

আবিষ্কারের কৌতুহল ও বিশ্ময় পরবর্তা যুগে গারস্থয-বন্ধন শিথিল হইবার 
| ফলে, চিত্তের সর্বগণ্ীমুক্ত মানসবিহারগ্রবণতার জন্ত, /্দীর বিশেষ দেখ 

যায় নাই। 

গাস্থ্াজীবনের আলেখা-রচনায় গভ শতকের মহিলাকবিয়াই নন, সেই" 
সঙ্গে খ্যাতনাম! পুরুষ কবিরাও অগ্রসর হইয়াছিলেঈ। গিবীজ্মোহিনী দাসী, 
কৃস্থমকুমারী দাস, মানকুমারী বহু, কামিনী রায় প্রমুখ মহিলা-কবিদের সঙ্গে 
স্থরেজ্্নাথ মজুমদার, দেবেজ্রনাথ সেন, নিত্য বন্থঃ শিবনাথ শাস্ত্রী, 
প্রমথনাথ রাম্মচৌধুরী, ও ছিজেন্্রলাল রায় গার্স্থাচিঅজ অংকন করিদ্াছিলেন। 
রবীন্রনাথ ঠিক গাহস্থ্যচিত্র আকেন নাই। তবে তাহার প্রথমধুগের কোন 
কোন কবিতায় গার্স্থ্যজীবন হইতে বিচ্ছুরিত কল্পনাদীন্তি বিধৃত হইয়াছে । 

এই শের কবিতায় দাম্পত্যরস, বাৎসল্যরস, সখ্যরস এবং গৃহজীবনের সম্াজ্সী 
বধূ-ব্ন্দনাভিত্ভিক মধুর রসের কাবা-রপায়ণ লক্ষ্য করি। বর্তমান. শতকের 
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গ্রথমপাদে ব্ুমণীমোহন ঘোষ, রজনীকাত্ত সেন, কুমুষরঞ্জন মঙ্জিক, করুণানিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার ঘোষ ও বতীন্দ্রমোহন 
বাগচীর কবিতায় গার্স্থাজীবনালেখ্য পাওয়া যায়। বাংলা 'কাব্যসংসার 

হইতে এই শ্রেণীর কবিতা প্রায় অপস্যত হইয়াছে । 
গাহ্স্থাচিত্রমূলক যে গীতিকবিতা৷ বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে পাই, 

সেগুপি চারটি উপবিভাগে বিভক্ত করা চলে ; (ক) বাঙালির শান্তিনিকেতন 

সংসারের আলেখা ; (খা জননীর প্রতি সন্তানের ভালবাসা, (গ) সন্তানের প্রতি 

জননীর ভালবাসা--ঘরে ও বাহিরে, ও (ঘ) শিশু জগতের ও শিশুর শ্বপ্প- 

আকাঙ্ষার আজেখ্য। এক্ষেত্রে দেবেস্রনাথ সেনের “অপূর্ব শিশুমজল” ও 

ছিজেন্দ্রলাল রায়ের এন্দ্র” “আলেখ্য, ও “আর্ধগাথা (২য়) কাব্য বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য । 

॥ সাত ॥ 

উনবিংশ শতকের বাংল! প্রকৃতি-কবিতা পাশ্চাত্য কাব্য-পরিচহজাত। 

বৈষ্ণব কাব্যে যে প্রর্কৃতি-বর্ণনা আছে, তাহা! আধুনিক প্ররুতি-কবিতার পুরোধার 
সম্মান দাবি করিতে পারে না এজন্ত যে, সেখানে প্রকৃতি বিশিই চরিত্রক্ূপে দেখা 

দেয় নাই। বৈষ্ণব কাব্যে প্রকৃতি রাধাকুষ্ণের প্রেমের পটভূমি, উদ্দীপন-বিভাব 

মাত্র, তাহার গ্বতস্ত্র সত্ত। নাই। অধ্যাত্ম-অসুভূতি বা ভীতি-শাসিত কবিমানসে 
প্রকৃতির প্রীধান্ত লাভের কোনে সুযোগ ছিল না, সেখানে প্রকৃতি বূপকাত্মক 
নিনর্গচিত্র মাত্র । বৈষব কবির ব্যাকুলতা বৃহৎ গোষঠীর ব্যাকুলতা' ব্যক্তিগত 

পরিচয় সেখানে ক্ষীণ। আধুনিক ব্যক্তিপ্রধান গ্লীতিকাব্য এখানেই স্বতন্ত্র 
বৈষ্ণব কবিতার গোঠীচেতনা সার্থক প্ররুতি-কবিতা-রচনার অস্তরায় হইয়া 

ক্বীড়াইয়াছে। বৈষ্ণব কবির প্রকৃতি-গ্রীতি রাধাকষ্ঃপ্রেমের দিব্যলীলার ছ্যুতি- 

উত্তাসিত। তথাপি ষেন মনে হয় এই লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়াই কিছুটা প্ররুতি- 

সৌন্দ্ষ-মোহ কবিচিত্তে জাগিয়াছে। 

ঈশ্বর গুপ্ বাংলা কাব্যে বহু নৃতনত্বের প্রবর্তন! করেন, তাহার অন্যতম নিসর্গ- 

বর্ণনা । ঈশ্বর গুষ্টের "তু-বর্ণন, ছয় খতুর ব্যবহারিক হুখ-ছুঃখের বর্ণনামাজ্জ। 
কিন্তু নিসর্গ যে কবিতার বিষয়বন্ত হইতে পারে, তাহার যে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় 

আছে, তাহার প্রথম স্বীকৃতি এখানেই পাই | 
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যহুন্দন দত্বের কাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা বহিরজমূলক, 
অন্তরের অনুভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক। ব্রজাঙগন! কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্য 

প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ আলংকারিক রীতিতেই পরিসমা্ত। গ্রক্কতির সহিত 
আত্মিক সন্ব্ধ স্থাপনে মধুস্দনের নায়িকারা মহাকবি কালিদাসের বহু পশ্চাতে 
পড়িয়া আছেন। অবশ্য চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোনো কোনো কবিতায় ( ধেমন, 
'দেবদোল” “বটবৃক্ষ। “বিজয়াদশমী' ) প্রর্কৃতি কবির অগ্পুভূতি ও বেদনার স্পর্শে 

চেতনাময়ী হইয়া উঠিয়াছে। 
মধুস্থদন পর্যস্ত বাংলাকাব্যে নিসর্গ-চেতনা ভাবনিষ্ঠভার নিবিড়তায় বিশেষ 

দানা বাধিয়া উঠে নাই। হেমচন্্র বিহারীলালের কবিতায় নিসগ্চেতনা পূর্ণতর 
রূপের দিকে অগ্রসর হইল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাৰে প্রকাশিত তিনটি কাব্যে 
নিসর্গচেতনা প্রথম সার্থক কাব্যরূপে দেখা দিল; সে তিনটি কাব্যের নাম-- 
হেমচন্ত্র বদ্য্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী', বিহারীলালের 'নিসর্গ-সন্দর্শন, ও 

“ব্দহদ্দরী' | অবস্ত ইহারই পূর্বে ১৮৬২ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত “নংগীত-শতক" 
' কাব্যে বিহারীলাল আত্মলীন দৃষ্টিতে অন্ভূতিশীল নিসর্গচিত্র অংকন করেন, 

৯৯ সংখাক কবিতাটি তাহার প্রমাণ । সেখানে বিহারীলাল বলিয়াছেন ঃ “প্রণয় 
করেছি আমি প্ররুতি-রম্ণী সনে, যাহার লাবগ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে? ঃ 

ইহা বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য রোমার্টিক দৃষ্টিভঙ্গি । 
এই দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি এইভাবে--অনস্ত সম্ভাবনাপূর্ণ 

প্রকৃতির মধ্যে রহস্ত-সন্ধানের নিরস্তর প্রয়াস, অপরিচয়ের রহশ্য মিশাইয়া প্রন্কৃতি- 
রমণীর সৌন্বর্ধোপভোগের ব্যাকুলতা, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে দূরত্বের আবিষ্কার 
ও তাহা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস, রোমার্টিক অম্পষ্টতাঁর মধ্য দিয়! প্রকৃতির প্রতি 

দৃষ্টিপাত এবং অবগ্তঠন উন্মোচন করিয়! প্রকৃতি-সবন্দরীর সহিত পরিচয়-স্থাপন 
ও প্রেম-সাধন। র 

এই দৃষ্টিভলির সার্থক পরিচয় পাই বিহবারীলালের 'নিসর্গ-সনদর্শন' ও 'বঙ্গহুদারী' 
কাব্যে; “সারদামঙ্গল+ ও “সাধের আমন' কাব্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি | “নিসর্গ 

সন্দর্শন? কাব্যে বিহারীলাল শেলী ও বায়রণের নিকট খণ গ্রহণ করিয়াছেন আর 
'কবিতাবলী'ডে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খণ শেলীর নিকট । 'নিসরগ-সন্দর্শন? 
কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের সমুত্র-বর্ণনার মূল বায়রণের 01146 [7৪:০1 কাব্যের 

চতুর্থ সর্গের 0০623) কবিতাংশ, আর হেমচন্ত্রের “কবিতাবলী'্র “চাতক পক্ষীর 
থ 
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প্রতি' কবিতার মূল শেলীর “০ 95152 নবীনচন্ত্র সেনও ভাহার 
বকা শরঞ্জিনী' কাবো ইংরেজি রোমান্টিক প্ররুতিদৃষ্টির অস্থস্রণ করিয়াছেন, 
তাহার প্রমাণ “কে তৃমি' কবিতাটি, ওয়ার্ডস্ওঘর্থের [5০5 কবিতাটি ইহার 
উৎ্স। 

বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে বিধৃত প্রকৃতি-কবিতানিচয়ে কয়েকটি বিশেষ 
ধারা লক্ষ্য কর! যায় £ রূপকাত্মক নিসর্গ, গ্ররুতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ, অনুভূতিশীল 

নিসর্গ, প্রকৃতিতে নীতি-আরোপ। ইহার মধ্যে বলাই বাহুল্য, অহুভূতিশীল 

নিসর্গচিক্রপই সর্যোত্তম প্রকৃতি-কবিতা; তাহাতে গত শতকের বাঙালি কবিদের 

সাফল্য নগণ্য নহে । বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারেন--দেবেন্দ্রনাথ সেন, 

অক্ষয়কুমার বড়াঁল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও মানকুমারী বস্থ। 
প্রকৃতি-কবিতা যে ক্রমশঃ পরিণত, পরিপক্ক ও রসগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা 

এই চারজনের কবিতায় লক্ষ্য করা ফায়। দেবেন্দ্রনাথের প্রর্ৃতি-কবিতাঁয় উদ্বেল 

বর্ণ বৈভব, প্রখর ইক্্রিয়চেতনা ও চুল কর্পনাবিলাস দেখা যায়। বর্তমান 

সংকলনের চতুর্থ থণ্ডে ধৃত কবিভাগুলি তাহার পরিচায়ক । অক্ষয়কুমারের : 
প্ররৃতি-কবিতায় অন্ধুগ্র, অচ্ুচ্ছৃসিত, বর্ণবিরল পটভূমিতে রোমান্টিক বিষাদের 

প্রতিমা গ্রকূতি-রমণীর সাক্ষাৎ মিলে । আধ-আলো-ছায়াময়ী সন্ধা ও রহস্যরূপিণী 

জ্যোৎাযামিনী অক্ষয়কুমারের কবিকল্পনার অস্থকৃল, আর দেবেজ্্রনাথের কবিকল্পনা 
চৈত্র-বৈশাখের রৌন্র-মদিরা-পানে বিভোর অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে, 
গোলাপের বক্তরাগে অসহ্ উল্লাসে আত্মপ্রকাশ করে। অক্ষয়কুমার বর্ষা ও 

সন্ধ্যার কবি, দেবেন্দ্রনাথ গ্রীষ্ম ও ঘিগ্রহরের কবি। 
এপ্রসঙ্গে আর ছুইজনের নাম অবশ্ঠউল্লেখ্য । একজন, ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর-_ 

তাহার '্বপ্রপ্রয়াণ কাব্যের যে নিসর্গ-বর্ণনা, তাহার স্বতন্ত্র বর্ণনাভঙ্গি ও 

প্রকৃতির রহম্যময় আলেখ্য-অংকন*নৈপুণ্য রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
অপরজন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায--তীহার “মন্ত্র ও 'আলেধ্য' কাবোর প্রক্কৃতি-চিজ্জরণে যে 
অনন্তহ্লভ হ্বাতস্ত্া-_প্রত্যক্ষতার প্রতি ঝৌক ও ভাবালুতার বিরোধিতা, তাহা! 

বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। 

গত শতকের কবির! প্ররুতি-চিত্রণে কিরূপ দক্ষ হইয়া উঠিম়াছেন, তাহা 

বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডের কবিতাপাঠে বোঝা বায়। প্রাথমিক শিশুস্ুলভ 

মুদ্ধ দৃষ্টি ও সরল বিশ্বয্নবোধ ত্যাগ করিয়া কবিরা প্রকৃতিতে নীতি ও মানবতা 
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আরোপ করিয়াছেন। তারগর, আপন হ্বায়-বীণার তত্ত্রীতে প্রকৃতির জুযটি 

কাধিয়া লইয়াছেন। সেখানে প্রকৃতি আর অনায়গ্ত নহে, সে মাছুষের সখী 
হইয়্াছে। কবিরা প্রকৃতিতে কেবল আনন্দ সন্ধান করেন নাই, হায়ব্দেনার 

সমর্থনও পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রন্কৃতি-কবিতা নবীন অর্থগৌরবে 
ও নবতর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ববর্তী কবিদের প্রন্কতি-উপাসনার 

সকল সুফল তাহার কাব্যে ধরা দিয়াছে । [ “সোনার তরী? ] কাষ্োর 'বহদ্ধরা! 

কবিতায় যে গ্রকতি-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গত শতকের প্রকৃতি-সাধনার 

চূড়ান্ত ফল। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক কূপাস্তর-সাঁধনের জন্ত 

প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্রবান্থ বিস্তার করিয়াছেন । 

এই প্রেমের প্রকাশেই প্রকৃতি-কবিতা নব্জন্ম লাভ করিয়াছে । 

॥ আট । 

আধুনিক গীতিকবিতার জন্মলগ্নেই হাহাকার ও বিষার্ধের স্থুর ধ্বনিত 
হইয়াছে । নবযুগের দ্বারী ঈশ্বর গুপ্ের কবিতায় ইহার প্রথম সাক্ষাৎ 
মিলে। বর্তমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ধৃত বিষাঁদ-কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিত। 

ঈশ্বর গুপ্থের “আত্মবিলাপ' । এখানে দেখি, গুপ্ত-কবে জীবনের ব্যর্থতা 

সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ব্যর্থতার ক্রন্দনধ্বনি এ কবিতায় শোন! যায়, কিন্ত 

শেষ পর্বস্ত তাহা কবিওয়ালার হাতে শবক্রীড়ায় পরিণত' হইঘ়াছে। ঈশ্বর 

গুপ্তের ব্যর্থতার পরই পাই মধুস্থদন দত্তের “আত্মবিলাপ' । গত শত্তকের 
মধ্যবিন্দুতে বাঙালি সমাজের ছ্বিধাবিতক্ত আন্দোলিত তরুণ মানসের আস্তরিক 

বেদনা ও হাহাকার এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে । আর এই বেদনাতেই 

আধুনিক গীতিকবিতার জন্ম হইয়াছে। রি ব্যাকুল আত্মবিলাঁপে 

বিষাদ-কবিভারও সুচনা । 
হেমচন্ত্র ও নবীনচঞ্জের বিষাদ-কবিতায় অহ্রূপ সাফলা ঘটে নাই, 

এক্জন্ত দায়ী হেমচন্ত্রের তথাসঞ্চয়ন ও তত্বপ্রবণতা এবং নবীনচন্ত্রের তরল 
ভাবোচ্ছাস ও দীর্ঘ বক্তৃতা । পঞ্চম খণ্ডে ধৃত হেমচন্্রের 'বিভূু কি দশা 

হবে আমার", 'জীবন-সঙ্গীভ' 'পরশমণি' [ সংযোজন £ ৭৬৭-৭১ পূ. ভ্র.] ও 

নবীনচন্্রের “একটি চিন্তা” 'হতাশ' কবিত। ইহার পরিচয়স্থল। 

বাংলা কাব্যে রোমার্টিক বিষাদ প্রবর্তনের কৃতিত্ব বিহ্বারীলাল চক্রবর্তীর 
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প্রাপ্য । সিংলীতশতক' ও “বনুন্দরী কাব্যে তাহার প্রথম পরিচয় মিলে। 

'লারদামঙগল+ কাব্যে ইার পরিণতি ঘরটি্লাছে। সেখানে বান্তব ও আদর্শের 
অনতিক্রমণীয় ব্যবধান, অপ্রাপনীয় সৌন্দর্যের মরীচিকা-আহ্বানে পথভ্রাস্তি, 
বিষাদ-চুরিকায় কবিহ্বদয়কে শতধা বিদীর্ণ করার ব্যাকুলতা কাব্যরূপ লাভ 
করিয়াছে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই [ “সারদামঙ্জল” ] কাব্যের বেদনা, রোমার্টিক 
বিষাদের যাল্রারস্ত এখানেই । আশার ছলনায় প্রতারিত জীবনের বেদনা! ও 

প্রিয়জন-বিচ্ছেদে শুন্ততাবোধের হাহাকার অপ্রধান কবিদের রচনায় লক্ষ্য 
করা যায়। 

গত শতকের বিষাদ-কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্--মহিলাশকবিদের কবিতার 
বিষ স্থুর। তাহাই মহ্লাকবিদের রচনার প্রধান স্থুর। গত শতকের 

মহিলা-রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইদ্নাছে কোনো শোকবিধুর 
সাদ্ধ্য-উপত্যকা হইতে । মহিলা-কবিদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই ইহার মূল। 
জীবনের শোকতাপ ইহাদের কবিতায় একটি অকগট আত্তরিকতা দান 
করিয়াছে । ব্ধপকর্ষে ও কাব্যপ্রসাধনে দক্ষা না হওয়া সত্বেও আত্তরিকতার 

জোরেই হায়াবেগকে ইহারা সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। গত শতকের 
পুরুষ-কবিদের অপেক্ষা মহিলা-কবিদের আত্তরিকতা এক্ষেত্রে বেশি ছিল 

বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ধৃত কবিতা হইতে ইহার 

প্রমাণ মিলিবে। 

উনবিংশ শতকের শেষ পার্দে কবিতার বিষয়বস্তরূপে বিষাদ ও শোকের 

বুল ব্যবহার হইয়াছে, একথা এখানে ন্মর্তব্য। অন্ততঃ পচিশটি দীর্ঘ 

শোকগাথা কাব্য রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ইহা সাহিত্য-প্রথারূপে প্রচলিত 

হইয়াছিল । 

প্রিয়জনবিচ্ছেদজনিত শোকজাত ছুইটি কাব্যের উল্লেখ এখানে কর্তবা ঃ 

আক্ষয়কুমীর বড়ালের “এষা” ও রবীন্দ্রনাথের “স্মরণ । এ ছুই কাব্যে দেখি 

শোকাঘাতে কবির নবদৃর্টিলাভ-- ব্যক্তিগত শোককে বিশ্বগত সর্বসঞ্চারী 

বিষাদে পরিণত করার ব্যাকুলতা। ছিজেজ্লাল রায়ের 'আলেখ্য' কাব্োর 

তিনটি কবিতা--হতভাগ্য? “বিপত্থীক” ১ ২-_-এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । 
বিশুদ্ধ রোমার্টিক বিষাদ বিহারীলালের কাব্যে [ সংগীতশতক, বঙগস্ন্বরী, 

সারদামজ্গল ] উৎসারিত হইয়াছিল। তারপর আর কেহ এ দুরের সহ্যবহার 
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করিতে পারেন নাই। রবীন্রনাথ এই স্থরে কাব্যবীণা বংরূৃত করিলেন। 

“কবিকাহিনী' হইতে 'ন্ধ্যাসংগীত' পর্যস্ত পর্বে রোমাঁটিক বিষাদের বাড়াবাড়ি 

লক্ষা করা যায়। এই কাচা রোমার্টিকতার দিন শেষ হুইয়াছে “মানসী” 

কাব্যে । তবে বিষাঞ্ধ রবীন্দ্র-কাব্যে বরাবরই বর্তমান। অল্লা বয়সে ববীন্্রনাথের 

বিষাদেয় মূল--কুড়ির ভিতরে কীদিছে গম্ধ'-_এক্রম্দন বিকাশের ও প্রকাশের 

অন্ত। পরিণত বয়সে তাঁহার বিষাদের মূলে আছে--“আমি সুদুরের পিয়াসী' 

_ সদরের পিয়াসার মূলে রহিয়াছে অদীমের জন্ত সীমার ক্রন্দন। একদিকে 

এই পূর্ণতার জন্য ক্রন্দন ও বিষাদ, আরেক দিকে আছে উপনিষদের 

আনন্দবাদ--হদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি'--তখন আনন্দ-বচন-- 

যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্ত এ মোর ধরণী'। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই 

দুই ধাঁরাই পাশাপাশি চলিয়াছে গঞ্গাযমূনার মত$ আনদ। ও বিষাদ, 

মিলন ও বিরহ চলিয়াছে আলো-আধারের মত। 

॥ লয়. ॥ 

গ্লীতিকবিতার উপাদান কি কেবল সুক্স রোমার্টিক কাব্যভাবনা ও স্থকুমার 

গ্লীতিধর্মী হ্বদয়বেদনা ? তাহা কি তত্বের ভার বহনে সক্ষম? কবিচিত্তের 

তত্বভাবন কি নীতিকাব্যের সার্থক রূপ লাভ করিতে পারে? গীতিকবিতা 

কি কেবল আত্মগত? তাহা কি বহির্জগতের তত্বকে বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছাসের 

স্তরে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম? 

তত্বাশ্রমী কবিতার আলোচনায় উপরোক্ষক সংশয় কাব্যপাঠকের মনে জাগ্রত 

হওয়া স্বাভাবিক । 

এসকল প্রশ্নের কোন সহজ সমাধান নাই । সমাধান দিতে পারে 

কেবল কবিপ্রভিতা, যাহা! “লৌকিকবস্তনির্যাণক্ষমপ্রজা' | তত্বের গুরুভারকে 

গ্নীতিকাব্যের লঘুতা, সৌকুমার্ধ ও চাকতা দান কর! একমাত্র প্রতিভার পক্ষেই 

সম্ভবপর । বাহির হইতে কোনো! পন্থানির্ণয় দুঃসাধ্য । 

গীতিকবিতা সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উদ্দীপিত হয়, 

তখন কার্ধকারণশৃঙ্খল! ও তথ্য-তত্বের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া একটি 

নিগৃঢ়তর বঞ্চনা ও নব্তর শৌন্দধ প্রকাশ লাভ করে, তখন কবিকল্পনা 
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পাঠকমনকে একটি নৃতন অপ্রত্যাশিত আনন্দের ত্যরে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। নুতরাং 
তস্থাশ্রয়ী গীতিকবিতাও সার্থক হইতে পারে, ইহা স্বীকার্ধ। 

ওয়ার্ডস্ওঅর্থ তত্বাশ্রয়ী কবিত! প্রচুর লিখিয়াছেন, কখনো তাহা সম্পূর্ণ 
সার্থক, কথনো তাহা আংশিক সার্থক । “06200 8৮৮০০? ও 0৫ ৮০ 

[70100709115 দুইটিই তত্বাশ্রয়ী কবিতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটির মত সম্পূর্ণ 

সার্থকতা লাভ করে নাই । শেলীর “4১0027915” বা 19651055 12150 

কবিতার লব কয়টি শুবকই সম্পূর্ণ সার্থক নহে । আসল কথা, কবি যদি তত্বের 
সায় নিষ্কাশন করিয়া তাহাকে অন্ুভূতিলন্ধ সত্যে পরিণত ও গীতিসৌকুমার্ষে 

জারিত করিতে পারেন, তবে তাহা সার্থকতা লাভ কব্সিবে। 
বাংলা তত্বাশ্রয়ী কবিতার প্রথম ভাণ্ডারী ঈশ্বরচন্দ্র গুধ। পারমাধিক ও 

নৈতিক বিষয়ে তিনি প্রচুর কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনোটাই 
সার্থক গীতিকবিতার মর্ধাদা দাবি করিতে পারে না। এগুলিতে জগৎ ও জীবন 

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কোন তীব্রতা! বা গভীরতা৷ নাই ॥ 
এগুলি সাধারণ কৌতৃহলমাত্র, কোনে! তীন্্ আবেগ কবিচিত্তকে উদ্বেলিত করে 
নাই। ভাই ঈশ্বর গুণের নিগুণ ঈশ্বর'-চিন্তা প্রত্যক্ষ অন্ভূতি-জাত কাবাসত্য 
নছে, তত্বজিজ্ঞান্থ মনের কৌতুহলমান্ত্র। বর্তমান সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডে ধৃত ঈশ্বর 
গুধ্ের 'কবি' ও মধুস্দন দত্তের 'কবি”-_-এ ছুই কবিতার গ্রতিতুলনায় উপরোক্ত 
মন্তব্যের যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে ) ঈশ্বর গুপ্তে যাহা আবেগবন্জিত শু তত্বালোচনা 

মাত্র, মধুন্দনে তাহা অনুভূতি প্রধান সভ্যদিদৃক্ষা। আবার রুষ্ণচন্্র মজুমদারের 
ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য” কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের 'নিগুণ ঈশ্বর” কবিতায় ধৃত 
তত্বজিজাসা আছে। রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীতে বা রবীন্দ্রনাথের 

€খেয়া' কাবো ভগবৎসাধনার ঘষে সার্থক কাব্যন্পায়ণ আছে, তাহা ঈশবর গু 
বা কৃষচন্্র মজুমদারের কবিতায় নাই। আসল কথা, হৃদয়ের ব্যাকুলবেদনা হইতে 

যদি ভগবৎ-জিজ্ঞাসা উত্থিত না হয়, তবে নৈতিক দৃষ্টিভজিই প্রাধান্য লাভ করে, 
কাব্যোৎকর্ষের হানি ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বর-প্রেম কবিত| তত্বের 
দ্রবীভূত ছন্দোরূপমাত্র। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকাস্ত সেন, কাঙাল 

হরিনাথ মজুমদার, অতুলপ্রসাদ সেনের ভগবৎসাধনার কবিতা সার্থক গ্ীতিকবিতা; 

কেননা, সেখানে তত্ব কাধাপ্রেরণার অগ়িতে শুদ্ধ হইয়া কাব্যরূপ লাভ 
করিয়াছে । শ্বেষোক্ত কবিদের এই ধরপের কবিতায় আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম-সত্য 
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ও তত্ব, এ ছুইয়ের মধ্যে সেতুফোজনা করিয়াছে কবিহৃদয়ের প্রবল গভীর 
'আবেগ। এ প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংরেজি কাব্যের তত্বাভিষানী কবিগোতীর 
(71061912125 81551 0০065 ) কথা ম্মরণযোগ্য। 

উনবিংশ শতকের শেষ পাদদেই বাংলাকাব্যে এই তত্বাশ্রয়ী মননপ্রধান 

কবিতার সাক্ষাৎ মিলে । জড়বাদ, বিবর্তনবাদ, প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্ক £ 

গত শতকের সকল বৈজ্ঞানিক চিস্তাভাবনাই বাংল কাব্যে আশ্রয় সন্ধান 
করিয়াছে; বর্তমান সংকলনের যষ্ঠ খণ্ডে ধৃত কবিতাগুচ্ছ তাহার প্রমাধ। 

এখানে লক্ষণীয়, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র সেখানে তত্বের কাব্যক্ষপ দানে ব্যর্থ 

হইয়াছেন, সেখানে বলদেব পালিত, ঈশানচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মি, 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি অপ্রধান কবির! সফল হুইয়াছেন। গত শতকের 
শেষ দশক মহিলা-কবি-রচিত তত্বাশ্রয়ী কবিতার এশ্বর্ষ-যুগ । বর্তমান সংকলনই 
তাহার প্রযাণ। 

॥ দশ ॥ 

উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের যে পচাত্তরজন কবির কবিতা 

ছয় খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে, তাহাদের কাব্যসাধনার সামগ্রিক পরিচয় বর্তমান 

সংকলনে পাওয়া ধাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভূমিকার শেষে এই 
পঁচাত্তর জন কবির বর্ণানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হইল। ১৮৬০ হইতে ১৯১* 

খৃষ্টা : অর্ধ-শতাব্দীর পর্বে রচিত কবিতা এই সংকলনে স্থানলাভ করিয়াছে। 

বর্তমান সংকলনে ধৃত পাঁচশত গীতিকবিতার মানদ-পটভূমি ও কাব্যমূল্োয় 

বিচার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের অচির-প্রকাশিতব্য “উনবিংশ শতকের 
বাংল! গীতিকাব্য” গ্রস্থে করা হইয়াছে । 

এই সংকলন কাব্যা্রাগী পাঠকসমাজের তৃঞ্টিনাধন করিলে আমরা শ্রম সফল 

জ্ঞান করিব। 

কলিকাতা ৷ ভক্মার বন্দ্যোপাধ্যায় 
১ বৈশাখ, ১৩৬৬ বঙ্জাষা রর 

৫ এপ্রিল, ১৪৯৫৪ গ্রীন ॥ ] শ্রীজরুণকুমার ঘুখোপাধ্যায় 
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॥ কবিদের বর্ণানুক্রমিক 'নাম-ভাজিকা ॥ 
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সত্যেন্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২---১৯২৩ ) 

সরোজকুমারী দেবী ( ১৮৭৫--১৯২৬ ) 

্বগ্লিতা বন্থ 

তবর্ণকুমারী দেবী ( ১৮৫৭--১৯৩২ ) 

স্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯--১৯২৯) 

স্থরেন্্রনাথ মজুমদার ( ১৮৩৮---১৮৭৮) 

শ্থরমান্ুদারী ঘোষ ( ১৮৭৪---১৯৪৩ ) 

সরলাবাল৷ সরকার ( ১৮৭৫--- ) 

সরলাদেবা চৌধুরাণী (১৮৭২---১৯৪৫ )। 



প্রথম খ৪: প্রেমাবঘয়ক 

বিষয় 
সধী 
ু্ঘন 
পয়োধর 

ভূলনা আমায় 

বিচ্ো 

নারীর প্রেম 

গ্রেমের গ্রতি **" 

নারী বন্দনা 

সথরবালা 

যোগেন্দ্রবালা 

বিষাদ 

“ ভুল 

আকাজ্জা 

কামিনী-কৃস্ুম নি 

পপ্রয়তমার প্রতি**" 
কোন্ একটি পাখীর প্রতি *" 

হতাশের আক্ষেপ """ 
পপ ৮৪৩ 

উপহার 

অস্তাচলগামী চন ''" 

প্রিয়তমা শ্রীমভী-র প্রতি 

সূচীপত্র 

মধুদন দত 
বলদেব পালিত 



বিষয় 

প্রণয়োচ্ছাস 

হৃদয়-উচ্দাস *** 

কেন ভালবাপি? :*' 
প্রোধিতভতৃকা """ 
মিলনে *** 

বিরহে 

চোখের দেখা *** 

নিপীড়ন 

প্রেম-পুণিমা 

হাসিও না 
বিদায় উঠি 

অমুতে গর *** 

পে বুঝেছে ভূল ৬৮৪ 

বিরহ-সঙ্গীত 
সামান্য নারী 

এই এক নৃতন খেল 

দিনাস্ে 

সারদা ও প্রেমদা 

পরনারী 
রমণীর মন 
শত্রু ৬৬ 

মহাশ্বেতা 

ভাবিও ন। 

হাস একবার 

১৮৭ 

মোক্ষদাস্থিণী মুখোপাধ্যায় *** 

$$ 

রাজকঞ্ রায় 

আঁনন্দচন্দ্র মিন 

হরিশ্চন্্র নিয়োগী 

ঠ 

ঠ 

ভুলে যাও না বলিলে ভূলিতাম তায় ঈশান্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

তবর্ণকুমারী দেবা 

১৭৭. 



বিষয় 

হন্দরী 
কেমনে ভূলি রি 

প্রতিষান 
নহে অবিশ্বাস **" 

£ম কেমনে চলে যায় *** 

ঘামিনী 

সাধের ভাপান "** 

মশ্রু 

প্রয়তম 

প্রভেদ 

বেলা যায় 

বিরহ রঃ 

পরশমণি *** 
দীপহস্তে যুবতী :** 
ভালবেস' না 

১৮৬ 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 

চে 

ঠ$ 

যাছুকরি এত যাছু শিখিলি কোথায়? , 

সাজের প্রদীপ *** 

প্রথম চুম্বন 

শেষ চুম্বন 

মিরেগা ৮** 

জুলিয়েট 

রাক্ষসী 
চিরযৌবন! 
অদ্ভুত অভিসার 

দাও দাও একটি চুঙ্ছন "*" 
দপর্ণ-পার্শে 

নারীমঙ্গল 

১২৭ 

১৯২৪ 

১২৫ 

১২৫ 

১৭৭ 

১৭৮৮ 

১৩১ 

১৩২ 

১৩৩ 

১৯৩৪ 

১৩৪৫ 

১৩৩৬ 

১৩৭ 

১৩৮ 

১৩৮ 

১৪১ 

১৪৪ 

১৪৫ 

১৪৭ 

১৪ ৮ 

১৪6৪ 

১৫৬ 

১৫৬ 

১৫১ 

১৫৭ 

১৫৩ 

১৫৪ 



বিষয় 

অহল্যা 

সীতা 

অজ-বিলাপ 

মোহিনী 
আমায় ভালবাদি 

প্রেম-গ্রতিম। 

কে তুমি? 

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন **' 

বিদায়ের শেষ চুম্বন ..' 

আয়রে বসস্ত '"" 
ভালবাসিব লে। তারে '. 

ধাড়াও 

মোহিনী 

মৃত্যুনহৎ 
সখা 
কর? ন৷ জিজ্ঞাস! 

কর্তব্যের অস্তরায় 

পুষ্প-গ্রভঞ্জন 

চন্দ্রাগীড়ের জাগরণ 

সেকি? 

ুগ্ধ প্রণয় 
গ্রণষে ব্যথা 
গ্বপ্নরাণী ৯৩৪ 

শত নাগিনীর পা 

৮ হ্যায় সমুদ্র সম """ 

হৃদয়-যমূনায় 
ভিথারী 

পর্রিতাপ 

১৮০৮? 

বিজয়চন্্র মজুমদার 

ঠ 

ঘিজেন্দ্রলাল রায় 

22 

2 

ঠ) 

১ 

কামিনী রায় 

মানকুমারী বন্ধু ৮ 

পৃ্টান্ক 
১৬৩, 

১৬৪ 

১৬৬ 

১৬৮ 

১৬৯ 

১৭৯ 

১৭২. 

১৭৪ 

১৭৫ 

১৭৬ 

১৭৭ 

১৭৮ 

১৭৪ 

১৮১ 

১৮৪ 

১৮৫ 

১৮৭ 

১৮৮ 

১৮৯ 

১৯১ 

১৯২ 

১৪৯৩ 

১৯৪ 

১৯৫ 

১৯৬ 

১৯৬ 

১৯৮ 

১৯৭ 



বিষয় 

নিক্ষল প্রয়াম "** 
অদৃষ্ট-দেবী 
মাধবিকা 

কলবেধন। 

বিড়স্বনা 
কোথা ? ৪৪৬ 

বিষাম্বত 

পদোহে 

অস্তরবাসিনী 

হাসি 
আমার আঙ্গিনায় আজি ".. 
ওগে! সাথী 

এড়াতে পারলে না 

আজ আমার শূন্য ঘরে ... 

মানসী 

আরো 

অজুনোর্বশী 

পাথার 

মুগ্ধ বিরহ 

মুক্ত ক 
বিচিত্র বন্ধন 

প্রেমহীন 
সন্ধি 

দি 
কেন বানী বাজে? ''' 
যাচন। ৪ 

সাধনা 

১৮৫/৩ 

স্বধীর্জনাথ ঠাকুর 

শ্রিয়ন্বদা দেবী 
প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

বিনয়কুমারী ধর 

ঠঃ 

সরোজকুমারী দেবী 
কুমারী লজ্জাবতী বন্থ ** 

২১৯ 

১২ 

১২ 

১৩ 

১৩ 

২১৪ 

১৫ 

২১৭ 

২১৭ 

১৮ 

১৯ 

ত০ 

২১ 

২১ 

১, 

২৭৩ 

২২9 



বিষয় 

তবে কেন? 
কোথায় সে দেশ ? 

একটি চুম্বন 
সপ্তম বর্ষ 

ছুটি চুন 
উপহার 
বৃথায় 
সমপণ 
ছরাকাজ্ঞা 

বিদায়োপহার 

হতাশের আক্ষেপ ... 
নীরবে 
প্রিয় সম্বোধনে *** 
চোর 

প্রেম 

হভাশে 

আকুল আহ্বান ... 
সহযাত্রিনী 
মানসী 

অভিসার 

জাগরণ 

সাবধান 

স্বৃতিপথে 
হাসি ৮০ 

উপমা 

তুমি কি জামার? ... 

২ 

নগেন্দ্রবালা মুত্যোফী 
5১ 

ঠ 

তিনকড়ি চক্রবর্তী 
ভ্বর্ণলতা বন্ধ 

রমণীমোহন ঘোষ 

বরদাচরণ মিত্র 

প্রিয়নাথ মিত্র 

কুঞজলাল রায় 

গোপালরু্ ঘোষ 

২৮৮ 

২৩৪ 

২৩৬ 

২৩২ 

২৩৩ 

২৩৩ 

২৩৪ 

২৩৬ 

২৩৯ 

২৪২ 

২৪৩ 

৪৫ 

২৪৭ 

২৪৯ 

৫১ 

ত€৫ 

৫৭ 

৫৮ 

২৬০ 

২৬২ 

২৬৪ 

২৬৫ 

৬ 



ছিতীয় ড : ফেশপ্রেমাবিযয়ক 

বিষয় 

বঙ্গভূমির প্রতি না 

ভারত-ভূমি ই 

্াধীনতা-সংগীত ... 
হায় কোথা সেই দিন **- 
দিনের দিন্ সবে 
জন্মভূমি ঃ 

ভারত বিলাপ ** 

যমুনা লহরী 
বন্দেমাতরম্ 
জন্মভূমি 

জন্মভূমি 

রাখি-বন্ধন 

ভারত-বিলাপ :.. 
ভারত-সঙ্গীত ... 

মাতৃ-স্ততি 

গাও ভারতের অয় ''' 
ভারত-ললনা 

বঙ্ননারী 

ভারতমাডা 

শৃস্ত কৌটা 
ওঠ, জাগ 
চন্রে চল্ সবে ৪৪৩ 

সরশ্বতী পৃজ! 
ভারত-রাণী 

গাঁ 

ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত *** 

মধু্দন দত 

যঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় **. 

মনোমোহন 

গোবিন্দচন্জ্র রায় 

বন্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ** 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "*" 

হুরেন্নাথ মজুমদার 

সতোক্্রনাথ ঠাকুর 

ছ্বারকাণাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

রাজরুষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
রাজরুক রায় ৬৪৪ 

জ্যোতিরিজ্্রনাথ ঠাকুর '"* 

নবীনচন্ত্র মুখোপাধ্যায় *** 

২৭৩ 

৪] 

৫ 

২৭৬ 

২৭৪ 

২৭৯ 

২৮ 

২৮১ 

২৮১ 

২৮৪ 

২৯৩ 

২৯১ 

২৪৫ 

২৪৬ 

৩৪৫ 

৩১৩ 

৩১২ 

৩১৩ 

৩১৪ 

৩১৪ 

৩১৭ 

৩১৮ 

৩১৪৯ 

৩২৪ 

৩২৬ 



বিষয় 

ভারত-্মশান মাঝে ... 
ৃত্ু-শধ্যায় ... 

জন্মভূমি 

শত কঠে কর গান ... 
তবু তারা হাসে '"" 
মা ক 

শিবাজী-উতৎসব ... 
খণ-শোধ 
মাতৃ-স্তো্র 
আদেশবাণী 

যায় যেন জীবন চলে ... 

স্বদেশের ধূলি 

সেই ত রয়েছ মা তুমি '.. 
আহ্বান -; 
উদ্বোধন 5০ 

বঙগভাষা 
আমার দেশ 
গ্রতিঘা দিয়ে কি পৃজিষ .. 
জগ্মভূমি 

কেন মা তোমারি *** 

কাদিবে কি জেহময়ি **. 

ভারত আমার ... 
করে! না অপমান "** 

বাণীশবন্দন! 

মাতৃপৃজা 
বঙ্গভূমি 

২৮০ 

আনন্দচন্দ্র মিত্র 

গোবিন্দচন্দ্র দাস 

দর্ণকুমারী দেবী 

দেবেন্দ্রনাথ সেন 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 

কালীপ্রসন্ন কাবাবিশারদ ... 

বিজয়চন্দ্র মজুমদার 

ঘিজেন্দ্রলাল রায় 

মানকুমারী বস 

কামিনী রায় 

অক্ষয়কুমার বড়াল 

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ... রজনীকান্ত সেন 
বঙ্গলক্খী নিতভারুফ বস্ছ 

পৃষঠান্ক 
৩২৮ 

2২ ৮ 

৩৩৪ 

৩৩৪ 

৩৩৫ 

৩৩৬ 

৩৩৭ 

৩৩৮৮ 

৩৪০ 

৩৪১ 

৩৪২ 

৩৪৪ 

৩৪৫ 

৩৪৩ 

৩৪৮ 

৩৪৪৯ 

৩৫০ 

৩৫০ 

৩৫১ 

৩৫২ 

৩৫৪ 

৩৫৫ 

৩৫৬ 

৩৫৭ 

৩৫৯ 



বিষয় 

ভারত-লক্ষমী 
বল, বল, বল লবে ... 
হও ধরমেতে ধীর ... 
বাংলা ভাষা 

বাজালীর মা 
বঙ্জভাষা 

উপহার 

বঙ্ভূমি 

গীতিকা 

উদ্বোধন *" 

নমে। হিন্দৃস্বান -.. 
যুগ যুগ আলোকময় ... 
ভারত-জননী 
বজ-জননী 

অন্বত-সন্ধান 
নৃতন রাগিণী 
দেশভক্তি 
সোনার ত্বপন মোহে 

শাসন-সংযত ক :.. 
জননী 

সরলা দেবী চৌধুরাণী 

হরমানুন্দরী ঘোষ .. ৪৪ 

ম্ণালিনী সেন 
যোগীন্রনাথ বন্ধ 
কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 

চা 

০৫ 

ততীয়্ খণ্ড : গাহস্7ভ্ঞীবনবিষয়ত 
সন্ধার প্রদীপ 
শিঞুর হাসি 

নর্বাসিতের বিলাপ ... 

হরেন্দ্রণাথ মজুমদার 
হেমচজ বন্দোপাধ্যায় 

শিবনাথ শাস্ত্ী 
5 

৩৭৬ 

৩৭৮ 

তন? 

৩৮১ 

৩৮৫ 

৪৬ 

৩৪৯৩ 



বিষয় 

মাতৃছারা 

নবষীর সন্ধ্যা 
মা 

অদ্ভুত রোগন 

ফোটার সিন্দুর *" 
রাণীর চুমো 

খোকাবাবু 

ডাকাত 

খোকাবাবু 

শিশিরকুমার 

শিশুর স্তন্তপান *"' 

ভয়ে ভয়ে 

চোর 

গ্রাম্য-ছবি 

গ'হস্থ্যচিত্র 

ভিথাঁরিণী মেয়ে '"* 
অতিথি 

অভার্থনা 

চাহিবে না ফিরে? '*" 

ডেকে আন্ 
প্রশ্থুতির পূর্বরাগ *. 

অবোধ ব্যথা 

সেকাল আর একাল ... 
দাদার চিঠি ... 

খোকার বিড়ালছানা .. 

দেবশিু 

ত|$ 

2 

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 

মানকুমারী বনু 

কামিনী রায় 

নিত্যকুষণ বস্থু 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

কুন্মকুমারী দাশ 
০ 

রমনীমোহন ঘোষ 

৪১৩ 

৪১৮ 

৪২৬ 

৪২১ 

৪২৭ 

৪২৩ 

৪২€ 

৪২৫ 

৪২৩৬ 

৪২৮ 



বিষয় 

সাগরে তরী -"' 

সায়ংকাল 

সায়ংকালের তারা "*' 

পরিচয় """ 
প্রক্কতি-রমণী .." 

গোধূলি 

মধ্যাহ্ন সঙ্গীত... 

চতুথ খ৪: প্রককাতাবষয়কত 

মধুহুদন দত্ত 

ঠ১ 

বিহারীলাল চক্রবর্তী 

3) 

১ 

বাটিকার পরদিনের গ্রভাত ৮ 9 

বৈকালিক ঝড় :.. 

পাপ-কেতকী "** 

শারদ-তরঙ্গিণী "" 

রঞ্জনী 

জলে ফুল 
যমূনা-তটে 

অশোক তরু ... 

কৌমুদী 
কল্পনা 

কমল-বিলাী '* 
পদ্মফুল ৩৪ 

চাতকপক্ষীর গ্র 

বামস্তী পদাবলী ..' 
সায়ংচিনতা .. 

গোলাপ ফুল... 

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

2 

ছিজেজনাথ ঠাকুর 

নবীনচন্ত্র সেন 

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় '** 

৪৩৩ 

৪১৩ 

৪৩৪ 

৪৩৫ 

৪৩৬ 

৪৩৪ 

9৪ 

8৪২ 

৪৪৪ 

686৪ 

6৫৩ 

৪8৫১ 

৪৫২ 

৪৫৩ 

৪৫৬ 

৪৫৮ 

96৪৯ 

৪৬৪ 

৪৭৩ 

৪৭৮ 

৪৮৩ 

৪৮8 

৪৮৬ 

9৮% 



বিষয় 

খআকাল-কুন্ম ৯৪ 

যামিনীর প্রতি '"' 
সন্ধ্যা 
শারদ-জ্যোৎ্সায় *". 

বসজ্ত-জ্যোত্সায় **. 

শ্রাবণ 

শ্রাবণে 

সন্ধ্যায় 

ভাদরে 

জলধি 

বর্ধা-সঙ্গীত 

কামিনী 
সূর্যমুখী 

অশোকতক্ষ ... 

লক্ষৌর আতা... 
নববর্ষের গ্রতি'"" 

চাদ 

প্রকৃতি 
রজনীগন্ধ। 

মধ্যান্ছে 
শীত বাসরে "." 

শারদ প্রভাতে 
বর্ধাশেষে 

হিমাচলে 
শিরিধ কুসুম **" 

বউ-কথা-কও পা 
প্রলগ্ 4৪৫ 

২1৮৯ 

অক্ষয় চৌধুরী 
হরিশ্চন্্র নিয়োগী 

ত্বর্ণকুমারী দেবী 

১ 

গিরীজ্মোহিনী দাসী 

৪৯১ 

৪৯৪ 

৪5৪৬ 

৪৯৮ 

৫১৪ 

€ ১৮ 

১৬ 

৫২৩ 

৫২২ 

৫২৩ 

৪২৪ 

৫২৬৪ 

৫২৮ 



বিষয় 

সন্ধা 

শ্রাবণে 

অপরাহে 

শ্রাবণী *"** 

শারদীর বোধন '-" 
আসন দৃষ্ত ৫৩ 

রাজির প্রতি রজনীগন্ধ। 
প্রেম রঃ 

মধ্যাহ্ ৪৪৬ 

নিঝরের আত্মসমর্পণ 
্ষমুখী রর 

মধুময় 
মধ্যাহুকালের সুর্য 

২1/০ 

অক্ষয়কুমার বড়াল 

বলেজ্জরনাথ ঠাকুর 

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী *** 

বিনয়কুমারী ধর 

অন্নদানুম্দরী ঘোঁষ 
সরোজকুমারী দেবী ... 

সরলাবালা সরকার 

পঙ্কজিনী বন্থ 

নিস্তারিণী দেবী 

বিরাজমোহিনী দাসী 

পরত ঘগি ৪ বযাচাবষরক 

আত্মবিলাপ 

হায় আমি কি করিলাম 
আত্মবিলাপ 

সহে না আর প্রাণে 
বিভু কি দশা হবে আমার 

অস্তিম বাসনা 
অকালে বিজয়া 

একটি চিন্তা 
হতাশ ৬৬৪ 

»মাইকেল মধুস্মন দত্ত 
শশান-দর্শনে 

ঈশ্বরচন্্র গুপ্ 

মধুসদন দৃত্ত 

বিহারীলাল চক্রবর্তী 

হেমচজ্জ বান্দ্যাপাধ্যায় *** 

ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 

রাজু মুখোপাধ্যায় 
নবীনচন্দ্র লেন 

১৬) 

চে 

চি 

নবীনচন্্ দাস কবি-গুণাকর 

€৩২ 

£€৩৪ 

৫৩৬ 

€৩৬ 

€৩৭ 

€& ৩৮ 

৫৩৪ 

৫9০ 

৫6২ 

৫৪৩ 

৫৪8৪ 

€9€ 

৫8৪ 

৫৫১ 

৫৫২ 

৫৫৪ 

৫৫৫ 

৫৫৭ 

৫৫৮ 

৫৬৩ 

৫৬৩ 

৫৫ 

€ ভি 



বি্য 

কোথায় যাই ... 
আমর চিভায় দিবে 
ভাব ৬৪৩ 

প্রে-পিপানা *** 

বসে ব'সে 

ক্ষোভে 

অন্ধের গান 

নিবেদন 

এ জীবনে পৃরিল না সাধ 

সুখের কথা বলো না আর 

সাধ **। 
এক 

হতাশে 

কবির শ্মশানে 

এই কি জীবন 

বেলাশেষে 

স্বৃতি-পুজা 

শোক-গাথা 

সখ 

মিন চলে যায় 

কামিনী রায় 

0 

অক্ষয়কুমার বড়াল 

রজনীকান্ত সেন 

প্রমীলা নাগ 

প্রমখনাথ রায়চৌধুরী *** 

€ ৮ 

৫ 

৫৭৪ 

€৭৪ 

€৭৫ 

৫৭৬. 

৫৭৭ 

€৭৮ 

৫৮৪ 

৫৯৮১ 

৫৮১ 

৫৮৪ 

৫৮৬ 

৫৮৮ 

৫৪৯৬ 

৬১২ 

৬১৩ 



8/৩ 

বিষয় 

রচনার তৃপ্তি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 
কে বুঝিবে 1 "" বিনয়কুমারী ধর 
অতৃপ্থি লজ্জাবতী বস 
জীবন *** সরলাবাল! সরকার 
প্রভাতের কবি রী -** 
ধুতুর। ফুলের সহিত মনোহ্খ-কখন অক্গবানুন্দরী দাসী 
বিদায় অনঙ্গমোহিনী দেবী 
মরণ **" ৮, 
প্রেম-ভিধারী ** যোগেক্জনাথ সেন 
কমু,রিকা মুগ : ্ 
কবিবর হেমচন্দ্রের অন্ধত্ব উপলক্ষ্যে 

লিখিত কবিতা বরদাচরণ মিন্্র 
হেসো না প্রিয়নাথ মিজ্্ 
সীতার বিলাপ হরিশ্ন্দ্র মিত্র ** 

বর্ত খ৪ ৪ ততাবিষয়ক 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 
শনি মধুত্দন দত 
কবি ৮ ৮ 
ফিকিরচাদের বাউল-দঙ্গীত হরিনাথ মজুমদার 
হযুপ্তি *** বলদেব পালিত 
আশা, প্রমোদ ও প্রেম 
প্রিয় বিরহ কৃষ্চন্দ্র মজুমদার 
প্রণয়-কানন % 
বিমুগ্ধের প্রতি -. 
হুচারু বিশ্ব 
ঈশ্বর-প্রেম 
বিশ্বের শিলপচাতুরী 

১৫ 

৬১৬ 

৬১৬৮ 

৬১৮ 

৬২৬ 

৬২২ 

৬২৩ 

৬২৩ 

৬২৪ 

৬২৬ 

৬২৮ 

৬২৪৯ 

৬৩৩ 

৬৩৫ 

৬৩৬ 

৬৩ত 

৬৩৭ 

৬৪২ 

৬৪৩ 

৬৪৫ 

৬১৬ 

৬৪৭ 

৬৪৮ 

৬৪৪ 



বিষয় 

অর্থ 

জীবের প্রতি উপদেশ 

ঈশ্বরই আমার একমাস লক্ষ্য 

তাজমহল 

স্বৃতি 

বিগত-যৌবনা 
বাশরা ৬ 

অপ্রত্যয় 

বাসনা 

শূন্য প্রাণ 

পিতৃহীন যুবক 

মহানিক্রমণ 

মেঘনা 

কে বলিতে পারে? 

আশা 

নিরাশ। 

কাল 

ভালবাসা 

শৈশব স্বপন 

একদিন 

আমার প্রাণ 

অনস্ত পিপাসা 

স্রৌপদ্দী 
হরিদ্বার রঃ 
কবির প্রতি উপদে 
ভাগুবনৃত্য 

রগ 

২8৮০ 

রুষচন্দ্র মজুমদার 

55 

ঠ$ 

গোবিন্দচন্দ্র রায় 

গিরিশচন্র ঘোষ 

মোক্ষদায়িণী মুখোপাধ্যায় 
কত 

দীনেশচরণ বসু 

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

দ্র্ণকুমারী দেবী 

দেবেন্দ্রনাথ সেন 

বিজয়চ্ মজুমদার 

ঠ$ 



বিষয় 

মহাসিম্কুর. ওপার থেকে 
সায়াহ্ু কত 

অভিনন্দন 

কবিতারাণী 

আসক্ত 

হৃদয়-নদী 

অসময়ে 

ছায়। 

গতঙ্গের গ্রতি 

অস্তমে 

আশ্বত্ত 

জিজ্ঞাসা 

শাপাবসান 

প্রতিভার উদ্বোধন 
কুম্থরব ৮০ 

আমি তো তোমারে 

আমায় নকল রকমে 

পৃজার প্রদীপ 
তুমি নির্মল কর 

নৃতন জীবন 
আর কতকাল ... 

আমার পরাণ কোথা যায় 
প্রভাতে ধারে নঙ্গে পাখী 
তোমায় ঠাকুর বল্ব 
মন্টারে তুই বাধ 
বেল! যায় "১ 

মরুভূমির স্বর 

আদশ 

২1/৬ 

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 

মুন্সী কায়কোবাদ 
মানকুমারী বন্ 

অক্ষয়কুমার বড়াল 

নিত্য বস্থ 

রজনীকান্ত সেন 

হিরগুয়ী দেবা 

অতুলপ্রসাদ সেন 

প্রম্থনাথ রায়চৌধুরী 

পৃষ্ঠা 
খ১৬ 

৭১৬ 

৭১৭ 

৭২৬ 

৭২১ 

৭২৪ 

৭২৫ 

৭২৭ 

৭২৪ 

৭৩১ 

৭৩৩ 

৭৩৪ 

৭৩৭ 

৭৪৪ 

৭৪৪ 

৭৪১ 

৭8১ 

৭8২ 

৭৪২ 

৭8৩ 

৭৪ ৪ 

৭8৪ 

৭৪৫ 

৭৪৫ 

৭৪৬ 

৭৪৭ 

৭৫১ 



'বিধয় 

পরশমণি 

দীনের মালা 

আশ! অতি মায়াবিনী 
অশ্রু 

মায়] 

মরণ 

অব্ধপের দপ 

সাধন পথে 

রূপ-গর্ব 
আলোক 

বৃস্ধুস্ 

জীবন-সঙ্গীত 

পরশমণি 

ব্যাকুলত৷ 

২৮৩ 

লজ্জাবতী বস 
প্রভাবতী রায় 

5১ 

নগেন্দ্রবাল! মুস্তোফী 

কুহ্মকুমারী দাশ 
5১ 

রমণীমোহন ঘোষ 

বরদাচরণ মিত্র 

সগাযাজন: ততীয় খু 
মানকুমারী বস্থ 

সগ্যধোাোজন ৪ পঞ্চম খু 

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ঠ$ 

সংযোজন 5 যর্ত খণ্ড 
রজনীকান্ত সেন 

গত 

৭৫৪ 

৪1%, 

শ€৫ন 

৭৫৮ 

শ্ও 

৭৬১ 

৭৬২ 

৭৬৩ 

৭৬৪ 

শস৫ 

৭৭১ 

৭৬৭ 

৭৬৯ 

৭৭6 



ওহ শেস্০৩এহমনিম্বন্ন্ষ 





উনবিংশ শন্তকের গীভিকবিতা জংকলন 
প্রথম খণ্ড _প্রেমবিষয়ক 

সতী 
_-মধুসুদন দত্ত 

(১) 

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার-_. 
মধুর বচন ! 

সহসা হুইস্থ কালা ; জুড়া এ প্রাশের জালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ? 

হ্াদে তোর পায় ধরি, কহ নালো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ? 

(২) 
কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে 

কুহ্মকানন ? 

জলহীনা আোতত্বতী, হবে কি লো জলবতী, 
পয়ঃ সহ পয়োদে কি বহিবে পবন? 

হাদদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারঞ্জন ? 

(৩) 

হায় লো! সয়েছি কত, শ্টামের বিহনে-_ 
কতই যাতন ! 

যে গন অস্তরযামী সেই জানে আর আমি, 
কত যে কেঁদেছি তার কে করে বর্ণন ? 

সাদ তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 

"আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ? 
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€ ৪ ) 

কোথা রে গোকুল-ইন্ু, বৃন্ধাবন-সর-_ 

ভুল হাসন ! 
বিষাদ-নিশ্বাস-বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায় 

ক্ষে রাখিধে, তব রাজ, ব্রজের রাজন ! 

হ্াাদে তোর পায় ধরি, * কহ না লো সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকাভূষণ ? 

(0 € ) 
শিখিনী ধরি, শ্বজনি, গ্রাসে মহাফণী-_- 

বিষের সদন ! 
বিরহ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাপে, 

কুলবালা এ জ্জালায় ধরে কি জীবন ! 

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লে সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন ? 
( ৬ ) 

এই দেখ, ফুলমালা গাঁথিয়াছি আঙ্বি-_ 
চিকণ গাথন । 

দোলাইব শ্টাম-গলে, বাধিব বধুরে ছলে-- 
প্রেম-ফুল-ভোরে তারে করিব বন্ধন ! 

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি, 

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধাবিনোদন ? 

& ৭ ) 

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো! আবার-_ 
মধুর-বচন ! 

সহসা হইনু কাল; জুড়া এ প্রাণের জালা, 

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ! 
মধু--যার মধুধবনি-__ কহে কেন কাদ, ধনি, 

সুলিতে কি পারে তোম! শ্রীমধুস্দন ? 

( 'অন্বাঙগন! কাব্য'--১৮৬১ ) 



চুম্বন 

স্থধাংশু-বদনে ! তব স্ুধাংশু বদন, 

বহুদিন পরে আজি করি দরশন, 

এ অধীন চকোরের মনে বড় আশা 

অধর-অযিয়া-পানে মিটাবে পিয়াসা । 

হেন সাধে প্রণপ্িনি, কেন সাধি বাদ 

“না না না না” বলে? মনে ঘটাও বিষাদ ? 

অস্বরেতে মুখ-শনী ঢাকিয়! কি কাজ? 
নায়কে চুত্বন দিতে বল কিবা লাজ? 

বারেক বদন তুলে দেখ সবোবরে, 
নলিনী চুম্বন দান করে মধুকরে 
সমুখেতে দেখ ওই চন্দ্র-মল্লিকায় 
কীটেরে কতার্থ করি অধর পীয়ায় ; 

হৃদি-রাজ্যে প্রজাপতি করি প্রজা, পতি, 
চুম্ব-কর লয় দেয় সেঁওতী যুবতী । 

এইবূপ দেখ যত রমণী, রম্ণ ॥ 

চুস্বন-রসেতে মত্ত সবাকার মন । 

প্রকৃতির যদি এই হইল নিয়ম, 
তুমি আর কেন তার কর ব্যতিক্রম ? 

তা নয় লো ধনি, তব বুঝিয়াছি ভাব, 
চতুরা নবোঢ়াদের এমনি ত্বভাব । 

আগ্রহ বাড়াতে স্বধু না না না কছে, 

ফলে তাহা মনোগত.অভিপ্রায় নহে । 

গোলাবের কলি যথা 'এ ব্খ-প্রভাতে, 

যত্ধ করি স্বীয় শোভ। গ্রগ্ত রাখে পাতে ; 
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নিকটে আইলে পর নায়ক-পবন, 
মাথা নাড়ি, করে ধনী অনেক বারণ; 

কিন্ত সে চতুর কান্ত না হয়ে নিরাশ, 
ছলে বলে পূর্ণ করে নিজ অভিঙাষ 
তাহার চুম্বনে কলি প্রীতি পেয়ে অতি 
হৃদয় খুলিয়া গন্ধ দেয় হাষ্ট-মতি ; 
অধরেতে ধরে আরে গাঢ়তর রাগ, 

ঘমণের মনে যাতে বাড়ে অনুরাগ | 

তেমনি রমণি! হেরি তোমার কৌশল, 
সোহাগ বাড়াতে স্ধু করিতেছ ছল; 

না না ধ্বনি ধনি, তব শুনিব না আর, 

মানিব না কোন মতে নিষেধ তোমার; 

তবে কেন সদয় হৃদয়ে রসবতি, 
অধীনে চুম্বন দান কর না৷ সম্প্রতি? 

( কাব্যমালা'--১৮৭* ) 

পয়োণথত্র 

_বলদেব পালিত 

অঞ্চলেতে ঢাকা, পরিয়ে, তব পয়োধর 

মেঘাবৃত গিরি প্রায় ছিল শোভাকর ; 

উপরেতে তরলিত মৃকুতার হার 

বিহার করিতেছিল বিছ্যুৎ-আকার । 

এখন অস্বর মুক্ত করি মনঃসাধে, 

"অপূর্ব মোহন ঠা নিরখি অবাধে ; 
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পীনোন্রত, নুকঠিন, রজতবরণ, 
জিনিয়া ধবল-গিরি মনোজ্ঞ গঠন 1 

পুনঃ ভাবি ধরাধর বন্ধুর বিষ, 
পয়োধর নধর, চিকণ, মনোরম । 

তাই যুক্তি করি মনে, কাম-বাস্ুু ভবে, 
উঠিছে তরঙ্গ তব বক্ষ£-সরোবরে ; 

অথবা মানস সরঃ করি পরিহার, 

দিব্য ছুই হংস আসি করিছে বিহার 
আবার ম্বণাল তুল্য ভূজ বিলোকনে, 

কুচ পগ্ম-কলি বলি ভ্রম হয় মনে ; 
ফযৌবন-প্রভাতে কিবা নব বিকসিত ! 

চূচক ভ্রমর তায় পতিত মোহিত । 

কত্ভু ভাবি, মুগ্ধ হয়ে ভব কেশপাশে, 

কাদক্িনী-ভ্রমে বুঝি কদম্ব বিকাশে । 

কু রস্তা-তরু সম উরু হেরি প্রাণ, 
কুচ নয়, মোচাছয় করি অস্জমান | 

বনু ভাবি তব বূপ-ক্ষীরোদ-জস্থত 

এরাবত-কুষ্ত-যুগ উঠিছে গগনে । 
কখন বা মনে মনে করি অন্কভব, 

ন্তিভৃুবন পরাভব করি মনোভব, 

আপনি ছুন্দুভি-যুগ অহঙ্কার করি, 

রেখেছ উলটি তব বক্ষ:স্থলোপৰি । 

এইব্প বিবিধ কল্পনা করি মনে, 

অবশেষে এই স্থির করি, চন্দ্রাননে, 

হাদদে তব১মনোমত পাইয়া সদন, 
সমাগত হয়েছেন আপনি মদন ; 

তাই তান পুজা হেতু ওখানে নিশ্চিত, 
পূর্ণ -কুম্ড পয্োধর হয়েছে স্থাপিত ৷ 
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চন্দনে উহাতে লিখি মকর আকার, 

চৌদ্দিগ বেড়িয়া দিব কুসুমের হার ; 

পল্লবন্মরূপ ধনি এ কর-পজবে, 

ব্লাখিব ঘটের মুখে কাম-মহোৎ্সবে | 

সিন্দুরের বিনিময়ে নখক্ষত-ছটা 

অপূর্ব শোভিবে, যেন প্রবালের ঘটা । 

€ কাব্যমালা”--১৮শ০ ) 

ভুল ন। আমায় 

--বলদেব পালিত 

১ 

ভূল না আমায় নাথ, ভূল না আমা, 

নিক্ষদেগে যাও তুমি যেখানে মনন ; 

প্রশত্ভ হৃদয্মে আমি দিতেছি বিদায়, 
যদিও বলিতে ইহা ঝরে দু-নম্বন | 

না চাহি গ্রণয়-ভোরে করিয়া বন্ধন, 

পুরুষার্থ হতে করি বঞ্চিত তোমায় ; 
কেৰল তোমার কাছে এই আক্িখ্ন, 

সূুল না আমাক নাথ? ভূল না আমায় । 

এ মম কুস্তল হতে--সবদা যাহারে 

বলিতে কামের ফাদ সহাম্ত বদনে- 

লও এ অকাক প্রিয়, দিতেছি তোমারে, 

পিরীতির চিহ্ছ বলি রাখিও যতনে । 



পরখ খণ্ড প্রেম্বিষ্য়ক 

কখন কখন যছি ইহার জক্ষণে, 

স্বতিপথে এ অধীনী পড়ে পুঅনাক্স, 
শুনিলে কতার্থ আমি মানিব হে মনে; 

সুল না আমাম্স লা, ভুল লা আমাম্স । 

৮৬ 

বিদেশে, প্রাণেশ, তৃুমি কিস! ভ্রমণ, 

দেখিবে নূতন দৃশ্ট প্রত্যেক দ্বিবস ; 
পাইবে অনেক বন্ধু হাদস্স-বগুন ; 

নব অঙ্গরাগে পুর্ণ হইবে মানস । 
কিন্ত সে সময় সখে, হযে পরবশ, 

আমোদে ভুল না পুব-কথা সমুদয় ; 

নব নব প্রেমে পেয্ে নব নব রস, 
ভূল না আমায় নাঁথ, ভুল না আমায় । 

বরঞ্চ তখন ভূল, ক্ষতি তাহে নাই; 
সে সুখ-প্রবাহ-রোধে নাহি কোন ফল । 

মনের আহলাদে থাক এই আমি চাই; 
ছখিনীর ছখে কেন হইবে বিকল ? 

কিন্ত যদি হয় হা ! কু-গ্রহ প্রবল, 

সেবিকা না পাও যদি এ গ্রাসীর নাস, 

মন যদি ছুত্বী হয়, শরীর ভূর্বগল, 
ভূল না আমায় নাথ, ভুল না আমাদ। 

এহেন অস্ত কথা কেন এল মুখে ? 

হায়! আমি বড় আঅভ্ভাগিনী মন্দমত্তি ! 

ক্ষণে বিদায় হও, সদা থাক শখ ? 

অক্ষম্প সৌভাগ্য তোমা নিন বিশ্বপতি ॥ 
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তার কাছে এ দাসীর কাতরে মিনতি, 

মনোরথ পূর্ণ তব করুন ত্বরায় ; 

অচিরে আবার বাসে কর প্রত্যাগতি ; 

ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায় । 

( “কাব্ামালা”--"১৮৭* ) 

প্রিয়তমা ্রামতী- ত্র প্রাতি 

_বলদেব পাজিত 

বড় বড় কবি যারা, বীর-রস-ভক্ত তারা, 
সে রসে মজিতে ধনি, পারে কি সবাই ? 

বহিতে গাণ্ডীব-ভার, পার্থ বিনা সাধ্য কার? 
আমি প্রেম-ফুলধন্ কেবল নোয়াই। 

মধুর পিরীতি রস-_ আমি ত ইহারি বশ, 
অন্য রস কটু বলে স্পখিতে ন! চাই । 

আশা করি ভালবাসা, গাথিয়া কোমল ভাষা, 
আদি-রসে ডুবাইয়! তোমারে যোগাই। 

মুর্খ পপ্ডিতাভিমানী, কত জন আছে জানি, 
এ রসের নাম শুনি বিরক্ত সদাই ; 

তুষিতে তাদের মন, বৃথা মম আকিঞ্চন, 
অন্ধ জনে তব ব্ধপ বুঝান বালাই। 

তোমারে এ কাব্য-হার, দিই আমি উপহার 
রক্মহার পরাবার সাধ্য মম নাই। 

প্রেম-স্থত্মে গাথা! মালা, তব যোগ্য বটে, বালা, 
তুষি নিলে মনোমত বাঞ্ছা-ফল পাই । 
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বদিও এ ফুলচয়, সমুদয় নব নয়, 

রসপূর্ণ বটে কিনা তোমারে শুধাই ? 
তুমি যদি হট মনে ভাল বল হুলোচনে, 

খল ছলগ্রাহিগণে আমি কি ভরাই ? 

( “কাব্যমাল?--১৮৭ ০ ). 

ঘিচ্ছেছ 

_-বলদেব পালিত 

সাধের পিরীতে সই ঘটিল বিষাদ; 

তীরেতে লাগিয়া হায়! ডুূবিল তরণী; 

গ্রাসিল আসিয়া রাহু পূর্ণিমার চাদ; 
ঝড়েতে ফলস্ত তরু ভাঁজিল, সজনি ; 

যে শুকপাখীরে, পাতি প্রণয়ের ফাদ, 

প্রাণপণে ধরিলাম ক্রেশ তুচ্ছ গণি, 
মাস পূর্ণ না হইতে, বিধি সাধি বাঘ 

উড়াইয়া দিল তারে প্রবাসে অমনি ! 
সে বিন! আধার দেখি এ মহী-মগুল, 

সে গেল চলিয়া, কেন গেল না জীবন? 

মনোরথ সব মম হইল বিফল, 
বিফল হইল হায়! এ নব যৌবন, 

বুথা কেন করি আর আশার সম্বল? 

আর কি পাইব সেই প্রাপাধিক ধন ! 

€ কাব্যমালা”--১৮৭* ). 
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নানীব্র প্রেম 
_-বলদেব পালিত 

একদিন অন্তগামী দিবাকর-করে, 

আানাস্তে বসিয়া কোন সরসীর ধারে, 

দেখিলাম এক নারী, নত্র! কুচ-ভারে, 
ভাঙ্গিল ম্বণাল এক মুণালিনী-করে 7 

জলে তারে পুনরায় ডুবায়ে সাদরে, 

সোপানে বসিয়া ধনী, স্বেচ্ছা অনুসারে, 

লিখিল একটি কথা দেখায়ে আমারে, 

“যাক প্রাণ তবু প্রেম থাকুক অন্তরে । 

সে লেখ পড়িয়া, তার বরূপ-রত্বাকরে 

মগ্ন হয়ে, তারে আমি ঈপিলাম মন ; 

কিন্ত কি আশ্র্ধ্য! তারি ছু-দিনের পরে, 
আমারে ত্যজিয়৷ বালা করিল গমন ; 
উভয় সমান জ্ঞান হইল তখন, 
নারীর পিরীতি আর বারির লিখন । 

( কাব্যমাঁলা,--১৮৭* ) 

প্রেমেততর প্রতি 
_বিহারীলাল চক্রবর্তী 

+0, 3০৭1 ০0, 0০ 1 
চব০ 5০০2], 50815, 090, 2170 11801008016 
5220) 6০ 1712 ৪]] 01১০ 565 01£ 01219 আ0ান ] 
2০ 0001 0,986 [1 ৮ 25 হাত 0105/52060 £210012, 
096 8705 0 5560. ; 0117755 2915] 20 £1955 

20 12,605 
10933655 16 1021:215. 

91096570285. 
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হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল, 

মাছে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল ! 
প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার, 

কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার ! 

হাসি হাসি মুখখানি কথ মধুময়, 
গলিল মিল মন, খুলিল হৃদয় ! 

যত দেখি, ততই দেখিতে সাধ যায়, 

যত শুনি, ততই শুনিতে মন চায় । 

ডুবিয়াছি যেন আমি সধার সাগরে, 

'আপিম়াছি রতনের লুকান আকরে । 

আহা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল! 

হাসিযে চাহিয়ে দেখি চারিদিক আলো । 

লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে, 

স্থখের লহরীমাল! খেলে চারি পাশে । 

পাখী সব স্থললিত স্বরে ধোরে তান, 
মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান । 

মেদুর সমীর হরি” কুকস্থম-সৌরভ, 

বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব । 
চারিদিকে যেন সব চারু ইক্দ্রধন্ছ, 
বিলসে প্রেমের প্রি রসময়ী তন । 

ও তো নম প্রভাতের অরুণের ছটা, 
অভিনব প্রণয়ের অন্ুরাগ-ঘটা । 

প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই, 
হায়রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই । 
যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে, 
যাহ! ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে । 

ঘুমায়ে '্বপনে দেখি প্রণয়ের বূপ, 
জাগিয়ে নয়নে দেখি €্রম-প্রতিরূপ । 
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প্রেম ধ্যান, প্রেম জ্ঞান, প্রেম প্রাণ মন, 
প্রেমেরি জন্তেতে যেন রয়েছে জীবন। 
যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই, 

যাহা গাই, প্রণয়ের গুণ-গাল গাই। 

হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা, 
শ্রবণে সঞ্চরে সদা প্রেমের মহিমা । 
পুণিমার মনোহর পূর্ণ স্থধাকরে, 

প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে । 
মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা, 
ঝলমল প্রণয়ের হাঁবভাব হেলা। 
সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ, 

এর! নয় জগতের দীষ্তির কারণ; 

প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়; 
তাই ত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয় ! 

(্রেমরবাহিনী*_দতী় সরগ_পরথমস্তবক। ১৮৭ ) 

নান্ত্রীবঙ্না 

_বিহারীলাল চক্রবর্তী 

( নির্বাচিত স্তবক ) 

১২ 

যেমন মধুর ন্সেহে ভরপুর, 
নারীর সরল উদার প্রাণ ; 

এ দেব-দুলভ স্থখ স্থমধুর, 

প্রকৃতি তেমতি করেছে দান । 
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৭১২৩ 

আমরা পুরুষ, পকুষ নীরস, 

নহি অধিকারী এ হেন সুখে; 
কে দিবে ঢালিযে সথধণর কলস, 

অক্করের ঘোর বিকট মুখে । 

১৪ 

হৃদয় তোমার কুক্গম-কানন, 

কত মলোহর কুস্থম তাক্স ॥ 
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন, 

কেমন পাবন সহবাস বাক্স ! 

৯ ৫ 

নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে, 
কিবা নিরমল প্রেমের ধারা ; 

তারকা খনসিল উজল গগনে, 

আভাময় ছায়াপথের পারা ! 

৯৬ 

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে, 

সে হৃদি-কানন-কুক্ম্-রাশি 

আপনা আপনি আনি থরে থরে, 

হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি । 

১৭ 

অমায়িক দুটি সরল নয়ন, 
প্রেষের কিরণ উজল তাক্স ॥ 

নিশাস্তের শুকতারার মতন, 

কেমন বিমল দীপতি পায় ! 

সালে 

'অয়ি ফুলময়ী, প্রেমময়ী সতী, 
স্কুমারী নারী, ভ্রিলোক-শোভা, 
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১৪ 

মানস-কমল-কানন-ভারতী, 
জগজন-মন-নয়ন-লোভা ! 

১৪১ 

তোমার মতন স্থচারু চন্দ্রমা 
আলো করে আছে আলয় যাব ; 

সদা! মনে জাগে উদার স্থষমা, 

রণে বনে যেতে কি ভয় তার? 

রি 

করম-ভূমিতে পুরুষ সকলে, 
খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ; 

তব ক্ুশীতল প্রেম-তরু-তলে, 

আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয় । 

মই ৯ 

তুমি গো তখন কতই যতনে, 

ফল জল আনি সমুখে রাখ ; 

চাহি মুখ-পানে স্সেহের নয়নে, 

সহাস আননে দ্বাড়ায়ে থাক । 

৩ 

ননীর পুতুল শিশু সুকুমার, 
খেলিয়ে হেড়ায় হরষে হেসে ; 

কোন কিছু ভয় জনমিলে তার, 

তোমারি কোলেতে লুকায় এসে । 

ন্৩ 

স্থবির স্থবির জনক জননী, 
তুমি ন্েহময়ী তাদের প্রাণ ; 

রাখ চোখে চোখে দ্িবস-রন্জনী, 

মুখে মুখে কর আদর দান। 
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ভি 

নবীন নন্দিনী রেশ এলাইয়ে, 
রূপেতে উজলি বিজলী হেন ; 

নয়নের পথে ছুলিয়ে ছুলিয়ে, | 

সোনার প্রতিমা বেড়ায় যেন । 

কপ 

রোগীর আগার, বিন্বাদে আধার, 

বিকার-বিহবল রোগীর কাছে, 

পাখাখানি হাতে করি অনিবার, 
দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে । 

১৬, 

নাই আগা-মুল কত বকে ভুল, 
শুনে উড়ে যায় তরাসে প্রাণ ; 

হেরি হুলস্থুল হৃদয় ব্যাকুল, 
নয়নের নীরে ভাসে বয়ান । 

১ 

সতত যতন, সদ! ধ্যান জ্ঞান, 
কিক্ূপে সে জন হইবে ভাল ; 

বিপদের নিশি হবে অবসান, 

প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো । 
স্৮৮ 

ছুথীর বালক ধুলায় ধূসর, 
ক্ষুধায় আতুর, মলিন মুখ ঃ 

ডাকিয়া বসাও কোলের উপর, 

আঁচলে মুছাও আনন বুক ; 

ন্ ৩১ 

পরম-করুণ জননীর মত, 
ক্ষীর সর ছান1 নবনী আনি, 
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মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত, 

গায়েতে বুলাও কোমল পাণি 

৩৪ 

ন্সেহ-রসে তার গলে যায় প্রাণ, 

অচল] ভকতি জনমে চিতে ; 

ভেসে ভেসে আসে জলে দু'নয়ান, 

পদধূলি চায় মাথায় দিতে । 

৩১ 

আহ কৃপাময়ি, এ জগতীতলে, 

তুমিই পরমা পাবনী দেবী; 
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে, 

তোমার অপার করুণা সেবি। 

৪6৫ 

বাচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার, 
যে ক'দিন বীচি তবু গো নারি, 

উদ্দার মধুর মূরতি তোমার, 

যেন প্রাণ ভ'রে আঁকিতে পারি । 

( বিশহন্দরী'_২য় সর্গ-_-১৮৭* ) 

সুব্নবাভ। 
_বিহারীলাল চত্রুবত্তী 

( নির্বাচিত শুবক ) 

৭৩ 

সহসা মানস-তামস-মন্দিরে, 
বিকসিল এক নৃতন আলো) 

ভেদ করি অমা-নিশির তিমিরে, 
প্রাচী দিশ! যেন হইল লাল। 
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৭9 | " 

প্রকাশ পাইল সে আলো-মালায়, 
অমরাবতীর বিনোদ বন ; 

কত অআপক্ষপ তক শোভে তায়, 

চরে অপন্ধপ হুব্সিণীগণ। 

৭৫ 

বিমল সলিলা নদী মন্দাক্ষিনী, 

ছুলে দুলে যেন মনেরি রাগে ; 

ভাজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী, 
, খেলা করে তার মেখলাভাগে ॥ 

শশ 

নিরবিল এক তীরতরুতলে, 
সে স্থরন্বপসী উদাস প্রাণে, 

বসিয়ে কোমল নব-দূর্বা্ধলে, 

চাহিয়ে আছেন লহরী-প্রাণে । 
শ৭ রর 

বাম-করতলে কপোল কমল, 
আকুল কুস্তলে আনন ঢাকা ; 

নয়নে গড়ায়ে বহে অশ্রজল, ৃ 

পটে যেন স্থির প্রতিমা আকা । 

৭৮৮ 

অঙ্গের ওড়ন। ভূতলে লুটায়, 
লুটায় কবরী-কুক্ুমমালা ; 

'পারিজাত-হার 1ছ'ড়েছে গলায়, 
গ'লে পড়ে করে রতনবালা । 

শা 

ঘুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী, 
বাধা আছে হর, বাজে না তান; 

কু 



১৮ উনবিংখ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী, 

গঁহিতেছিলেন থেদের গান। 

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল, 

ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায়; 

মধুকরকুল আকুল ব্যাকুণ, 

গুষ্গ গুন রবে উড়ে বেড়ায়। 

৮১ 

হ্বভাব-নুন্দর চারু-কলেবরে, 

বিসে স্ষমা কুহ্থম রাজি; 

স্থুর সীঘন্তিনী অভিমান ভরে, 

কেন মধুর সেজেছে আজি ! 

৮৭ 

মধুর তোমার ল'লত আকার, 

মধুর ভোমার ঠাচর কেশ। 

মধুর তোমার পারজাতশ্হার, 

মধুর তোমার মানের বেশ! 

৮৩ 

পেয়ে সে ললনা মধুর মূরতি, 

দেহে যেন ফিরে আসিল গ্রাণ; 

হেরিয়ে সথার হয় না ভূপতি, 

নয়ন ভরিয়ে করেন পান। 

* (“বজুন্দরী”--৩য় সর্গ_-১৮৭, 



হোগোক্বাল। 

_ বিহ্ারীলাল চক্রবর্ত 
টো 

অধরে ধরে না হাস, 

আধার কেশের রাশ, 

করুণ কিরণে আন্রু বিকসিত বিলোচন ॥ 

প্রফুল্ল কপোলে আসি 

উথলে আনন্দ বাশি, 

যোগানন্দমসী-ভজু, যেগীকজ্ঞ্রের ধ্যানধন ॥ 

স্থ্ 

গীনোন্ভ পয়োধরে 

কোটি চক্র শোভা হবে, 

বিন্দু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, হে নিকষ চরাচর, 

আবন্দ্রিযস়া হিমাক্ররিমালা। 

স্থরধুনী করে খেলা, 
সধাকরে 

স্বধা শ্ষরে, 

পিয়া প্রাণে বাছে ওু্রাণী, ্[মর, দানব, নর ॥। 

তরল দর্পণ-ভাস, 

দশ দিক স্গপ্রকাশ ; 

দশ দিকে কার সব হাসিমাখা প্রতিমা ; 
রাজে ০ষন ইজ্দ্রধন্ ! 
তোমার মতল তন্চ, 

তোমার মতন কেশ, 

তোমার মতন তেশ, 

তোমারি মতন ০দবি ! আননসমধুরিমা ॥ 

২৬৮ ০০ ২৮৯৩ 
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তোমারি এ বূপরাশি 

আকাশে বেড়ায় ভাসি; 
তোমার কিরণ-জাল 
ভূবন করেছে আলো, 

গ্রহ তারা শশী রবি, 
তোমারি চিহ্নিত ছবি; 

আপন লাবণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি । 

মোহিত হইয়া দেখে ভক্তিভাবে ধরণী । 

৪ 

অধবরে ধরে না হাস, 

মনে ওঠে কি উল্লাস? 
অখিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি উদয় হয়েছে প্রাণে ? 

ক্ষণে ক্ষণে অভিনব 

মহান্ মাধুধ্য তব! 
কি যেন মহান্ গীতি বাজিয়াছে এঁক্যতানে । 

অন্থত-সাগরে হাসে ঘুমস্ত জ্যোছনা জল, 

আহা কি হৃদয়হারী বাস্ু বহে অবিরল ! 
ফুলের বেলার কোলে 
সথধীর লী দোলে, 

অতি দূর দৃষ্টিপথে অতি ধীর ঢল ঢল; 
ঈষৎ দোছুল্যমান প্রফুল্ল কমল বনে 
কে তুমি ত্রিদিবরাণী বিহর আপন মনে ? 

শু 

কে এর! সঙজিনী সব? 
লোচনের নবোৎ্সব, 

উদার অস্বৃত-জ্যোতি, সুধাংশু-কলিত কায়া, 
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমার প্রাণের ছায়া। 
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চ. 

আকুল কুস্তলজাল, 
আননে অপূর্ব আলো, 

নয়ন করুণাসিন্ধু, মৃদ্তিমতী দয়ামম্ী ; . 
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায্া । 

[৩ 

অস্থত-সাগরে ভাসি, 

স্বৃমন্দ হাঁসি হাঁসি 
আদরে আদরে তুলি" নীল নলিনী আনি, 
মিটায়ে মনের সাধ সাজাইছে পা ছুখানি । 

ডঃ 

আমিও এসেছি বালা ! 

প্রেমের প্রফুল মালা, 

সৌরভে আকুল হয়ে পারিনি পরাতে গায় ; 
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাঙা পাক্স। 

€ “সাধের আসন” ৩য় সর্গ-১৮৮৮) 

বিষাছ 

-বিহ্ারীলাল চক্রবস্তাঁ 

( নিবাঁচিত স্তবক ) 

ও 

কেন গো ধবণী-রাণী 

বিরস বদনখানি ? 

কেন গো বিষগ্জ তুমি ভদার আকাশ ? 
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কেন প্রিয় তরুলতা, 

ডেকে নাহি কহ কথ? 
কেন রে হ্বদয়-_কেন শ্মশান উদাস ? 

্ 

কোন শখ নাই মনে, 

সব গেছে তার সনে 

খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার ! 

বল, কোন্ পদ্মবনে 

লুকায়েছ সংগোপনে 2? 

দেখিব কোথাষ আছে সারদা আমার ! 

১১ 

অদ্নি, একি, কেন, কেন, 

বিষগ্র হইলে হেন? 

আনত আনন-শশী, আনত নয়ন, 

অধরে মন্থরে আলি 

কপোলে মিলা ভাসি, 

থর থর ওষ্ঠাধর, স্ফোরে ন। বচন । 

৯২ 

তেমল অব্ুণ রেখা 

কেন কুকেলিকা ঢাকা, 

প্রভাত-প্রতিমা অজ কেন গো মলিন? 

বল, বল, চম্দ্রাসনে, 

কে বাথা 'দয়েছে মনে, 

কে এমন- কে এমন হদয-বিহীন ! 

৬৩ 

বুঝিলাম অন্থমানে, 

করুণা কটাক্ষ -দালে 

চাবে না আমার পানে, কবেও না কথা ! 
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ফেন য়ে কবে নী হায়, 
হৃদয় জানিতে চায়, 

সরমে কি বাধে বাণী, মরমে বা বাজে ব্যথা ! 

১৪ 

যদি মর্ম-ব্যথা নয়, 

কেন অশ্রধারা বয়? 

দেববালা ছল-কল] জানে না কখন; 

সরল মধুর প্রাণ, 
সতত মুখেতে গান, 

'আপন বাঁণার তানে আপনি মগন ! 
৬৫ 

অফ, হা, সরল! সতী 

সত্যন্ধপা সরস্বতী ! 

চির-অন্ুরক্ত ভক্ত হয়ে কৃতাঞ্জলি 

পদ-পল্সাসন কাছে 

নীরবে দীড়ায়ে আছে-_. 

কি করিবে, কোথ! যাবে, দাও অনুমতি ! 

্বরগ-কুহ্থম-মালা, 

নশরক-জলন-জ্ঞালা, 

ধরিবে প্রফুল্লমুখে মন্তকে সকলি। 

তব আজ্ঞা স্থমঙ্গল, 

যাই যাৰ রসাতল, 

চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী ! 

১৬ 

মনকে নাপ্কী-দলে 
মিশিলে মনের বলে, 

পরাণ কাতর ছ'লে ভাকিব তোমায়) 

ষেন দেবী, সেইক্ষণে_ 
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" অভাগারে পড়ে মনে, 

ঠেল না চরণে, দেখো, তুল না আমায় ! 
১৭ 

অহ্হ ! কিসের তরে 

অভাগা নরকে পড়ে, 

মরু-_মরু-মরুময় জীবনঃলহরী ! 

এ বিরস য়রুভূমে-_ 

সকলি আচ্ছন্ন ধূমে, 

কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল ! 

কভু মরীচিকা-মাঝে 

বিচিত্র কুহুম রাজে, 
উঃ! কি বিষম বাজে, যেই ভাঙে ভুল ! 

এত যে যন্ত্রণা-জালা, 

অবমান, অবহেলা 

তব কেন প্রাণ টানে ! কি করি,কি করি! 

( 'সারদামজল”-_-২য় সর্গ__১৮৭৯ ) 

4] 
_বিহারীলাল চক্রবর্তী 

( নির্বাচিত স্তবক) 
২৩ 

তবে কি সকলি ভূল? 

নাই কি প্রেমের মূল 1-_ 
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা-লতার? 

মন কেন রসে ভাসে-_ 
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প্রাণ কেন ভালবাসে 

আদরে পরিতে গলে সেই ফুল-হার ? 
২১ 

”“ শত শত নর-নারী 
দাড়ায়েছে সারি সারি 

নয়ন খু'ঁজিছে কেন সেই মুখখানি ? 
হেরে হারা-নিধি পায়, 

না হেরিলে প্রাণ যায়, 

এমন সরল সত্য কি আছে না জানি! 

০ 

ফুটিলে প্রেমের ফুল 
ঘুমে মন ছুল্ ঢুল্, 

আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ; 

সেই হ্বর্গ-স্থধা-পানে 

কত যে আনন্দ প্রাণে, 

অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল । 
২৩ 

নন্দন-নিকুপ্রবনে 

রসি শ্বেত শিলাসনে, 

খোলা প্রাণে রতি-কাম বিহরে কেমন 

আননে উদার হাঁসি, 

নয়নে অমুতরাশি, 

অপরূপ আলো এক উজলে ভূবন 

৪ 

পারিজাত-মালা করে, 

চাহি চাহি স্মেহভরে 
আদরে পরস্পরে গলায় পরায় 

মেজাজ, গিয়েছে খুলে, 
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বসেছে ছনয়া ভুলে, 

স্থধার সাগর যেন সমুখে গড়ায় ! 
৫ 

কি এক ভাবেতে ভোর, 

কি যেন নেশার ঘোর, 

টলিয়ে ঢলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন 

গলে গলে বান্লতা, 

জড়িন1-জড়িত কথা, 

সোহাগে সে'হাগে রাগে গলগল মন ! 

স্ব 

করে কর থরথর, 

টলমল কুলেবর, 

গুরু গুরু ঢুরু ছুক বুটের ভিজর ; 

তরুণণ-'অক্ুণণ্ঘটা 

আনন আনক্ত ছটা, 

অধর-কমল-দল কাপে থরথর ! 

৭ 

প্রণয় পবিজ্র কাম, 

হুপধ-শ্ব-মোক্ষ- পাম ! 

আজি কেন তহব্ি ডেল আাতোয়ারা বেশ 

ফুলখন্ত ফুলছুড়ি 

দুরে যায “ডাগড়ি। 

রাতর খুংলযে খোপা আলুথালু কেশ ! 

স্ঠ্সো 

বিহ্বল পাগল প্রাণে 

চেয়ে সতী পতি-পানে, 

গলিয়ে গড়িয়ে কোঁথা চলে গেছে মন ২ 

সুগ্ধ মত নেজ ছুটি, 



শর্খথম খণ্ড-প্রেষবিহহক হ 

আধ ইন্দীবর ফুটি, 
ছুলু ছুলু ঢুলু দুলু কব্ধিছে কেমন 

৬ 

আলসে উঠিছে হাই, 
ঘুম আছে, ঘ্বুম নাই, 

কি যেন শ্বপন-মত চলিয়াছে মনে ; 

সখের সাগরে ভাসি 

কিবে শ্রাণ-খোলা হাসি ! 

কি এক লহরী খেলে নয়নে নয়নে ! 

২৩ 

উুলে খুলে প্রাণ 

উঠিছে ললিত তান, 

ঘুমায়ে ঘুমায়ে গান গাক ছই জন? 
করে সুরে সম্ রাখি 

ডেকে ডেকে ওঠে পাখী, 

ভালে তালে ঢলে ঢলে চলে সমীরণ ! 
২৩০৬ 

কুঞ্জের আডাল পেকে 

চক্দরমা পুক্কায়ে ০দেখে? 

প্রণয়ীর কুখে সদ স্বখী ক্ধাকব 

সাঞ্তিয়ে মুকুল ফুলে 

আহলাদেতে হেলে ছুলে 

চৌদিকে নিকুঞ্-লতভা নাচে মনোহর | 

সে আনন্দে আনন্দিলী, 

উথলয়ে মন্দাকিনী, 

করি করি কলধ্বন বহে কুতৃহলে ! 
৩২ 

এ ভুল প্রাণের ভুল, 
মন্ধে বিজড়িত মুল, 

জীবনের সব্জীবনী অস্মত-ব্জরী ॥ 



২৮ উনবিংশ শতকের গীতকবিতা সংকলন 

এ এক নেশার ভূল, 

অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল, 

ক্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী । 

( “সারদামল*--৩য় সর্গ--১৮৭৯ ) 

এক 

_বক্ষিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় 
“স্ত্রী” 

( ১) 
কেন না হইলি তুই, যমুনার জল, 

রে প্রাণবল্লভ ! 

কিবা দিবা কিবা রাতি, কুলেতে আঁচল পাতি, 

শুইতাম শুনিবারে, তোর মৃছরব ॥ 
রে প্রাণবল্লভ ! 
(২ ) 

কেন না হইলি তৃই, যমুনাতরঙ্, 
মোর শ্টামধন ! 

দিবারাতি জলে পশি, থাকিতাম কালো শশি, 

করিবারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ॥ 
ওহে শ্যামধন ! 
(৩) 

কেন না হইলি তুই, মলয় পবন, 
ওহে ব্রজরাজ ! 

আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে হরি, 

নিশ্বাসে যাইতে মোর হৃদয়ের মাঝ 
ওহে ব্রজরাজ ! 
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€ ৪ ) 

কেন না হইলি তুই, কাননকুক্থম, 
বাধার প্রেমাধার | 

না ছতেম অন্ত ফুলে, বাধিতাম তোরে চুলে, 
চিকণ পাখিয়া মালা, পরিতাম হার ॥ 

মোর প্রাণাধার ! 

€€ ) 
কেন না হইলে তুমি চাদের কিরণ, 

ওহে হৃযীকেশ । 
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী, 

বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥ 

আমার প্রাণেশ ! 

(৬) 

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন, 
পীতাম্বর হরি ! 

নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমারে পরি কালিকে, 

রাখিতাম যত্ব কর্যে হৃদয় উপরি ॥ 

পীতান্বর হরি ! 

(৭ ) 

কেন না হইলে শাম, যেখানে যা আছে, 
সংসারে হ্ন্দর । 

ফিরাতেম আখি যথা, দেখিতে ০পতেম তথা, 

মনোহর এ সংসারে, রাঁধামনোহর । 

শ্যামল বন্দর | 

শুক্র 

(১) 

কেন না হইছু আমি, কপালের দোষে 

যমুনার জল । 

নও 



৩ উনবিংশ শতকের গীতকবিতা সংকলন 

লইয়া কম কলস, | সে জল মাঝারে পশি, 

হাসিয়া ফুটিত আস, রাধিকাঁকমল-_ 

যৌবনেতে ঢল ঢল ॥ 

( ২ ) 

কেন না হইচু অ।ধি, ভোমার তরঙ্গ 

তপননান্দিঃন! 

রাধিকা আসলে জলে, লাচয়া হিল্লোল-ছলে, 

দোলাতাম দেহ তার, নবীন নলিনী_ 

যষুনী জলহংসনী ॥ 

( ৩) 

কেন ন। হইনু আমি, তোর অনুরূপী, 

মলম পৰিল! 

ভ্রমিতাম কুতুহলে, রাধার কুস্তলদলে, 
কহিতাম কানে কানে, শ্রণথম্ধ বচন- 

তে আমার পণধন ॥ 

(৪ ) 

কেন শা হইস্ট হায়! কুস্থমের ধাম 

কণ্ের ভূষণ। 

এক নিশ। হর্গ সুখে, বংঞ্চযা রাধার বুকে, 
ত),জতাম ।নশি গেলে জীবন-যাতন-_- 

মেখে শ্/অন্চন্দন ॥ 

॥ ৫ ) 

কেন না হই আমি, চন্দ্রকরলেখা, 

বাধার বরণ। 

রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে, 
ভুলাতাম রাধাক্ধপে, অন্যজনমন-_- 

পর তুলান কেমন? 



পরম খণ্ড প্রেমব্ষ্যক ৩১, 

(৬ ) 

কেন না হইন্ছু আমি চিকগ ৰসন,, 

দেহ-আনবহরগ । 

ভোমার অঙ্রেতে থেকে, অজের চন্দন মেখে, 

অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছু'তেম চর্গ,»_ 
চুশ্থি ওঠাদবদন ॥ 

( ৭» ) 

কেন না হইন্থ আমি, যেখানে যা আছে, 
সংলারে সুন্দর | 

কে হতে না অভিলাষে, রাখা যাহ! ভালবাসে, 

কে মোহিতে নাহ চাহে, রাধার অস্তর-- 

প্রেম-সথখরভ্বাকর ? 

(“কবিতা-পুস্তক” হইতে গৃহীত--১৮৭৮ ) 

ক্কামিনী-ক্রসুম 

_হুমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৯ ॥ 
কে খোঁজে সরস মধু বনা বজ-কুস্থমে 7? 

কোখায় এমন আর 
কোমল কুহষ-হার, 

পরিতে, দেখিতে, ছঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ? 
কোথা হেন শতদল 
হৃদে পুরে পরিমল, 

থাকে গ্রিয়স্কুখ চেয়ে মধুমাথা সরমে ?- 
বজনাবী-পুম্প বিল! মধু কোথা! কুক্ছমে ? 
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(২ ) 

কি ফুলে তুলন। দিব, বল, চুতমুকুলে ? 

কোথায় এমন স্থল, 

খু'জিলে এ ধরাতল, 

যেখানে এমন বহু মধু ঝরে রসালে ? 

যেখানে এমন বাস 

নব রসে পরকাশ, 

নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উ্দুলে ? 
বঙ্গকুলবাল! বিনা মধু কোথা মুকুলে ? 

(৩) 

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি 
ঢালে কি অতুল বাস 

ফুল্প মুখে মু হাস, 
তরু-কোলে তন্থ রেখে, অলিকুলে আকুলি । 

কি জাতি বিদেশী ফুল 

আছে তার সমতুল, 
রাখিতে হাদয় মাঝে ক'রে, চিত্তপুতুলি %-_ 

বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি ! 

(৪ ) 

আছে কি জগতে বেল-মতিয়ার তুলন! ?__ 
সরল মধুর প্রাণ 

সধাতে মিশায়ে ত্রাণ, 
ভুলাস্ম মুনির মন নাহি জানে ছলনা ; 

না জানে বেশ-বিন্যাস, 

প্রস্ফুটিত মুখে হাস, 
অধরে অমিসা ধরি হৃদে পুরি বাসনা _ 
বঙ্গের বিধবা-সম কোথা পাব ললনা | 
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(৫ ) 

কে দেয় বিলাতি “লিলি” নলিনীতে উপমা ? 

দেশে যে কুমুদ আছে 
আক্ক তাহারি কাছে, 

তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিম! । 

বিধুর কিরণ কোলে 
কুমূদ যখন দোলে, 

কি মাধুরী মরি তাঁয় কে বোঝে সে মহিমা ! 
কোথায় বিলাতি “লিলি” নলিনীর উপমা ? 

(৬ ) 

কি ফুলে তুলন! তুলি বল দেখি চাপাতে ? 

প্রগাঢ় স্বাস যার 

প্রেমের পুলকাগার, 

ব্ঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে ধাহাঁতে । 
কোথায় ঈরাণী “গুল” 
এ ফুলের সমতুল ? 

কোথা ফিকে “ভায়োলেট,” গন্ধ নাহি তাহাতে 
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাপাতে ? 

(৭) 

কতই কুস্থম আরে! আছে বঙ্গ-আগারে-_ 
মালতী, কেতকী, জাতি 
বান্ধুলি, কামিনী, পাতি, 

টগর মলিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে 

কে করে গণনা তার-- 

অশোক, আতস আব, 

কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি- ০ 

স্ধার লহরীমাথা ব্গৃহ-মাঝারে ! 
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(৮) 

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী ! 
লতায়ে লতায়ে যায়, 

ভ্রমরে তুষি হুধায়, 
লাজে অবনত-মুখী, তঙ্ছখানি আবরি | 

তাই এত ভালবাসি 

মেঘের চপলা হাসি-_ 

কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ? 

মরি কি অপরাজিতা নীলিমাঁর লহ্রী ! 
(৯ ) 

এ মাধুরী, স্থধারস কোথা পাব কুক্তুমে, 
কোথায় এমন আর 

কোমল কুসুম যাঁর, 

পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে, 

কোথা হেন শতদল, 

হাদে পুরি পরিমল, 

থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাঁখা সরমে-_ 

ব্জনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুস্থমে ? 

( “কবিতাবলী” হইতে গৃহীত--১৮৭*-৮০) 

৩9৪ 

প্রিয়তমান্ত্ প্রা 

_-হেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

(১) 
প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে ? 
এত আশা ভালবাস! সকলি কি ভূলিলে? 

অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুন, 
মু মু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে, 
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দেখ পুনঃ চাদ আকা, মস্থুর খুলিয়ে পাখা, 
কদছ্ের ভালে ভালে কুতুহলে নাচিছে ! 

পুনঃ সেই ধরাতিল, পেয়ে জল সুশীতল, 

দেহ করে তৃণদল বুকে ক'রে রাখিছে ! 

হের পরিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়, 
যমুনা-জাহ্বী-কায়া উথলিয়া উঠিছে। 

চাতক তাপিত-প্রাণ পুলকে করিয়ে গান, 
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে! 

প্রেয়সি রে সথখোদয়, অখিল-ত্রহ্মাগুময়» 

কেবলি মনের ছুখে এ পরাণ কাদিছে। 

(২ ) 

এই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল ! 
লতায় কুক্মদলে, পাতায় সরসী-জলে, 

নবীন তুণের কোলে নেচে নেচে পড়িল । 

হ্যামল সুন্দর ধরা, শোভ1 দিল মনোহরা» 
শীতল সৌরভ-ভরা বাসে বাম ভরিল। 

মরাল আনন্দ-মনে, ছুটিল কমলবনে, 

চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে ছুলিল। 

বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর, 

কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল। 

দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে, 
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল । 

এ শোভা দেখাব কারে, দেখায় সম্ভোষ যারে, 
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল ! 

১2 ও 

ত্যজিবে কি প্রাণসখি ? ত্যক্জিতে কি পারিবে ? 
কেমনে সে দ্সেহ-লতা৷ এ জনমে ছি'ড়িবে ? 

চি, 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

সে যে ন্েহ কুধাময়, ঘেরিয়াছে সমু, 
প্রকৃতি-পরাণমন, কিসে তাহা ভুলিবে ? 

আবার শরৎ এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে, 

হিমাংস্ত গগনে ফিরে আর নাহি উঠিবে ? 
সে রূপে সঙ্গ্যরি পনে, বসস্কের আগমনে, 

আর কি দক্ষিণ হ'তে বাষু নাহি বহিবে ? 
আর কি রজনী-ভাগে, সেইব্ধপ অনুরাগে, 

কামিনী রজনীগন্ধ বেল নাহি ফুটিবে? 

প্রাণেশ্বরি ! পুন্বার, নিশীথে নিস্তন্ষ আর 
ধরাতল সেইক্ধপে নাহি কিরে থাকিবে ? 

জীবজন্ত কেহ কবে, কখন কি কোন রবে, 
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে ? 

প্রেযম়সি রে সুধাময়, ন্রেহ ভুলিবার নয়, 

কাদালি কাদিলি স্ধু পরিণামে জানিবে ! 

(৪ ) 

অই দেখ প্রি়িতমে বারিধারা! ঝরিল। 
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল । 

হরিৎ শস্তের কোলে, দেখ রে মঞ্ীর দোলে, 
ভানুছটা তাহে কিবা শোভ। দিয়! পড়েছে । 

বহিলে স্বছুল বাস, ঢলিয়া চলিয়া তাক, 
তটিনী-তরঙ্গলীলা অবনীতে খেলিছে। 

গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ-মনে, 
হরষিত তরুলতা। ফলে ফুলে সেজেছে । 

সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহলার সহ, 
শরতে হন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে । 

আচস্ষিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন, 
উড়িয়ে অন্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে । 

প্রেরসি রে মনোহরা, এমন সুখের ধারা, 
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে ! 



প্রথম খণ্ড-- প্রেমব্ষক়ক 

( € ) . 

আহা কি হুন্দর-বেশ সন্ধ্যা অই আসিল ! 
ভাঙ্গা ভাজ মেঘগুলি, ভাসুর কিরণ তুলি, 

পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল, 

অন্তগিরি আলো! করি, বিচিত্র বরণ ধরি» 

বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল । 

গোধুলি-কিরণ-মাখা, গৃহচূড়া তরুশাখা» 
প্রের়সি রে, মনোহর মাধুরীতে পুরিল । 

কাদন্িনী ধীরি ধীরি, হয় গজ, তরু, গিরি 

আকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল ! 
দেখ প্রিয়ে সুষ্য-আভা, গঙ্জীজলে কিবা শোভা, 

স্বর্ণের পাতা৷ যেন ছড়াইয়া' পড়িল। 
কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে, 

চঞ্চুপুটে শস্ত ধরে নভশ্চর ফিরিল । 

এ স্থথ-সন্ধ্যায় প্ররিয়ে, সাধ জলাগুলি দিয়ে, 

শৃন্য-মনে নিরাঁসনে এ অভাগা রহিল। 

(৬ ) 

আজি এ পুণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে ? 
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে ? 

এখনি যে স্থধাকর, পূর্ণবিষ্ব মনোহর, 
পূর্বদিকে পরকাশি স্থুধারাশি ছড়াবে । 

এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবণ থরে থরে, 

'আসিয়ে মেঘের মাল! হুধাকরে সাজাবে । 

তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল, 
ার্দের কৌমুদ্ীমাখ! কারে আজি দেখাবে ? 

প্রেয়সি, অঙ্গুলি তুলি, " . কুহ্ম-কলিকাগুলি, 

শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি স্ধাবে--- 

৪, 



উনবিংগ শতকের গীতিকবিত1 সংকলন 

'অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক, 

বলে স্থধাইবে কারে, কে বাসনা পূরাবে ? 

তঙ্থঃমন সমর্পণ, করেছিল যেই জন, 
তারে কাদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ? 

( “কবিতাবলী” হইতে গৃহীত--১৮৭-৮০ ) 

কোন একটি পাণীন্র প্রতি 

-হেমচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

(১) 

ডাক্ রে আবার, পাখী, ডাক রে মধুর ! 
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর স্থললিত গান 

অম্বতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর। 
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে 

দেখি উপরে চেয়ে আশায় আতুর ! 

ভাক্ রে আবার ভাক্, স্মমধুর হুর । 

(২ ) 

কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায়; ী 

চকিত চঞ্চল আখি, না পাই দেখিতে পাখী 

আবার শুনিতে পাই, সঙ্গীত শুনায়। 

মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায় । 

কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ? 

আমার মনের কথ! জানিলি কোথায়? 

ডাক্ রে, আবার ভাক্, পরাণ জুড়ায় । 



প্রথম থণ্ড--প্রেমবিষয়ক ৩৬ , 

€( ৩) 

অমনি কোমল স্বরে সেও 'রে ভাকিত, 

কখন আদর করে, কভু অভিমান-ভরে, 

অমনি বস্কার করে লুকায়ে থাকিত। 

কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত । 
নব অন্থরাগে যবে, ভাকিত প্রাণবল্পভে, 

কেড়ে নিত প্রাণ মন, পাগল করিত; 

কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত ! 

(৪ ) 

ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন ! 

ভূলিয়ে সে নব-রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমষাগ, 

আমারে ফকীর করে আছে সে যখন, 

ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন ! 

ভূলিব স্ুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি ! 

না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন ? 
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন? 

(৫ ) 

ডাক রে বিহগ তুই ভাক্ রে চতুর; 

ত্যজে সুধু সেই নাম, পুরা তোর মনস্কাম, 
শিখেছিস্ আর যত বোল সুমধুর ; 

ডাক্ রে আবার ভাক্, মনোহর হ্থুর ! 

না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুস্মিত লতা, 

উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর; 
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর । 

(“কবিতাবলী* হইতে গৃহীত-_১৮৭০-৮* ) 



হতোচ্গেন্র আক্ষেপ 

_-হেমচজ্ বন্দ্যোপাধ্যাক্ষ 

(১) 

আবার গগনে কেন স্থধাংশু উদয় রে! 

কাদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে, 

গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে ! 

তারে ত পাবার নয়ঃ তবু কেন মনে হয়, 

জ্রলিল ষে শোকানল, কেমনে নিবাই রে। 

আবার গগনে কেন নুধাংশ উদয় রে! 

(২ ) 
অই শশী অই খানে, এই স্থানে ছুই জনে, 

কত আশ! মনে মনে কত দিন করেছি ! 

কতবার পরমার মুখচন্দ্র হেরেছি ! 

পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার, 

আমারি কি দশ এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি ! 

(৩) 

কৌমার যখন তার, বলিত সে বার বার, 

সে আমার আমি তার, অন্য কারে হবে না । 

ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার, 

কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলে না। 

(৪ ) 

লোক-লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে, 
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সপিল। 

অভাগ্ধার যত আশা জন্মশোধ ঘুচিল। 



প্রথম খণ্ড--প্রেমবিঘয়ক 

€£ ) 

হারাইন প্রমদায়, তৃষিত চাতকন্প্রায়, 
ধাইতে অস্বত-আশে বুকে বন্ধ বাজিল ?₹ 
স্থধাপান-অভিলাষ অভিলাষ (ই) থাকিল। 

চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার, 
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাক্ষিত রহিল, 

হায়, কি বিচ্ছেদ-বাঁণ হৃদয়েতে বি ধিল। 

(৬) 

হাঁয়, সরমের কথা, আমার ন্মেহের লতা, 

পতিভাঁবে অন্তজনে প্রাণনাথ বলিল; 

মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল । 

€ ৭) 
তদ্বধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্তমনে, 

থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা, 
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না। 

সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান-- 
অরে বিধি, তারে কিরে জন্মাস্তরে পাব না? 

(৮ ) 

্ 

এ ষন্ত্রণ। ছিল ভালো” কেন পুনঃ দেখা হলে, 

দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম ! 

ভাবিতাম আমি দুখে, প্রের়সী থাকিত স্থখে, 

সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চোখে দেখিলাম । 

(৯) 
এইব্পে চক্দ্রোদয়, গগন তারকাময়, 

নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে; 
এক দৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখ চন্দ্রাননে 

অবিরল বারিধারা নয়নেভে ঝরে ন্ধেঃ 

কেন সে দিনের কথ পুনঃ মনে পড়ে রে? 

১, 



৪২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

( ১৭ ) 

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে, 
চিতহারা দুইজনে বাক্য নাহি সরে রে; 

কতক্ষণে অকম্মাৎ, “বিধবা! হয়েছি নাথ” ! 

বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়৷ পড়ে রে। 

( ১১ ) 
বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে, 

শুনিলাম মৃছুম্বরে ধীরে ধীরে বলে রে-_- 
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী, 

ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে ।* 
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে ! 

("কবিতাবলী” হইতে গৃহীত-_-১৮৭*-৮*) 

পূ 

_ স্ুরেজ্জনাথ মন্তুমদার 
( নির্বাচিত অংশ ) 

( ১৯ ) 
মুদ্রা করে লয়ে কোথা জন্মে কোন জন 

কৌলীন্কের চিহ্ন থাকে কার? 
বিধাতার কর কে না করে দরশন 

অঙ্গে তার, রূপ আছে যার? 

( ২৭ ) 

নাই যার সেই বলে বূপ কিছু নয়, 
এল গেল ক্ষণিক প্লাবন ; 



শ্রথম খণ্ড--প্রেমবিষয়ক ৪৩ 

চির নব যদিও না চির দিন রয় 

তথাপি সে দপ পুরাতন । 

€ ২১ ) 

যত্বে চায় অসিত পক্ষের শশধরে, 

ষদ্ধে চায় প্রীক্ম-সরোবরে, 

ব্যয়ে ক্ষয় দেখে ধন যত্বে চায় নরে 

প্রিয় আরো প্রিয় হাস ভরে । 

€॥ ২২ ) 

প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ 

বিশ্বপটে মেহের মাঞ্জন ; 

রূপ তুমি প্রণয়ের অঙ্গজ নন্দন, 
কর যত্বে পিতার পালন । 

(৬ ২৩ ) 

যে যারে সাজায় ভারে প্রেম থাকে তার 

সামান্য এ কথা বুঝিবার ; 

অঙ্গে রূপ ভালবাসা দান বিধাতার ; 

ভালবাস অঙ্গে দ্ধপ যার । 

€ ২৪ ) 

বূপবেদী পরে প্রেম উপহার দিয়া 

উপাসিব পুলকে ধাতার ; 

পাঁধাণ কাষ্ঠের বেদী কি কাজ রচিয়া, 

কি কাজ ব1 পট প্রতিমায় ? 

( “ফুলরা” কাব্য হইতে ) 



উপভাল্র 

_স্রেজ্জলার্থ মজুমদার 

(নিবাঁচিত অংশ ) 

(১) 

ইন্্ুকুন্দ-বিনিন্দিত বরণ বিমল, 
সিত কঞ্ঠ হার, সিত বাস, 

সারদে! চরণারুণে চিত-শতদ্দল 

বিকসি আসিয়া কর বাস ;__ 
ভাব রাগ বাক তানে 

জাগাও নিন্দিত প্রাণে, 

হৃদি-যন্ত্র কর মা তক্ত্রিত +₹__ 

গীতোচিত কণহীনে কিস্কর কুণ্ঠিত! 

(২ ) 

বণিতে না চাই হুদ, নদ, সরোবর, 
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন, 
নির্মল নিঝ'র, যর_বালুর সাগর, 

শীত-গ্রীক্ম-বসম্ত-বর্তন ; 
হাদয়ে জেগেছে তান, 

পুলকে আকুল প্রাণ, 

গাবে গীত খুলি হৃদি-ছার,_ 
মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলার ! 

€ ৩) 
কোন বরবণিনী বিশেষ নায়িকার 
চাটু স্তুতি না চাই রচিতে ; 
সমুদ্ধয় নারীজাতি নায়িকা আমার, 

বাঞ্ছ! চিতে বিশেষ বাণিতে ঠ 



. প্রথম খণ্ড-_প্রেমবিষদ্নক ৪€ 

স্মরি চির উপকার, 

দিব গীত-উপহার, 
শুধিবারে ধার মমতার, 

মায়াঁকায়! মাতা, ভগ্রী, নন্দিনী, জায়ার | 

(৬ ) 
সবিলাস বিগ্রহ মানস স্ষমার, 

আনন্দের প্রতিমা আত্মার, 

সাক্ষাৎৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার, 
মুগ্ধমুখী মূরতি মায়ার ; 
ঘত কাম্য হৃদয়ের, 
সংগ্রহ সে সকলের, 

কি বুঝাঁবে! ভাব রমণীর 7 

মণি-মন্ত্রমহৌবধি সংসার-ফণীর ! 

(১১ ) 

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে, 

শ্যামকাস্তি নিরখে ধরার, 

জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে, 

চরাচর বিহরে অপার ৮ 

সমীরণে দোলে ফুল, 
গুঞ্জে কুঞ্জে ভূজকুল, 

পাথী গায় বসি শাখী পরে, 
সবে সুখী, নর সুধু কাতর অন্তরে ! 

(১২ ) 

শৃন্ত মনে বসি শূন্য আকাশের তলে, 

শৃন্য দেখে শোভিত সংসার ! 

নিক্মপিতে নাহি পারে নিজ বুন্ধিবলে, 

কিসে ছুঃখী, কি অভাব তার 1 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 
বুঝি ভাব মানবের, 

ধাতা তার মানসের, 

করিলেন প্রতিমা রচনা ;- 
ভুলোক পুলকপুর্ণ, জন্মিল ললনা ! 

(১৩) 

বিকচ পদ্গজ-সুখে শ্রুতি পরশিত, 
সলাজ লোচন ঢল ঢল, ৰ 

চাচর চিকুর চারু-চরণ-চুম্থিত, 
কি সীমস্ত ধবল সরল ! 

কাতর হাদয় ভরে, 
স্বচ্ছ-মুগ্তা-কলেবরে, 

ঢল ঢল লাবণ্যের জল ! 
পাঁটল কপোল কর-চরণের তল ! 

9৬ 

(১৪ ) 
পুজিবার তরে ফুল ঝরে পড়ে পায়, 

হাদি-ফল পরশে পাখীতে, 
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিপী সুগ্ধ মুখে চাষ, 

ধায় অলি অধরে বসিতে ! 
স্পর্শে পদ-রাগ-ভরা, 

অশোক লভিল ধরা ; 
এলোকেশে কে এল রূপসী 1-_ 
কোন্ বনক্ষুল, কোন্ গগনের শশী !! 

(২৪ 0 
শ্রতিহর চারুনাদে চরণসঞ্চার 

ভাবভরা বিলাস আবির, 
শোভিত সশব্দে অর্থবহ অলঙ্কার, 

আৰরিত রসের শরীর ;_- 



গুথম খণ্ড প্রেষবিষয়ক ৪৭ 

পেয়ে হেনবূপ ছবি, 

মানব হইল কবি; 
বনিতা সবিতা কবিতার £ 

মর্ভ্য-কুড়ে বিকসিল কুন মন্দার ! 

0 ২৭ ) 

এক ছুগ্ধে দধি, তত্র, গ্বৃত, নবনীত, 

নানা উপাদেয় ষ্থা হয় 3-- 
এক নারী নানাক্ষপে করে বিরচিত 

সংসারের সুখ সমুদয় ;-- 

স্যষ্তি পুষ্টি জননীর, 
প্রিয় চিস্তা ভগিনীর, 

কন্তা সেবা, জায়ার বিহার 7 

অতুলন। দান ধার কুমারী কুমার ! 

€& ৩৯ ) 

ফুটেছে অতুল ফুল-উদ্যান ধরায়” 
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার ; 

বুস্তদল, কলেব্র,-_ পুরুষের তায় 7 
নারী-__বণ, মধু গন্ধ যার ! 
আছে কাটা অগণিত, 

তবু অতি সুশোভিত ১--- 

ক্ধু এই শোক তার তরে ! 
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে । 

€ ৪০ ) 

সংসারে ষে দিকে চাই, করি বিলোকন, 
বিপরীত ছইভাব মেলা,__ 

বাহে দোহে অরি, মনে মধুর মিলন, 
কোমল-কঠিনে কিবা খেলা !-_ 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

একে শোষে, অন্যে পোষে, 

একে রোষে, অন্যে তোঁষে, 

একে মুচ়, অন্যে অতি কৃতী; 

হরগৌরীব্ধপ বিশ্বপুরুষ-প্ররুতি ! 

শি সে 

(৪২ ) 

ধন্য সাংখ্য তত্বশাস্ত্র-সার-নিরপণ 1 
পেয়ে স্পর্শরস প্রকৃতির, 

পুলকে টলিল কায়, খুলিল লোচন 

অবশ পুরুষ অকৃতীর ; 

প্রকৃতির ভোগ্য কায়, 

জীব ভোক্তা তুঞে তায়” 
কে ইহা করিবে অস্বীকার ? 

পতি-পত্বী-ধাম ধরা প্রমাণ যাহার ! 

(৪৪ ) 

ংসার পেষণি, নর অধঃশিল। তায, 

রেখে মাত্র আলম্বন যাঁর, 
নারী ভর্ধাখণ্ড, কাধ্য করিছে লীলায়, 

কীলে রন্কে মিলন ফ্েোহার 1__ 
ভাব-চক্ষে নিরখিয়া, 

দেখ হে ভবের ক্রিয়া, 

বিপরীত বিহার অতুল ।-_ 
রুম্ণী-রমণ-রসে পুক্রষ বাতুল ! 

(৬৪৫ ) 
মৃষ। উক্তি, মানবে মজালে মহিলাস্স, 

দিয়া জ্ঞান-রস-আম্মাদন ; 
সদলে সে হেতু ছঃখ পশিল ধরায়”__ 

জরা ব্যাধি রোদন মরণ। 



প্রথম খশুশ্রেমবিষয়ক ৪৯ 

মিলাইয়া! নিজ যুক্তি, 
ভাবুকে বুঝিবে উত্ভি, 
নিন্দা নয়, ঘ্ভতি ললনার $-- 

অমরত্ব ছাড়ে নরে প্রেমভরে যার ! 

(৪৮ ) 
যদ্দি ম্বত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়, 

সেক্ষতি সে করেছে পুরণ ; 

যম-যানে জরাজীর্ণে লোকাস্তরে যায়, 
নারী করে প্রসব নৃতন ! 
কোন্ হুঃখ ধরা ধরে 

নারী ঘারে নাহি হরে ? 
তাই পুন মৃবার লিখন”__ 

নারী-বীজে হবে ফণি-ফণার দলন ! 

( “মহিলা” কাব্য হইতে--১৮৮০ ) 

জোয়। 

-_ আ্ুলেজ্দলাথ অজুসদার 

( নিবাচিতাংশ ) 

€ ১) 

নবী-মধ্যভাগে যথা সম্ভরিত জন 

গভীর নীরের নৃত্য করি বিলোকন 

সভয়ে সন্দেহ-মনে কুল-পানে চাষ; 

কবির অবস্থা তাই, 
আগে চেয়ে ভয় পাই, 

নারী-নদ্ীী বিশাল, কি পার পাব তায় 1 
ধরি ক্ষুদ্র ক্ষীণ তৃণ লেখনী সহাক্। 



উনবিংশ শতকে গীত্িকবিত্ডা সংকলন 

0৫ ২) 
মাতা স্ব তটভ্ডাগ ভয়-হীন তায়, 
না পাহী সে শাক্তভাব মাকে জাকাত 
বিষম আখণ্ভ তুজ তরঙ্গ €খেলাক্স ; 

রসিক ভাবুক জজন্নে 
বুঝ বিচ্গালিয়া মনে, 

শত তদাষ লা! পাইলে প্রকোপ মাতাস্স ; 

আক্লে অভিমালী প্র্রিক্গা ভস্্ বাসি তাক্ষস। 

€ ৬৩ ১) 
নো এসো ব্রি ভমা প্রতিমা সাকার £ 
জাগা ভক্তের হ্বদে ভাব লিবাকার ১ 

বাগভবে করি তব শ্তবন পুন 1--- 

পোৌ্তভলিক ভাবি মনে, 
হাপসিবে অহবাধগণে ; 

ক্তবোধ বুক্ধিবে আছে নিগুড় কারণ” 
নলিকাকারে ধ্যান নভ-কুক্মু চন 1 

€ ৭ 
তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বক্ত1 ভার, 
আঅলকঙ্ষাকীী কুশশ-শ্শিখ-স্শ্ঘমমতি যার, 
বিচব্িকা? ভাব অস্ত নাহি পাক! 

ঘটে পটে ম্ যাবা, 
দেখিতে ন1 পায় ভারা, 

মলোহন্ী তোমার ক্ষমা প্রতিমায়, 
অচিন্ত্য অগম্য ভাষে অধ্ঠাত্সবিছ্যিক্স ॥ 

€ ১০ ১ 
জরা বাল্যকাল মাতে ক্খেক ০ষীবল, 
মাজষেক মধ্যে মান্য মধ্যস্থ যে জন্, 
আশ্ি-মধ্যভাগে আখি-ম্ণিক বিহাক ১ 



প্রথম থণ্ড--প্রেমবিষয়ক তব 

প্রবৃতি নিবৃতি মাঝে 

প্রেমভাব যথা সাজে, 
তুমি মধ্যচারী তথা মাত! ভুহিতার, 

পূর্ণ চারু বামা-ভাব-সাকার-লীলার । 

(১১) 

মধ্যভাব ছুইপ্রাস্তে বিহরে বিকার,-- 

পালন গৌরব-ধর্ষ বিকার মাতার, 
সেবাধর্মে লাঘব বিকার ছুহিতার ; 

স্ত্রী ভাবের প্রেমপান্র, 
সবে এক তুমি মাত্র, 

স্ত্রী নারী রম্ণী বামাঙ্গনা যত আর, 
যত জাতি-উপাধি তোমার অধিকার 

( ১৬ ) 

শ্গিপ্ধ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত, 

প্রহেলি-পুত্ভলি! সব তোমায় মিলিত; 

হেন ছন্দ-মিল মিলে ঈশান কেবল ! 

ছুই বিপরাত যথ। 

মধযভাব বসে তথা; 

বিষয় বিরাগ তুমি প্রেম ধর্মস্থল ; 
দিব্য সুধা মত্ত স্থুর! তীব্র হলাহল। 

(১৭ ) 

কুস্তল-কলাপ কিবা কাদদ্ষিনী কায়॥_ 

চমকি চমকি চোখে চপল! খেলায়, 

অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভ। পায়, 

তরুণ অরুণ রাগে 

সিন্দুর ললাট-ভাগে, 

সন্ধ্যার নিবাস নেজ্রপজ্ব-ছায়ায়, 

কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায় ! 
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(৩২ 9 
যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন, 
নারী সনে সে যৌবন-মিলন কেমন ! 
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন ! 

পুরুষ পাষাণকায়, 

যৌবন মিহিরপ্রায়, 
প্রতিবিদ্ব তায় তার রটে কি তেমন, 
রমণী-মণির:অঙ্জে ঝলকে যেমন ? 

6 ৩৩ ) 

কশাঙ্গীর কলেবরে যৌবন কেমন ? 

হবির পরশভরে কশান্ড যেমন, 

অথবা বসস্তে যেন কাননের কায়, 

নদী যেন বরিষার 
ধরে না বসের ভার, 

লাবপ্য-লহরী খেলে ললিত লীলায়, 
উছলে উদধি যেন পেয়ে পুণিমায় ! 

€॥ ৩৪ ) 

ইন্দ্রজাতী মতি করে মাটি-গুটিকায়, 
যৌবনে বর্তিত হেন কামিনীর কার, 
কাল পেয়ে কাল কুঁড়ি কুস্থম যেমন ; 

ছন্মবেশী দেব-ববে 

যেন নিজক্ূপ ধরে ; 

ধূলিচারী তন্তকীট বালিক1 তখন 
কি বিচিত্র প্রজাপতি যুবতী এখন ! 

(৩৫ ) 
সে দিন না ছাইয়াছি যারে স্বণাভরে, 
আজ তার স্পর্শ পেলে ডাদ পাই করে; 
কাল ছটাছটি, আজ গজেন্দ্রগমন ঠ 
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কাল না চেয়েছি যায়, , 

আজ সে না! ফিরে চায় 

ধূলা-খেল! ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন, 

আত্মাঅঙ্থে করে কশা-কটাক্ষ শাসন! 

(৩৬) 

কোথায় উপম] দিব যুবতী শোভায়? 

অতি চারু শশাঙ্ক শারদ পূর্ণিমায়? 
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ; 

বিমল রসাল কায়, 

মন্দ আন্দোলিত বাম ; 

কিন্ত কোথা পাব তায় বিহার আত্মার 

মদালস সে লোল লোচন লালসার !-_ 

(৪৫ ) 

তপনে কিরণ তুমি, কিরণে প্রকাশ, 

হৃদয়ের প্রেম তুমি, বদনের হাস, 

জড়ে অবয়ব তুমি, বিজ্ঞান আত্মার, 

তুমি শীতগুণ জলে, 

তুমি গন্ধ ফুলদলে, 

মধুর মাধুরী শ্বরে সঙ্গীতে সর, 

কাঞ্চনের কাস্তি তুমি বল অবলার ! 

( ৫০ ) 

তচ্ছরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল, 

বল্গা-ধৈর্য্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয়দল, 

আপনি রমণী রধী, সারখি যৌবন, 
মৃছ হাসি বীরদাপে 

হেলাইয়া তুরু-চাপে 
সঘনে কটাক্ষ-শর সন্ধানে যখন, 

কোন্ বীর পরাভব ন! মানে তখন ! 
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( ৫১ ) 

আছে যে বারিতে পারে মদনের শরে, 

নাই যে না বাসে বূপ-গ্রভাব অন্তরে 

না থাকে আহারে লোভ, রুচিবোধ রয়; 

হের হুর-দৃষ্টিভরে 
মদন পুডিয়া মরে, 

স্মরাঁরি সৌন্দর্ষ্যে তবু উদাসীন নস্ম 1 

পরিচয় হিমাচল-সৃতা-পরিণয় ! 

( ৬৬ ) 
অশ্ে যথা বন্না, যথা অস্কুশ করীর, 

দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর, 

বুদ্ধি-বৃত্তি-দলে যথা হিতাহিত-জ্ঞান, 
সিন্ধু-যাত্বি-_-পথ-হারা 

তার যথা ঞ্রুব তারা, 

পুরুষে প্রেয়সী তুমি সেরূপ বিধান 7-- 
তোমা বিনা পথ-ত্রাস্ত পাস্থের সমান ! 

( “মহিলা” কাব্য হইতে--১৮৮০ ) 

অন্তাচলগামী চক্র 

রাজকৃঝ মুখোপাধ্যায় 

ঢিডি) 

, ওই দেখ দীড়াইয়া আকাশের পাঁশে যাঁমিনীবিলাসী ; 
পাঁওুবর্ণ কলেবর, কাপিতেছে থরথর, 

কপোলনয়নজলে যাইতেছে ভাসি; 
ছাঁড়িতে প্রাণের প্রিয়া, ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া) 

প্রেম বিনা এ সংসার অন্ধকাররাশি ; 
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কেন রে গোকুলচাদ ভূলিল আমারে ? 

বিষের জলনে জলি ভব-কারাগারে। 

(২) 

বিরহ্রাহ্ুর ভয়ে শশীর এ দশা গগনমগ্ডলে ; 

দেবতার বুদ্ধি হত, মাছুষের সহে কত, 
দুর্বল মানবকুল সকলেই বলে; 

অবলা সহজে নারী; যন্ত্রণা সহিতে নারি; 
জীবন জ্বলিছে ষেন বাড়ব-অনলে ; 

বল স্বজনি লো বল বাঁচিব কেমনে ? 

অথবা মরণ ভাল শ্যামের বিহনে । 

(৩) 

প্রেমের কমল, হায়, মানসসরসে ফুটিবে কি আর? 

হাদয়-গগন-রবি, সংসার-রঞ্জন-ছবি, 

উধার সহিত দেখা দিবে কি আবার? 

লোকে মোরে কমলিনী, বলে কেন নিতস্থিনি ? 

আমারে ঘেরিয়৷ আছে চির অন্ধকার । 

এ নিশার অবসান হবে কিলো সই? 
আর কার কাছে মোর মনকথা কই। 

(৪) 

কেন সই তোর আঁখি করে ছল ছল বল্ না আমারে ? 
কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণা ঘোর ? 

কিসে তোর ফুল্পমুখ গ্রাসিল আধারে ? 

বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ, 

স্থথ সুখ, ঢুখ ছুখ, চৌদিকে বিস্তারে । 

যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে ফুলকুল; 

যথায় শীতের গতি, সৌন্দরধ্য নিমৃ্প। 
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(৫) 

সজনি লো সরোবরে দেখনা কাপিছে ভয়ে কুমুদিনী, 

নয়ন মুদিতপ্রায়, যেন অবসর কায, 
নাথ যায়, বলি হায়, এমন মলিনী। 

না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ 

যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী। 

নিশা তো হইল গত, বিরহ না যায়। 

কেন হরি নিদারুণ হইলে আমায়? 

(৬) 
বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস, বৃন্দাবনধন। 

কত প্রেমকথা কয়ে, আমারে হৃদয়ে লয়ে, 

করিতে পুলককায়ে সাদরে চুম্বন। 

একেবারে ন্বপ্রবৎ, হইল কি সে ভাবত? 

অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন? 
অথবা কপালগুণে-_-আমি অভাগিনী-_ 
অমৃত হইল বিষ, লো৷ প্রিয় ভগিনি। 

( “কবিতামালা” হইতে গৃহীত-_-১৮৭৭ ) 

প্রণথয়োচছ,স 

--নবীনচজ্য সেন 
€ ১০ 

অকম্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জলিল | 
অকন্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল? 

আন্চান্ করে প্রাণ; 

ধরা শর-শয্যা জান; 
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কিসে হৃদয্মেতে মম এত ব্যথা জন্সিল ? 

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে ছলিল.? 

€২১ 

কেষনে জন্মিল ব্যথা ?--আমি কি তা” জানি না? 

কিন্ত যার জন্তে জলি, সে যে জেনে জানে না । 

প্রেয়সী রে নিরদয় ! 

প্রেম ভূলিবার নয়, 

কত চাহি ভূলিবারে-_ভূলিতে যে পারি না। 

€৩১) 

প্রিরতমে! এই কি রে ছিল তব অন্তরে? 

আশা-ইন্দ্রধন্থ দূরে দেখাইয়া! অন্থরে 
কেন তৃষা বাঁড়াইলে ? 

ঘঙ্দি নাহি জুড়াইলে 
প্রণয়-শীতল-বারি বরষিয়া আদরে ? 

€ ৪) 

কি আর বলিব, প্রিয়ে! কত আর বলিব ? 

তাপিত তৃষিত চিত্তে কত আর সহিব? 

এই পাই, এই নাই, 
হারাইয়! পুনঃ পাই, 

মরে বেঁচে, বেচে মরে, কতকাল থাকিব? 

€ ৫) 
কি হুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে ! 

কি অনলে এ হৃদয় সারা নিশি দহেছে ! 

তব চন্দ্রান্ন, প্রিয়ে ! 

অদ্ধকারে নিরখিয়ে, 

সপীর্ঘ নিশ্বাস, প্রি. সারানিশি বহেছে ! 
কি ছুঃখেতে, প্রির়তমে ! গত নিশি গিয়েছে 
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€৬9 

কতবার ব্বপনেতে মুখশশী হেরেছি ; 

কতবার স্বপ্র-ভঙ্গে, সুখ-ভঙগে কেঁদেছি ! 

এইরূপ কেঁদে, হেসে, 
দুঃখের সাগরে ভেসে, 

প্রের়সি রে! মনোছুঃখে গতনিশি কেটেছি। 

(৭9 

হবে না আমার, পরিয়ে! যদি মনে জেনেছে; 

এ অধীনে, তবে কেন, এত ছুঃখ দ্রিতেছ ? 

বল, প্রাণ! একবার, 

হবে না আমার আর, 

ভস্ম হ'ক এ হৃদয়, যাহ দগ্ধ হতেছে। 

(“অবকাশরগ্রিনী” হইতে ) 

মক্কাওক] 

_নবীনচজ্জ সেন 

কোমল প্রণয়-বৃস্তে, কুন্থম-যৌবনে 

ফুটিয়াছে যেই ফুল, সাধ ছিল মনে, 
নিরখিয়! জুড়াইব তৃষিত নয়ন,_ 
দেখিয়াছি, কিন্ত আশা হলো না পূরণ। 

নাহি জানি কি কৌশলে বিধি বিচক্ষণ, 
হ্থজিলেন তব সেই চাকু চন্দ্রানন ; 

নয়ন ভরিয়। যত করি নিরীক্ষণ, 

ইচ্ছা হয় আন বার করি দরশন । 
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কিন্তু মিছে আশ! হায়, সরে তোমার, 

দেখিব কি প্রেষফুল্প বদন আবার ? 

আবার কি আশামত্ত নয়ন যুগল, 

নিরখিবে প্রিয়ে ! তব নেত্রনীলোত্পল ? 

অভাগার ক্রোড়ে গণ্ড করিয়া স্থাপন, 

ম্মিতবিকসিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ, 

প্রেমবিগলিত স্বরে বলিবে কি আর, 

মধুমাখা কথাগুলি শ্রবণে আমার? 

বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ, 

নিবিবে কি ছুঃখানল, জুড়াবে জীবন ? 

এইবূপ কত আশা নক্ষত্র যেমন, 

ফুটিবে নিশীথে, হবে দিবসে নিধন । 

সে সকল সুখ আহা! কপালে আমার, 

ফলিবে না এ জনমে ; তবে কেন আর, 

চিত্র করি এই চিত্র, ভাসি অশ্রজলে, 

মরিয়া মনের দুঃখে বসিয়া বিরলে ? 

কেন ম্থতি-পথে তব, প্রণয়-তুলিতে, 

চিত্র করি তারে, যারে দেখে আচম্ষিতে 

ভুলিয়াছ এত দিনে ; বল না কেম্বন, 

তুমি কি লো অভাগারে ভুলনি এখন ? 

মম দীন হীন মৃত্তি ভাসে কিলো আর 
তব চিত্ত-সরোবরে, বল একবার ? 

হুখের সাগরে পরিয়ে, ডুবিয়া কখন 

( দেখ কি হে বিদেশীয় বন্ধু একজন ! ) 

দেখ কিনা দেখ, কিন্ত আমি অনিবার, 

নিরখি সরলে ! তব মোহিনী আকার । 
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সুল্পীল উজ্জ্বল ছুই নয়ন তোমার, 

মানস-সরসে মম দিতেছে সাতার । 

কোমল কাঞ্চনকাস্তি, রূপের কিরণ, 

হাসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগন । 
মুকুতার হারে গাথা অধর যুগল, 

সুন্দর গোলাপি রসে করে টলমল । 

মধুর তরল হাসি সতত তথায় 

বিরাজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায় । 

এখনও তেখি যেন ধরিয়া] গলায়, 

প্রেমভরে কত কথা কহিছ আমায় ! 

ছুলিছে সৌন্দর্য তব, স্থতির গলায়, 

দোলে যথা নব লতা সহকার গায় । 

কিন্ত আহা! €স সকল করিয়া স্মরণ, 

নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন ? 

একদিন তরে মাজ্স দেখিয়াছে যারে, 

খুলিয়া হৃদয়দার, কি ফল তাহারে, 

শুনাইয়া অভাগার মনের বেদন ? 
দে আমার দুঃখে দুঃখী হবে কি কখন ? 

যাই প্রিয়ে! যতদিন থাকিবে জীবন, 
প্রণয়-কমলাসনে করিয়। স্থাপন, 

রাখিব তোমারে সখি ! হৃদয়ে আমার ১- 
ছুঃখী আমি, আর কিবা দিব পুরস্কার ? 

প্রেম-বিকশিত নেত্রে দেখেছ ঘখন, 

হাদয় তন আমি করেছি অর্পণ ॥ 

মনপ্রাণ অভাগার করিয়া হরণ 

সুখে থাক বিধুমুখি ! বিদায় এখন । 
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! কমল-মুখখ দেখ, এক বার, 

মনে রেখো ছুঃখী বলে । বিদায় আবার 

(“অবকাশরঞ্জিনী” হইতে ) 

জছ্য়-উচ্ছাস 
_ নবীনচজ্জ ৫সন 

(১) 
সখি রে! 

আর কি বলিব আমি মরিতেছি মহুমে, 

বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে । 

দিন দিন, পল, পল জলিছে বিরহানল, 

নিবিবে না আর তাহা বুঝি এই জনমে । 

প্রিয়সখি, মরিতেছি মরমে । 

(২) 
সখি রে! 

ওই দেখ ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে, 

নাচিতেছে অনুরাগে সমীরণ-চুম্বনে ; 

বিহঙ্গিনী ফুল্ল মনে, স্বনাথ বিহঙ্গ-মনে, 

বরষি সঙ্গীতস্থধা মোহিতেছে শ্রধণে ; 

ফুলকুল স্ুটিতেছে কাননে । 

সখি রে! (৩) 

যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নয়নে, 

যেই দিকে কর্ণ পাতি শুনি তারে শ্রবণে? 
নিত্য নয়নের কাছে, তার চিত্র ভেসে আছে, 

সে যেন রয়েছে সখি, মিশাইয়া! জীবনে, 
প্রিয় সখি, মিশাইয়া! জীবনে । 
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(৪) 

সখি রে! 

তারে যে পাবার নয় জেনেছি তা অন্তরে ; 

তবে কেন দিবানিশি ভাসি ছুঃখ-সাগরে ? 

ছাড়িয়া গিয়াছে যবে, আর কি আমার হবে, 
উড়ে গেলে পাখি পুনঃ ফিরে কি সে পিঞ্ররে ? 

ওলো! সখি, জেনেছি তা অন্তরে । 

(৫) 

সখি রে ! 
গেলে এ বসম্তভকাল আবার সে আসিবে; 

নীরবি বিহঙ্গকুল পুনর্বার গাইবে ; 
ফুটিবে কুস্থমগণ, বহিবে এ সমীরণ ; 

কিন্তু সেই পাখে পুনঃ পিঞ্তরে না ফিরিবে, 
প্রেমপাখি পিঞগুরে না বসিবে । 

(৬) 

সখি রে ! 

শুকাইবে এই ফুল ; কিন্তু পুনঃ দেখিবে, 

এ ফুল ফুটিয় পুনঃ স্থসৌরভ ভরিবে | 

এ স্দয়ে পুনবার, সেই প্রেম সুধাসার, 
এই জন্মে প্রিমসখি আর নাহি হহিবে 

এই জন্মে আর নাহ ফিরিবে। 

(৭) 

সখি রে! 

কিন্ত সেই প্রেমধার! যেইখানে বহেছে, 

গভীর বিচ্ছেদরেখা! সেইখানে রহেছে । 

এই রেখা চিরকাল, হইবে আমার কাল, 
নদী সহ, নদীরেখা কোথা লুপ্ত হয়েছে, 
সখি রে, যথা নদী বহেছে। 
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(৮) 

সখি রে! : 

জীবন যাইবে, এই যৌবন ত যেতেছে। 
ভম্ম হবে এ হৃদয়, এবে দগ্ধ হতেছে। 

ক্রমে ক্রমে এই সব, হবে ্বপ্প অনুভব, 

দেখিতে দেখিতে সখি অলক্ষিত হতেছে 

প্রিয়সখি, সকলই যেতেছে। 

(৯) 

সখি রে! 

বিচ্ছেদ যাবার নে, বিচ্ছেদ ত যায় না। 

প্রেম সহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না। 
জীয়ন্তে ত ন। ছাড়িবে, গ্রাণাস্তেও সঙ্গে যাবে, 

বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না, 

প্রাণসখি, বিচ্ছেদ লুকায় না । 

(১০) 

সখি রে! 

যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল, 

চঞ্চল করিয়া! কেন বিচ্ছেদ না স্থজিল? 

লোকে বলে ফুলবাণ, সে কি এত খরশান ? 
ফুলবাণ সখি মম মরমে কি পশিল ! 

ফুলবাণে এত ব্যথা জন্মিল ? 

(১১) 

সথি রে ! 

কিসের সে ফুলবাণ, কবিদের কল্পনা । 

ফুলবাণে হৃদয়ে কি জন্মে এত বেদনা । 

নিরখি কুস্থমবন, মনে পড়ে প্রিয়জন, 

স্বৃতিবাণে হৃদয়েতে বাড়াইছে বেদন! 
ফ্ুলবাণ কবিদের কল্পনা । 
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ৃঁ (১২) 

_ দখি রে ! 
দিবানিশি তার স্বতি হৃদয়েতে জাগিছে ; 

* অবলার মনোছুখ অনিবার বাড়িছে। 
ধৃত চাহি ভুলিবারে, তত মনে পড়ে তারে, 

ততই বিচ্ছেদানল বেগে জলে উঠিছে, 
প্রিয়সখি, অবলারে দহিছে। 

(“অবকাশরগ্রিনী” হইতে ) 

ক্রেন ভালবাসি ? 
_নবীনচজ্জ সেন 

কি দিব উত্তর? আমি কেন ভালবাসি? 
আজি পারাবার সম, 

হায়, ভালবাসা মম, 

কেন উপজিল সিল্ধু, এই অন্থুরাশি, 
কে বলিবে? কে বলিবে, কেন ভালবাসি? 

অনস্ত অতল সিন্ধু !-_-পশি বারি-তলে 

কেমনে বলিব বল, 

কোথা হ'তে নিরমল, 

বহিল সে ক্দ্রমোত, পরিণাম যা'র, 

আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার ? 

যে তরু অনন্যায়া হৃদয় আমার 
করিয়াছে, আজ প্রিয়ে! কেমনে চিরিয়ে হিয়ে, 
দেখাব দে পাপের অন্কুর কোথায় ?-_- 
কেন ভালবাসি, হায়! বুঝা'ব তোমায়? 
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কেন বাসি ভাল? অঙ্জি সচশ্ শর্ষতি। 
দেখেছ প্রথম তৃমি, 
এ হৃদয় বনভূমি” 

দুখময়, ব্লসিতে সে রূপ-কিরণে, 

প্রবেশিতে দাবানল কুস্থম-কাননে। 

ছিল এ হাদয় চুত্রর প্রেম-সরোব্র, 
একটি নক্ষত্র তায় 

ভাসিত, সে ঠিত্ত, হায় 

কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী 
কেন ভালবাসি, কহ সচজ্্র শর্বরি 

শর্বরি | তোমার অঙ্কে চাপিয়া হাদয়, 

হাসিয়াছি, কাদিয়াছি, 
মরিয়াছি, বাচিষ়্াছি, 

শর্বরি! কহ না তুমি কেন ভালবাসি? 

দেঁখিয়াছ তুমি সেই মাঞ্জিত কুস্তল; 

স্কুস্তল কিরীটিনী 

প্রেমের প্রতিমাখানি, 

আচরণ-বিলদ্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি, 

দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবাসি? 

এ হাদয়ে, নিশীথিনি ! জাগ্রতে নিদ্রায়, 

যেই দৃি-কুধাদান, 
মোহিয়! বিমুদ্ধ প্রাণ 

করিয়াছে, সেই দৃষ্টি দ্িঞ্ধ হুশীতল !--- 
কেন ভালবাসি, নিশি, বুঝিলে সকল ? 
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জীবন, যৌবন, আশা, কীতিধন, মান,-_ 
তৃণবৎ ঠেলি পায় 
আসিম্ব উন্মাদপ্রায় 

বার কাছে, হায়! তা'র মন বুঝিবারে, 
সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তারে? 

. তুমি পত্র, তুমি চিত্র-সর্বস্ব আমার ! 
অক্ষরে অক্ষরে পত্রে, 
রেখায় রেখায় চিত্রে, 

কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাদিয়াছি, হায়! 
কেন ভালবাসি, আহা, বল ন! তাহায়? 

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে, 
কোথা আমি, কোথা তুমি, 

মধ্যে এই মরুভূমি 
নির্মম সংসার, _কিসে শুনিবে সুন্দর 
হৃদয়ে হৃদয়ে যা*র সম্ভবে উত্তর | 

("অবকাশরজিনী” হইতে গৃহীত--১৮৭১-২১) 

প্রোষিত ভেত'কা। 
( আশা-ভঙ্গ-_সঙ্গিনীর প্রতি উক্তি) 

_মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় 
বল সখি তায়, কেন মন চায়, 

না মানে বারণ কেন? 
কি তত্ব ভাবিয়া, উন্নত হুয়া, 

রয়েছে বারণ যেন? 
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ভাবি নিশিদিন, এদিন সুদিন, 

আর কি আমার হবে? 
আসি' গুণমণি, প্রফুল্পিত মনে, 

আর কি আমায় লবে? 

সে হ'ল সাহেবতক আমি যে বাঙ্গালি, 
আর কি লো আছে আশা? 

লয়ে ইংরাজিনী, করিবে সঙ্গিনী, 
ভূলে যাবে ভালবাস ! 

না তুলেছে যদি, দেখ সে অবধি, 

না লয় সংবাদ কেন? 

আমার বিরহে, কাতর সে নহে, 

মনে জ্ঞান হয় হেন। 

তীহার বিচ্ছেদ, হদি করে ভেদ, 
জালা আর সহি কত? 

মনে ইচ্ছা হয়, নদী-তীরে যাই, 
গিয়া হই জলগত। 

দেখিলে লো জল, যাতনা অনল, 

বাড়য়ে দিগুণ করে; 

জল যে জীবন, জালাতন কেন 
করে মম জীবন রে? 

যার লাগি দুখ, সেই জন মুখ 
পানে যদি নাহি চায়, 

তবে কেন বল, উন্মত্ত বিকল 

হ'য়ে মন তারে চায়? 

প্রেষপান আশে, হদয়-আকাশে 
রাখি যতনে শশী, 

রাহ নান! ফাদে, হরিল সে চাদ্দে, 
চাতুরী করিয়া পশি। 

১৪, 



মিলনে 

-মোক্ষদাসিনী মুখোপাধ্যাক্স 

(১) 

প্রির্তমে ! 
পেয়ে বহুদিন পরে, 

কত সাধ যে অস্তরে 
হইছে, কি রূপে তোরে 

সখি! প্রকাশি' কহিৰ, 

এবার তোমায় ছাড়ি”, আর নাহি যাইব। 
(২) 

আজি হেরে গুণবতি ! 

'বিকসিত, সখ মনে 
কত, হেন সুখ কভু, পেয়েছ কি ললনে ! 

€ ৩) 
স্থানাস্তরে মুখশশী 

তব, বিরলেতে বসি 
ভাবিতাম, দিবা নিশি 
সখি তুমি মম তরে 

সাবিতে কি সেই মত, ছুখ-মগ্র অস্তরে ? 
(৪) 

কেন সখি, মনোমত 

হয়েছিলে মম এত 

বলনা! ; নহিলে চিত 

কভু এত ভাবিত না; 

একাধারে এত গুণ ধরে কত ললনা ? 
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€ ৫) 

মনে সদ! ইচ্ছা করে 

রাখি কঠহার কোরে, 
দিবানিশি হেরি তোরে, 

কিন্তু ভাহা হইল না 
ইহাতেই প্ত্রণ বলি”, লোকে দেয় গঞ্জনা ॥ 

(৬) 
রছিলে তোমার সনে, 

কত স্থখ শাস্তি মনে, 

আনন্দ-লহবী, ঘনে 

ঘনে উঠে উথলিয়া 

সব প্রলোভন হতে স্বখ, কাছে থাকিয়া ॥ 

(৭) 

যৌবনে আছিলে নারী, 
এবে তুমি সর্বেশ্বরী, 
মাতৃ-ভাব অধিকারী 

হইলে যে ক্রমে ক্রমে, 
সহায় আমার তুমি, এই ধরণী-ধামে । 

(৮) 

গুৃহলম্্মী পুর্ণশশী, 

কখন বা হও দাসী, 
প্রকৃত বন্ধু প্রেয়সী 

হও হে তুমি আমার, 

পরামর্শে মন্ত্রী তুমি, জীবনের আধার । 

(৯) 

তোমারে ছাড়িয়া বাই, 
এমন বাসনা নাই, 

কি করি, াইতে চাই 
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সংসার-তীত্র তাড়নে, 
শ্রম ছুখ বিনা অর্থ, নাহি মিলে ভবনে । 

(১০) 

সথি! করমের তরে, 

ছাড়ি যবে যাই দূরে, 
রহ তুমি এ অস্তরে, 

দিনে সে মূরতি দেখি, 
ভব বাক্য শুনিহে স্বপনে, অমিয়মুখি ! 

(“বনপ্রস্থন” কাব্য হইতে--১৮৮২) 

বিন্রহে 
প্রথম মিলন, হইল যখন, 

যেন চাদ দিল করে, 

পিতার কারণ, দুঃখিত তখন, 

ভুলিলাম সে আদরে। 

ওগো গ্রাণসখি, সে মিলনে সুখী, 

কত মোর মন ছিল ! 

ভাবি নিরম্তর, ছাড়িয়া অস্তর, 

সে কেন অন্তর হল? 

তিনি গুণাধার, কত গুণ তার, 
কত বা লাবণ্য হায়! 

কেমনে পাসরি, সে সব মাধুরী, 
মন যে সপেছি তায়। 

হৃদয়-মন্দিরে, গেঁথেছি আদরে, 

যত্নে তার যত গুণ, 

সে সব পাসরি" থাকিব কি করি", 

সর্ব গুণে সে নিপুথ। 
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লুদ্ধ, মুঠ, প্রেমে, হয়েছিস্ ভ্রমে, 

কত আশা! ছিল মনে ! 

এতই কেন লো সই, মন্দ হ'ল 
অভাগীর ভাগ্াগুণে? 

সাক্ষাতে সবার, ছুখের বিস্তার, 

কিন্তু কারে ছখ কই? 
কা"র সাধ্য পাবে, সাস্বনিতে মোরে, 

ইহার ওধষ কই? 

যে আমারে স্বখী করেছিল সখি, 

সে যদি সমুত্র-পারে, 

এ দুখ অনল নিবাইবে বল, 
কেবা আছে এ সংসারে ? 

কহিব কাহায়, সহি ষে একাই, 
ছুখ-শর-বরিষণ, 

সুহদ কে আছে? আনি তা"রে কাছে, 

দিবে মোর প্রাণদান । 

বধিতে এ প্রাণ, হইয়াছে পণ 
হুদৃঢ়, নিশ্চয় তার, 

সফল সে পণ হুক, নিবারণ 

হবে মম হুখ-ভার। 

৭১ 

( “বনপ্রস্থন” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৮২ ) 



অ্ছ্শনে 

_-লাজকক রাক্স 

(১) 

হর্দিও উভয়ে এবে আছি বহুদুবে, 

আবন-সঙ্গিনি ! 

কিন্ত আমাদের প্রেম, আমা দৌহাকার 

জীবন-বদ্ধনী 

পলকের তরে নহে ঘুরে, 

ছু”টি ফুল গাথা এক ভোলে 

দিবস রজনী । 

প্রেম কু তফাতে থাকে না, 

রবি সম ডুবিতে জানে না। 

(২) 

কি উষাক়্, কি দ্িবায়, কি সন্ধ্যায়, কি নিশায়, 
কি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে 

তুমি শুধু জাগ মোর মনে । 

ভাবনা আমার 

ভাবে অনিবার 

তোমারে, ললনে ! 

তুমি বই কিছু নাই অনস্ত ভুবনে । 
আমি বটে আছি হেথা, 

কিন্ত মোর প্রাণ কোথা! 
তোমার সনে । 
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(৩) 

যদিও ভাঙচুর তনুখানি 

লুকায় জলদ কালো, তবু সেথা আছে আলো, 

ওরে আলোমদি ! 

যদিও এখন 

দূরে আছি দুইজনে, সমুখে আধার, 
তবু তা"র মাঝে, প্রিয়তমে ! 

ভরপুর আলোক সঞ্চার ; 
আছে কি আধার কস প্রেমে ? 

বিচ্ছেদে আধার ! 

দুরে আছি $--এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তো! নয়, 
এ বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে প্রেম আলোম্য় ॥ 

("অবসর-সরোজিনী” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৭৬-৮৯ ) 

চোখের ছেখ। 

_-আনন্দচজ্র মিজ 

অনেক দিনের পরে প্ররিয়ে, 

সেদিন তোমায় দেখেছি, 

নয়ন-জলে বক্ষস্থলে 

পদ্চিহ্ একেছি। 

 প্রেম-নয়নে মুখের পানে, 
সেই যে তুমি চেয়েছিলে, 

কোথা হতে নয়ন-পথে 
না জানি কি ঢেলে দিলে । 
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অবসন্ন হলো দেহ, 

স্থির হইল নয়ন-তারা, 

আপনি আপনি বলেছিলেম 

কি যেন পাগলের পারা; 

আত্মহারা হয়ে গেলেম, 

অচল হলো প! ছুখানি, 

প্রাণের মাঝে কি যে হলো, 

প্রাণ জানে, আর আমি জানি ! 

উথলিয়া উঠলো হৃদয় 

দেখে তোমার বদন-চাদ, 

আর খানিকটা হলে পরে 

ভেঙ্গে যেত বুকের বীধ ! 

দুরে থেকে চোখের দেখা 

দেখিই যদি এমনি হয়, 
স্পর্শ হলে কি যে হতো, 

ভেবেই আমার হচ্ছে ভয় ! 

কি আর হতো? পা দুখানি 

যদি তোমার বক্ষে পেতেম, 

প্রেমভরে শত খণ্ড 

হয়ে না হয় ভেঙে যেতেম। 

মাটির দেহ পড়ে থাকতো, 
বেরিয়ে যেতো অমর প্রাণ; 

অমর লোকে গিয়ে আমি | 

গেতেম তোমার প্রেমের গান। 

(“মিত্রকাব্য” হইতে গৃহীত--"১৮৭৪ )- 



নিপীছেল | 
- হৃরিশ্চজ্র নিয়োগী 

€ ১) 

জড়িত কনক-লতা কনকের ফুলে. 

কেন নীল “বেনারসী” প'রেছ, সুম্ববি ? 

দীপ্ত-মরকত-কষ্টী শ্রীকণ্ঠের মূলে, 
বাধিয়াছ এত সাধে কেন, বূপেশ্বরি ? 

€॥ ২ ) 
মুকুতার মালা-করূপে উরস উপনে, 

সপ্ত ০সীদামিনী-লতা করে ঝলমল ; 
কোমল ম্বণাল-ভুজ বেড়িয়া প্রসরে, 

হেমে মরকত-হীর1 চমকে চঞ্চল । 

€ছ ৩) 

শ্রুতি-মূলে ছুলে কাল মাণিকের ছল, 
চিকুরে মুকুতা-পাতি ঝলে গ্রতিভান্স ; 

অলকে কুঞ্চিয়া কত বিগলিত চুল, 

কৃশ-কটি বাধিক়্াছ হেম-ম্খলায্। 

(9 ) 

এত সাজে সাজিয়াছ কেন, বূপেশ্খরি ? 

কোমলাঙ্গ রত্ব-মণি-কনক-পীড়নে_ 

কেন আজি বাখিম়াছ নিপীড়িত করি, 

ইহাতে কি বাড়িয়াছে শোভা, মনোরমে ? 

(৫ ) 

শরদের মনোহর পূর্ণ শশধরে, 
সাজাইলে মণি বত্ব নানা আভিরণে, 

বাড়িবে কি শোভা তার বতু-রাজি পরে ? 

হীরক যে ম্লান হয় জড়িলে কাঞ্চনে ! 
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(৬) 
তবে কেন পরিয়াছ বল থরে থরে, 

- হেম-রত্র-বিজড়িত নান! আভরণ ) 
পূর্ণশরদিস্গু লাজে তব কলেবরে, 

হেম-রত্বে হেন চন্দ্রে কেন নিপীড়ন ! 

(৭) 
পর, দেবি, শ্বেত-সুস্ক কোমল বসন, 

খুলে ফেল' রত্ব-ময় হ্ম-অলঙ্কার ; 

এ নির্দোষ-দ্ধূপে নহে মণি হুশোভন, 

বিদ্প,_যে চারু কেশে পাতি মুকুতার। 

(“মালতীমালা” হইতে গৃহীত ১৮৯৯ ). 

প্রেম-পৃণিমা। 
_হুরিশ্চজ্জ নিয়োরী 

(১) 

কত স্থখে আজি দেখ, এসেছি আবার 
বিজলিতে সৌদামিনী তিমির-মগ্ডলে ; 

কত সুখে শুনি পুনঃ ভ্রমর-বঙ্কার, 

চুমিয়া ভ্রমরী গায় কমলিনী-দলে। 

(২ ) 

সেই এসেছিহ্ন আজি হ'ল কত দিন, 

সপ্ত উব! সপ্ত সন্ধ্যা করি অবসান; 

চক্রবালে সগ্ত রবি হইল বিলীন, 
বিষাদে বিগত আজি সপ্ত দিনমান। 



প্রচ্থম খশ্-- প্রেমবিষ্য়ক খু 

€ ৩) 
সেই সপ্ত দিবসের সহ উচ্ছ্বাসে, 

হৃদয়ের সেই পূর্ব জোয়ারের জল, 
আজি এই আকুলিত প্রেমের সম্ভাষে 

মিশাইয়া উছলিল সাগর অতল । 

€ 5 ) 

যেদিন আসিয়াছিছু, সেই দিন প্রিয় ! 

দেখেছিস যামিনীর অর্ধ অবসানে, 
রেখেছিল নিশি কাল-অঞ্চলে বাধিয়ে, 

ক্ষয়িত-চন্দ্রমা- মণি বিষণ্ন-বয়ালে । 

€ ৫ ) 

কিন্ত আজি নিশীখিনী কতই পুলকে, 
ফেলিয়া দিয়াছে সেই মণি পুরাতন ; 

নূতন চাদের টিপ পরিতে অলকে, 

কালকব্দপে সাজিম়্াছে কত মনোরম ! 

€॥ ৬ ) 

কালরূপে কাল চুলে বিনাইল সতী, 
কাচা-হেম-স্থগঠিত তারকার স্কুল, 

জোনাকীর হীরাগুলি দিয়ে ক্পবতী, 

পরিয়াছে শ্রুতি-মূলে রতনের ছুল। 

(4 ) 
আজি এই পূর্শ-অমা,নাহি চারু-শলী, 

যাঁমিনী তমসে ভরা দেখ মনোরমে ! 

জোছনা আলোকময়ী নন্দন-ব্ধপসী, 

নাহি আজি খেল! করে যামিনীর সনে । 

€ ৮) 

সচন্দ্র-ষামিনী আর অমা-তমিজ্রায়, 
কি প্রভেদ আছে বল, জীবন-্হম্দরি ? 



এ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

কেবল না হেরি আজি চারু চন্দ্রমায়-- 

হাসাইতে ধরণীরে রসরজ করি । 

(৯) 
সকলি সমান আছে দেখ, বূপেশ্বরি ! 

সেই এ বিনোদ-কুপ্ত পূর্ণ ্ষমায়, 
জড়াইম্া সহকারে বিনোদ-বজ্পরী, 

সেই ফুটি ফুল-পুঞ্জ সৌরভ ছড়ায় । 

(১৭ ) 
সকলি সমান যদি আছে অবিকল, 

তবে কেন বল, এই অমা-যামিনীর, 
এই প্রেম-অভিযানে হৃদয়-যুগল, 

মলিনিবে নিরানন্দ পশি স্থগভীর ? 

(৬১১) 
না রহিল চারু চন্দ্র নাহি ক্ষতি তায়, 

নাহি কাষ চন্দ্রভাসে রপ্িয়া ধরণী ; 

থাকুক যামিনী সতী মাখি তমসান্, 
মৃছ করে সুধু তারা জলুক এমনি । 

( ১২ ) 

সেই তুমি, সেই আমি, দেখ বিদ্যমান, 
সেই প্রাণ, সেই মন, সুচারুহাসিনি ! 

জলোচ্ছাসে সেই পদ্মা বহে খরসান, 
কি ক্ষতি করিবে তবে অচন্দ্র-যামিনী। 

(১৩ ) 

তবে কেন স্ব হেসে বলিলে এখনি, 
“জ্যোৎস্া রাতি নহে, নিশি ভর! অন্ধকারে ;” 

আমি বলিলাম "আজি অমার রজনী ;* 
উত্তবিলে “নাহি সুখ এ বন-বিহারে |” 



প্রথম খণ্ড-প্রেমবিষয়ক পট 

€ ১৪ ) 
কেন সুখ নাহি বল, শত স্বখ আছে, 

| চির হুখ-প্রদায়িনী তুমি প্রেম-রাণি ! 
শত সখ পাই যদি থাক তুমি কাছে, 

নেহারি অমৃত-মাখা ও বদন-থানি । 

(0১ ) 

মক্ষভূমি মাঝে কিম্বা বনের ভিতরে, 

যেখানে থাকিবে কাছে তুমি, বিনোদ্দিনি 
অসুথেও ম্বর্গ-ল্থুথ পশিবে অস্তরে, 

সেইখানে প্রবাহিবে স্ধা-প্রবাহিণী ৷ 

€& ১৬ ) 

কত ছুঃখে দেখ অই অমা-তমন্থিনী, 
পঞ্চদশ নিশীথিনী দিবসের পরে, 

পূর্ণচন্দ্-প্রেম-স্থখে হ'য়ে সোহাগিনী, 
রাখে পুর্ণ শশধরে হাদয়ে আদরে | 

(১৭) 
সেই দিনেকের সুখ পাইবাঁর তরে, 

কত আশ করে থাকে যামিনী হুন্দরী ; 

সেই একদিন চাদে বক্ষঃস্থলে ধরে, 
তৃপ্ত করে হত আশা প্রাণের ভিতষ্জি । 

(১৮ ) 

অমাবস্যা আছে ব'লে তাই কি জগতে, 
পুণিমাঁযামিনী-ভাতি এত মনোরম । 

অদেখা-বিরহ-জআালা সহি কোন মতে, 
তাই এত আদরের প্রেম-সশ্মিলন 

(১৯ ) 

কি বলিব, অই অযা-যামষিনীর সম, 
ছিল এ হৃদয় মম পূর্ণ তমিআায় £ 



৪ 
উনবিংশ শতকের গ্ীতিকবিতা সংকলন 

পঞ্চদশ দিবা নিশি করি অতিক্রম, 
পায় তবে নিশীখিনী পুশ-চক্্মায় 2 

€( ২* ) 
আমার সে অমা নিশা, কিন্ত প্রিয়তমে ! 

পক্ষ পূণ না হইতে-__দেখ-_অবসান ; 
পূণিমা-চন্দ্রমা চারু ভাতিল নয়নে, 

কি জ্যোত্নায় এ হৃদয় আজি ভাসমান ! 

(২১ ) 

আশা-পথ চেয়ে যথা থাকে নিশীথিনী, 

চন্দ্রমা! হৃদয়-মণি ধরিতে হৃদয়ে; 

আমার সে আশাময়ী তুমি, বিনোদিনি ! 

তব আশে ছিন্ন কত আশ্বাসিত হয়ে । 

( ২২ ) 
সেই আশা! দেখ প্ররিয়ে! পূরিল আমার ? 

পূর্ণ-শশী-ূপে উঠি আমার অস্বরে, 
জুড়াইলে চকোরের প্রাণ অনিবার, 

অমল প্রেমের স্থধা বরিষণ ক'রে । 

(২৩ ) 

অদর্শনে উচ্ছ্বসিত করিয়া হৃদয়, 

দিনেকের সম্ভাষণ সপ্ত দিনাস্তরে, 

কি কুহকে করে মন চিরানন্দময়, 

ফুটায় কুসুম কৃত হ্ৃদয়-ভিতরে ! 

(২৪ ) 
না হইতে যামিনীর অর্থ-অবসান, 

হবে অস্তমিত পুনঃ তুমি শশধর ] 
যে জ্যোধ্নায় বিভাসিত ক্লে এ প্রাণ 

সে বিভাস কোন দিন হবে কি অন্তর ? 



প্রথম খণও---প্রেমবিষক ৮১ 

€ ২৫ ) 

সঞ্তাহ-অস্তরে কিন্বা মাসেকের পরে, 

ভালবাসা-নীরে মঙ্জি হৃদয় আমার, 
নিরখিব আহদয় আকিঞ্চন করে, 

পূর্ণিমার চক্দ্র-রূপে তোমায় আবার ! 

(২৬ ) 
উঠিও ভুবিও, তুমি পূর্ণ-শশধর ] 

'অদেখা-তিমিরে প্রাণ করিয়া বিকল; 

দিবা নিশি এই সাধ করি নিরস্তর, 
থাকে যেন ভাতি তব অনন্ত, অচল । 

€ ২৭ ) 

চল তবে যাই কুপ্রকাঁনন-বিহারে, 

সছ-পদে কুণ্ত-পথে করি বিচরণ; 

কি করিবে অমাবন্তা ঘোর অন্ধকারে, 

প্রেমের পৃর্ণিমা তুমি রয়েছ যখন ! 

€& ২৮ ) 

দেখ কিবা পথগুলি সুন্দর সরল, 

আরক্তসকক্কর দিয়ে হয়েছে সজ্জিত ; 

পাছে ব্যথ! পায় তব চরণ-উৎ্পল, 

সেই ভয়ে যেন কুঞ্জ সদা সশক্ষিত । 

(২৯ 0) 

দেখ ও পথের ধারে হেরিয়া তোমায়, 

চমকি ফুটিল কত ফুল মনোহর £ 

চামেলি শেফাঁলি তরু নমিয়া শাখায়, 

বন-রাণী-ভ্রমে ফুলে পুজে নিরস্তর | 

€ ৩৯ ) 

বসস্ত-বরণ-বাসে আবরিত কায়, 

ফুটি বাস ফেটে পড়ে চম্পক বরণ ; 



৯৮ 

কূপ-জ্যোতি অন্ধকারে গ্ামিনী খেলায়, 

তিমির-উজ্জল শোভা কর বিভরণ। 

( ৩১ ) 

একি রঙ্গ স্থরঙ্গিণি! নেহারি তোমায়, 
দেখি কত অলি করে মধুরে গুঞ্জন; 

আসিয়া জোনাকী-পাঁতি ঘসনে জড়ায়, 
না জানি কি মোহ তুমি য় বিতয়ণ! 

(॥ ৩২ ) 

বলেছিলে তুমি সেই,_গত বহক্ষণ, 

পজ্যোথ্সা রাতি নহে, নিশি ভরা অন্ধকারে,” 

ভেবেছিলে হেরি বুঝি অচন্দ্র গগন, 

তিমিরে নাহিক সখ কানন-বিহারে ? 

€( ৩৩ ) 

কিন্ত কত সুখ তাহে বুঝিলে এখন, 

'অচন্দ্র লচন্দ্র নিশি সকলি সমান ; 
পূর্ণ জোয়ারের জল ঘহিছে যখন, 

কেমনে সে জঙ্গল্রোত বহিবে উজান ? 

('মালতীমালা' হইতে গৃঁহীত-_-১৮৯৯ 

হাসিও ন। 
--হুরিশ্চজ্র নিয়োগ 

॥& ১) 

হাসিও না, হাসিও না, ইন্টু-নিভাননে ! 
তুলো না শেফালি-হাসি মধুর অধরে, 

ও মধুর হাসি আঙ্ি সহে না নয়নে, 

নেহাবি ও বৃভৃহালি হয় বিদরে ! 



প্রথম খণ্ড--প্রেমবিষক্ক 

€ ২ ) 

জান কি, জীবনাধিকে ! মরমে মার-- 
কি অনল জলিতেছে দিবস-যামিনী ? 

সেই হুতাশন, সেই বিষার্দের ভার-_ 
পার কি বুঝিতে তুমি, বল, স্থহাসিনী ? 

€ ৩) 
বুবিও না প্রাণ-জ্ালা, প্রেয়সি আমার ! 

বুঝিলে কি জুড়াইবে জলম্ত-অনল ? 

পারে কি বারিতে কেহ অনল-উদগার, 

করে যবে শতধারে অনল অচল ? 

(৪ ) 

সহ শিখায় এই দেখ, প্রিয়তমে ! 

পলে পলে, স্তরে স্তরে, সেই হতাঁশন-_ 
হাদয়-কাঁননে স্থুখ-ব্রততীর সনে”,_ 

দগ্ধ করিতেছে এই কুক্ুম-যৌবন । 

(৫ ) 
আজি তুমি দূর-দেশে যাবে, স্থহাসিনি ! 

কত দিনে ফিরিবে, কি ফিরিবে না আর? 
সেই সঙ্গে উচ্ছৃসিতপরিম-তরিনী 

শুখাইছে, দেখ, অই হৃদয়ে আমাগ । 

(৬) 

কালি ষবে দিন-মণি পশ্চিম-কুগুলে, 

ডুবিবেন ম্লান জ্যোতিঃ, বিদার়ি-চুম্বনে 
চুদ্দি নলিনীর চারু বদন বিমলে, 

রপ্জি হেমাম্থুদ-দাম আরক্ত-কিরণে ; 

(৭ ) 

চামেলির গন্ধ সনে বহিলে অনিল, 

ফুটিলে মজিকা বেল সন্ধ্যাপ্রমোদিনী, 



 ইউনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 

কুহরিলে চুত-কুঞ্জে উল্লাসে কোকিল, 
দেখ! দিলে ধরাতলে সন্ধ্যা সৌরভিনী । 

(৮) 
এই সন্ধ্যাকালে যবে আসিব হেথায়, 

জুড়াইতে ক্ষত হৃদি দিবসের রণেঃ 
দেখিব-_-চপলে দুরে গঙ্গা বহে যায়, 

কাপে তাল-তরু-শির সুমন্দ পবনে। 

(৯ ) 
দেখিব সকলি অই শ্যাম তরুগণ, 

গাহিতেছে দধিমুখ শাখায় শাখায় 

নিরখিব নীলানস্ত রপ্রিত গগন, 
ছড়ান জলদ শ্বেত তুলারাশি প্রায়। 

(১৭ ) 
দেখিব সকলি, কিন্ত দেখিব না আর-_. 

এই সন্ধ্যাকালে সান্ধ্য আকাশের তলে, 
প্রেম-রশ্মিাত চারু বদন তোমার ; 

দেখিব না চন্দরকর অশোকের দলে । 

( ১১ ) 

যাও তবে, প্রিয়তমে, কি বলিব হায় ! 

জলুক এ হুতাশ্ভী; বিদায় এখন; 
ভাগ্যে যদি থাকে দেখা হবে পরায়, 

তা” না হ'লে এই দেখা জন্মের মতন। 

(১২ ) 

বিদায়ের কালে এই ধর উপহার; 
বিমল-মুকুতা কত নয়নের জলে 

ঝরিতেছে, শতেম্বরী তাহে অনিবার 

গাথিলাম”-প'রে যাও তোমার ও গলে। 

(বিনোদমালা' হইতে গৃহীত---১৮৭৮ ) 



বিছ্বায় 
-হরিশ্চজ্র নিয়ো 

(১) 

আর নয়, বিদায় লো! যাই এইবার । 
সুরক্ত-অধরোপরি 

বিদায়-চুত্বন করি, 
চাপিয়া উরসে বর শ্রীঅঙ্গের ভার, 

হাসিয়া বিদায় দাও, প্রেয়সি! আমার । 

(২ ) 

দেখ নিশি প্রেমময়ি ! মন্থর গমনে, 

মৃছু পদে যায় চলি, 

বন উপবন দলি; 

ঝিল্লির নুপুর তাই যামিনী-চরণে, 
বাজে না মধুরে আর সুধাঁবরিষণে। 

(৩) 

কি তটিনী উচ্ছাসিয়৷ দেখ, এ কাননে 

কত সাধ-পূর্ণ মনে 
আসিলাম দুইজনে ; 

কি পুর্ণ তরঙ্গোচ্ছাস যুগল মরমে, 
মিলাইল তটে তটে আজি প্রিয়তমে ! 

(৪ ) 

দেখ চেয়ে অন্তপ্রায় চাদের কিরণে, 

দেবদারু শ্যামদলে 

অনিলে মাণিক জলে, 

মণি জলে সরোজলে, পরশি পবনে 

হিল্লোলে হিল্লোলে মালা গাখিয়া রতনে। 
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॥ ৫ 

রোহিণীরে হে শবী-বক্ষস্থল *পরে, 

বিরাগে যামিনী-বালা 

ছিড়িয়! হীরক মালা 
ফেলিয়া দিয়াছে সতী বিন্দু বিন্দু ক'রে; 
চমকে জোনাকী-পাতি তরু বনাদ্ধরে । 

(৬) 

কি গ্রেম-রঞ্জিত আজি বদন তোমার, 

কি €প্রম-অমৃত মাখি 
জলে ছুটি কাল আঁখি, 

প্রাণের কি প্রেম-সাধ মিটাতে আবার, 

হেরি আজি মুখখানি এত স্থকুমার ? 

€॥ ৭ ) 
ও পড়স্ত চন্দরভাস দেখ থরে থরে, 

কক্ষ বাতায়ন দিয়ে 

পড়িয়াছে লুটাইয়ে, 
শয্যার উপরে আর তব কলেবরে, 

আন জ্যোৎ্া হেরি জ্যোৎনসা অঙ্গের উপরে । 

(৮) 
যাই তবে, যায় নিশি চঞ্চল চরণে; 

সন্ধ্যায় আঁচল ভরি 

তুলিলে যতন করি 
কত বেল, কত যুঁই বকুলের সনে, 

ফুটাইলে সুরেভিত-শ্বাস-পরশনে । 

(৯ ) 

চম্পকের চাকুকলি মৃছু সঞ্চালনে, 

দিয়ে ফুল পর পর, 

গাথি মালা হনোহর, 
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জড়াইলে মনোরমে ! কবরী বন্ধনে, . 

ছড়াইলে পুষ্পরাশি কোমব শয়নে। 

(১৯ ) 

মলিন দলিত মাল! যামিনীর সনে, 

গন্ধ নাই বাসি ফুলে, 
কবরী হইতে খুলে, 

দেখ মাল! কে লুটিল পরিমল-ধনে, 
'অগন্ধ বেলের মালা দেখ প্রিম্তমে ! 

(১১) 

ছুঃখষর় এ জগত বিধির শ্জন, 

রোগ-শোক-নিম্পেঘখে 

নিম্পেষিত প্রাণিগণে, 

প্রতি পলে ঘোরারাবে অশনিস্পতন, 

প্রতি পলে প্রভঞ্ণনে সিন্ধু-বিলোড়ন । 

(১২ ) 

প্রতি পলে ঢাকে ঘন নির্মল আকাশ, 

অরুদ্ধ প্রাণের ছার 

রুদ্ধ করে অনিবার, 

নিবায় আশার দীপ প্রত্যেক বাতাস, 
সাধের কানন করে ভুজঙ্গ-আবাস । 

( ১৩ ) 

'অয়স-অঞলে বন্ধ প্রাণের সে ত্বার ; 

বল কে খুলিতে পারে, 

কে সঙ্গম তৃলিবারে, 

হৃদয়ে শায়িত গুরু পাষাণের ভার, 

কে পারে আশার দীপ জালিতে আবার ? 
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(১৪ ) 
নিরুদ্ধ কপাট সেই খুলিতে আবার, 

পারে সুধু প্রেমরাণি ! 
অই তব মুখখানি ; 

তোমার ও ভালবাসা কিরণের হার, 

আধারে করিতে পারে আলোক সঞ্চার । 

(১৫ ) 

দেখ এ জগতে কত মানবের মনে, 

রোগে শোকে অভিমানে, 

পাষাণ চাপিল প্রাণে; 

সরিল সে গুরুভার পুন, সুলোচনে ! 

একখানি বিকচিত মুখ দরশনে । 

( ১৬ ) 

হেরি আজি সুমধুর বদন নির্মল, 
শুনি তব প্রেমবাণী 

সরিল পাষাণ খানি, 

প্রাণের কপাট আজি দেখ অনর্গল, 

আধারে প্রদীপ-ভাতি আবার উজ্জ্বল । 

(১৭ ) 

কবিত্ব-রূপিনীবূপে হৃদয়ে বসিয়ে, 

নয়ন-কিরণ দিয়া 

মাজিয়! মলিন হিয়া, 

আবার নিরুদ্ধ উৎস দিয়াছ খুলিয়ে, 

রহিয়াছ চিরালোকে হৃদি আলোকিয়ে ! 

(১৮ ) 

তোমার ও স্থবিমল প্রেমের প্রভায়, 

শোকের জগত আজি 

হাসিছে অশোকে সাজি ; 
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ভালবাস ব'লে বুকে চাপিয়া তোমায়, 
অম্বত-নিঝারে আজি হৃদয় জুড়ায় । 

(১৯ ) 

জুড়ায় হৃদয় বটে চাপি বক্ষস্থলে, 

কিন্ত মরমের সাধ 

নাহি হয় অবসাদ, 

হইত, পুকিয়া যদি দঞ্ধ-হদিতলে 
রাখিবারে পারিভাম তোমায়, নির্ষলে ! 

€ ২৭ ) 

মরমজ ভালবাসা কি সুখ-ভাগ্ার, 

কে বুঝিবে এ স্ুবনে ? 
বুঝে শুধু সেই জনে»_ 

যে জন মরমে ভাল বাসিয়া অপার, 

ভালবাসা-ব্ধপে প্রায় প্রতিদান তার । 

€ ২১ ) 

সেই প্রতিদানে আজি উদ্ভ্রান্ত হৃদয়, 
প্রাণের ভিতরে আনি 

বাখিয়াছি ৫্রেমরাণি ! 

তোমায় জড়িত দেখ করি প্রাণময়, 

যে বন্ধন এ জীবনে খুলিবার নয় । 

€॥ ২২ ) 

যাই তবে, যামিনী যে পোহাবে এক্ষণে, 
আবার মিলিব আসি, 

আবার এ পৌর্ণমাসী 
নিরখিব সৌধ-শিরে বসিয়! ছুজনে, 
প্রকৃতির শাস্ত-শোভা দেখিব কাননে । 
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(২৩ ) 
কয়েছিলে ফুলজালে শয়ন সজ্জিত, 

দেখ আজি স্থনয়নে 
মিলি দেহ- ৮ 

অই তব ক্ষীণ অঙ্গ অনিন্দ্য ললিত, 

যুথিকা বেলের গন্ধে কত স্থবাসিত। 

(২৪ ) 

ঘাই তবে, নিয়ে ঘাই বিদায়ের কালে,__ 
অই দেহ স্থরভিত 
ফুল গদ্ধে সুবানিত, 

সেই বাসে হুগন্ধিত করি দেহ মন, 
সেই গন্ধ প্রিঘে! তব প্রেম-নিদর্শন | 

(“মালতীমালা” হইতে গৃহীত-_১৮৯৯) 

অনম্মতে গন্ল 

_হরিশ্চজ্জ নিয়োগী 

(১) 
এতদিনে বুঝি সখি! ফুরাল প্রণয় রে! 

এ প্রাণের সাধ যত, 

ফুরাইল অবিরত, 
এতদিনে আজি প্রিয়ে আধার হৃদয় রে! 

নির়মল হুধাময়, 

কোথা আজি সে প্রণয়, 

শৃন্যমন়্ দেখ অই প্রেমের "মালয় রে! 
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(২ ) 

কি কহিব প্রাশময়ি ! হাময়ের যাতনা ! 

জুড়াইতে দেশাস্তর 
_.. অধিতেছি নিরস্তর, 

কাদে প্রাশ দিবানিশি আর চিতে সয় না! 
প্রাণবাযু ছছু করে, 

বহিতেছে অকাতরে, 
হৃদয়পিঞ্জর ছেড়ে তবু যেতে চায় না! 

(৩) 

কোথা আজি সেই দিন বল প্রেম-পুতলি ? 

প্রথম কুক্থমকলি, 

যুগল হৃদয়ে খুলি, 

ফুটেছে ;__নবীন মধু পড়িতেছে উথলি । 
প্রণয়ের শতদল, 

প্রস্ফুটিত অবিরল, 
ঝরিতেছে পরিমল এ পরাণ আকুলি” । 

(৪ ) 

এই কি জীবন-ময়ি ! ছিল মম কপালে? 

প্রণয়ের পারাবার, 

উচ্ছৃনিত অনিবার, 

কেন আজি প্রিয়তমে ! শুকাইল অকালে? 

নয়ন তিমিরে ভবি, 

সম্মিলন-ন্থখ হরি, 

হে বিধাতঃ ! কোন্ পাপে অকরুণে কাদালে? 

(৫ ) 
দুঃখের তরঙ্গ প্রিয়ে কেন প্রাণে তৃলিলে ? 

পাধাণে বাঁধিয়া প্রাণ, 

করি সখ অবসান, 
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হাদয়-কাননে কেন প্রেমলতা ছি'ড়িলে ? 
সে উন্মাদ ভালবাসা, 

সেই উচ্ছুসিত আশা, 
সে প্রেমমমতারাশি সব আজি ভূলিলে ? 

ভুলে গেলে সে প্রণয়, 

অমল অস্বতময়্, 

দারুণ বিচ্ছেদ-রেখা হৃদয়েতে রাঁখিলে ? 

€ ৬ ) 
তুমি ত স্ূুলিলে প্রিয়ে আমি কি তা পারিব ? 

যত দিন তিন বেলা 

সংসারে করিবে খেলা, 

ততদিন দিবানিশি আখি-নীরে ভাসিব ; 

ততদিন প্রাণেশ্বরি ! 

থাকিব মরমে মরি, 

হৃদয়-ভাগার-মাঝে স্ধু ছুঃখ ভরিব | 

(4) 

কত সুখে ছি ছৌহে প্রণয়ের মিলনে, 

যেন রে কুক্ম ছুটি, 
এক বৃস্তে আছে ফুটি, 

সরস মধুর মাসে নিরজনে কাননে । 
উন্মত্ত যুগল মন, 

একমনে সম্মিলন, 

মধুর প্রণয়স্থথে বিমোহিত ছ'জনে । 
পরশি প্রণয়সুখ, 

আনন্দে নাচিত বুক, 

প্রেম-প্রবাহিনী-নীর ছুটিত এ মরমে, 

কত স্থখ হত হায়, 

ষবে প্রেমপ্রতিমায় 
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হৃদয়-আসনে রাখি, দেখিতাম নয়নে । 

সেই মুখ-শশধর, 
বর অজ মনোহর 

অধর-জড়িত হাসি নিরুপম সূুবনে | 

(৬৮) 
প্রেক্সসি 1-- 

যখন ভোমারে ধরে, 

প্রণয়ে চুম্বন করে, 
রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষঃস্থলে রে; 

যবে করে কর ধরি, 

কহিতাম প্রাণেশ্খরি ! 
আমার মতন সখী নাহি ধরাতলে রে, 

তখন জানিনি হায়, 

প্রণয় যে বিষময়, 

প্রণয়-অম্বত সাথে আছে হলাহল বে! 

(৯) 

কি কহিব প্রাণেশ্বরি ! মরষের যাতন, 

পুঁড়িয়াছে যেই জনে, 
এই কাল হুতাশনে, 

সেই ভিন্ন ক্রিভুবনে আর কেহ জানে না। 
নম্বর জীবন যাবে, 
সেই দিন এ ফুরাবে, 

জীবন থাকিতে প্রিয়ে এই জালা যাবে না। 

0১০ 0) 

প্রেয়সি 1 

তোমার বিহনে আজি এ জীবন যায় রে; 

হৃদয়ে জলস্তানল, 

জলিতেছে অবিরল, 

চন্দ্রের কলার মৃত ক্রমে বুদ্ধি পায় রে! 
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যদ্দি প্রিয়ে পারিভাম, 
বুক চিরে দেখাতাম, 

আমার হৃদয় মাঝে কি করে সদাই রে! 
( ১১) 

একদিন__প্রিয়তমে | আছে কি তা স্মরণে? নব শরতের শশী, 
নব জলধরে বসি, 

শোভে যবে নীলীময়় শরদিজ গগনে__ ধরি বন-কামিনীরে, প্রেমভরে ধীরে ধীরে, 
ধরিয়া কুহ্থমদাম নাচাইছে পবনে; 

নীরব নিন্দিত ধরা, 
হৃদয় আনন্দে ভরা, 

চক্দ্রাোলাকে সৌধ-শিরে বসি স্থখে ছ'জনে, ন্হারি নয়ন ভরে, 

বিভাসিয়া বিশ্বাধরে-_ টিত ভালবাসা, সুখ-ইন্দুকিরণে । 
সেই শোভা মনোরম, হেরিয়া গলিল মন, হাসিল প্রেমের লতা হৃদয়ের উপরে ; জিদিব কুন্সম শত, 
সে আনন্দে অবিরত, 

উছলি নন্দনাস্বত বিকসিল অন্তরে । 
€ ১২ ) 

সেই ভালবাসা আজি এত দিনে ফুরাল ! 
জীবন-কাননে যম, 
যেই ফুল নিরুপম, 

ফুটেছিল, প্রিষতমে, এতদিনে সিজার 



আশার হইল লয়, 
শৃম্তময় এ হৃদয়, 

অতৃপ্ত বাসন যত হৃদয়েতে রহিল । 

(১৩ ) 

জুড়াতে জলম্ত জালা! একবার তায় রে) 
এন এস প্ররেমময়ি, 

আমার প্রাণের সই, 

এসে দেখ কি কারণে এ জীবন যায় রে; 

বিকসিত মুখখানি, 

হৃদয়ে স্মরিয়া আমি 

চলিলাম, মনে রেখ জনম বিদায় রে! 

(১৪ ) 
প্রণয়-বদ্ধন ধরি, 

মমতা স্মরণ করি, 

তূষিতে তাপিত প্রাণ বারেক কি আসিবে £ 

সেই হুখ, সেই দিন, 
মরমে মরম লীন, 

সে প্রাণের ভালবাসা মনেতে কি পড়িবে? 

হেরিব কি সেই শশী, 
আবার গগনে বসি, 

অমিয় বিতরি প্রধণ স্থশীতল করিবে ? 

€ ১৫) 

আর কি জীবনময়ি ! দেখিব এ জনমে ! 

বিষণ্ন হৃদয়ে মম, 

করি সুখ বিকীদবণ, 

গ্রীতি-হণসি ভাসে তব প্রেমমাখা বন্ধনে । 

হৃদয়-বীণার তার, 

বাজিবে কি বল আর, 

সেই কল প্রেমগানে জুড়াইয়া জীবন ? 
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€॥ ১৬ 0) 

এই জনমের তরে সকলি ত ফুরাল; 

আবরি' রবির কর, 

দেখ কাল জলধর, 
প্রভাত-আঁকাশ আসি ধীরে ধীরে ঘেরিল। 

যৌবন কুহমময়, 
জীবন হত্েেছে লয়, 

পাথিব পিগ্জর ত্যজি প্রাণ-পাখী উড়িল; 
থাক তুমি প্রিয়তমে, 

আমি যেন থাকি মনে, 
এ মিনতি,--তবে পুনঃ কেন আখি ঝরিল ? 

€( ১৭ ) 

আবার নয়নে কেন, 

উথলিল নীর হেন, 
শোকের প্রবাহ বহি জীবন ভাসায় রে; 

কাদ্দিছে জীবন বুঝি সংসার-মায়ায় রে । 

(১৮ ) 

আর কি আছে লে! সই, 
জীবনের সাধ যত সকলি ত মিটেছে, 

কিবা! সাধ আছে আর 

হাদয়ে, যা পুনর্বার 
চাহিব তোমার কাছে, সব সাধ ঘুচেছে 

আর কিছু নাহি চাই, 
একবার দেখে যাঁই, 

সেই হাঁসি হাস প্রিয়ে জিভুবন-মোহিনি, 



প্রথম খওড-_গ্রেমব্ষিক  জ 

সরল কৌমার হাসি, | 
সরলতা পরকাশি 

সরল সৌন্দধ্যময়, প্রাণমনতোষিণি ! 

0১৯ 0) 

কৌমার শ্রতিম। সেই মুছু নব মাধুরী, 
লাজে মাখা দু'নযান, 

চঞ্চল কোমল প্রাণ, 

পড়েছে চিকুরদাম বদনের উপরি । 

কখন নয়নজল, 

ভাসাইছে বক্ষঃস্থল, 
কখন উছলে প্রাণে আনন্দের লহরী ; 

কখন বিরহ গায়, 

সোহাগ-ঝঙ্কার তায়, 

মিলন-সঙ্গীত কভু মনোছুঃখ পাসরি । 

€ ২* ) 

প্রণয়বিরহে জ্ৰঘলি, 

যখন যাইব চলি, 
অনন্ত স্ুথের ধাম পরমার্থ ভুবনে ; 

তখন আসিয়া প্ররিয়ে, 

মৃতকায়া বুকে নিয়ে, 

ম্ধুময়ী প্রেমকথা স্তনাইও শ্রবণে। 
ভাসিম্না আখির নীরে, 

মুখশনী ধীরে ধীরে, 
বাঁধিয়া স্বণালভুক্জে রেখ মম বদনে ; 

অধর অমৃতভালয়, 

সজীবনী সুধামন্, 
সেই সুধা-পরশনে বাচাইও জীবনে ! 
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প্রেয়সি ! 

দাও লো বিদায় যাই জনমের মতনে। 

(“বিনোদমালা' হইতে গৃহীত--১৮৭৮) 

সে নুঝেছে ভুত 

-গোবিদ্দচজ্র দাস 

(১) 

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভূল ! 

ও নহে নয়ন রাঙ্গা, 

নৃতন আধার ভাজা, 

সে বুঝি দেখেছে ফোটা নীল স্থদি ফুল ! 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ত্ুল। 

ৰ (২) 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে তুল! 

ও নহে অধর মম, 

নীলা প্রবাল লম 

সে দেখেছে নিসিন্দার নবীন মুকুল ! 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভূল ! 

(৩) 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভূল, 

সে বুঝি দেখেছে হায়, 

নীল মেঘ উড়ে যায়, 
লে ত গো দেখেনি মোর খোপা-খোলা চুল! 

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভূল! 
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(৪ ) 

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল! 
আমি গেছি তার কাছে, 

তাও ভুল বুঝিয়াছে, 
উড়ায়ে গিয়াছে উষ! কনক মুকুল ! 
আমি ত করিনি রাগ, সে করেছে ভুল! 

(€ ) 

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল ! 
আমি ত বিরহ-বাণে, 
তাহারে মারিনি প্রাণে, 

অতঙ্থ তাহারে বুঝি মারিয়াছে ফুল ! 
আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে তুল! 

( চন্দন" কাব্য হইতে-.১৮৯৬) 

বিচ্ায় 

-গোবিজ্দচজ্জ দাস 

(১) 
চলিলাম প্রাণময়ি ! চলিলাম আজি, 
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়, 
এই ভাসাইস্ তরী, জানিনা বীচি কি মরি, 
জানিনা দেবের বশে যাইব কোথায় ] 
অনস্ত সলিল-রাশি, গঞ্জিতেছে অট্রহাসি, 
প্রলয্-পয়োধি যেন উছলিয়া যায় ! 
এই ব্রক্মপুত্র-জলে, এই শৃন্য বক্ষস্থলে; 
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এই ঘে অনস্ত শূন্য ধূ ধূ দেখা যায়, 
চলিলাম প্রাণমদ্ষি 1 ছাড়িয়া তোমায় ! 

(২ ) 

যাই যে নাহি সে খেদ-__নাহি ছুঃখ তাক, 
ভুলিয়া সে ভাবনা নাহি করে মনে, 

কেবল রহিল ছুঃখ, অই পুর্ণচন্দ্রমুখ-_ 
পুরেনি আকাজ্কা যারে নিরখি নয়নে £ 
এত কষ্টে এত ক্রেশে, এত যারে ভালবেসে, 

ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,_ 
একটি মুহূর্ত হায়, দেখিতে নারিনু ভায়, 

এই বিদায়ের কালে, চাক্ু-চন্দ্রাননে, 
ভরিল ন! চিত্ত তার একটি চুম্বনে ! 

(৩) 

এই ছুঃখ প্রাণময়ি ! রহিল অন্তরে, 

অই মপিময়ী মৃতি বুকে বসাইয়া, 
অন্তিম বিদায়ে হায়, ও কম-কমল পায়, 

নয়নের শেষ অশ্রু উপহার দিয়া, 

এই চিরদগ্ধ প্রাণ, করিব যে বলিদান, 
প্রেম-যজ্ঞে ব্বাহা-ত্যধা মস্ত্র উচ্চারিয়া, 

সে আকাঙ্ক্ষা, সে বাসনা, পরিপুর্ণ হইল না, 
প্রাণের আগুন আজি প্রাণে লুকাইয্া, 
যাই, প্রাণমস্ি ! প্রাণ পাষাণে বাখিয়া ! 

(৪ ) 
কোথা যাই প্রাণমন্গি! ছাড়িয! তোমায়? 
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই, 
অথচ তরণীখানি ভ্রুত ₹ভসে ষায়, 

ছুনিবার আতজলে, এই ক্রহ্মপুত চলে, 

ফেখিতে দেখিতে এই আসিহ্ু কোথাক্স | 
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যাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে, 

, কেমনে ভূলিব তোরে হায় হায় হায়! 
যাই প্রিয়ে প্রাণময়ি-_বিদায় ! "বিদায় ! 

('কস্তরী” কাব্য হইতে_-১৮৯৫ ) 

বিল্রহ-সঙ্গীতে 
_গোবিদ্দছচজ্র দাস 

মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভাল, 
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল ! 

নিরাশা নাহিক জানি, 
সদা শুনি দৈববাণী, 

মৃত-সপ্তীবনী ভাষা-_"বাসিভাল ! বাসিভাল !” 

যেদিকে--যেদিকে চাই, 
তোমারে দেখিতে পাই, 

অনন্ত ব্রন্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্বব্ূপে কর আলো! 

মিলনে বিরহ-ভয়, 

আকুল করে হৃদয়, 
চুম্থিতে চমকি উঠি নিশি বা পোহায়ে গেল ! 

(“কস্তরী” কাব্য হইতে--১৮৯৫ ) 

সামান্য নাব্রী 
_-গোবিজ্দচজ্দ দাস 

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ? 
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ! 

একটু গিয়াছে হাসি, 
একটু গিয়াছে কান্না, 

একটু আখির জলে মাখা অভিমান ! 
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একটু চুস্বন গেছে, 
একটু নিশ্বাস দীর্খ, 

একটুকু আলিঙ্গন তৃণের সমান ! 
যা গেছে, সে ক্ষুত্র গেছে, 
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে, 

তবে যে দ্ধরে না কেন তায শৃন্য-্থান? 
সামান্ত নারীটা তার কত পরিমাণ? 

('কস্তবরী' কাব্য হইতে--১৮৯৫ ) 

এই এন্ত নুতেন খেলা 

-+গোবিজ্দচজ্জ দাস 

(১) 

আর বালিকা খেল্বি বদি, এই এক নৃতন খেলা ! 
রেখে দে তোর টোপাঠালি, 

সারা দিনই খেলিস্ খালি, 
মাটির বেহছন মাটির ভাত,--হাত ধুইয়ে ফেলা ! 

পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে, 
চল বকুলের বনে গিয়ে, 

বৌ বৌ বৌ, খেলি মোর! ফুলল-সন্ধযা বেল! ! 
আয় বালিকা খেল্ধি বদি, এই এক নৃতন খেল! ! 

(২ ) 

আয় বালিকা! খেল্বি যদি, এই এক নৃতন খেলা ! 
“না ভাই ! তৃষি ছুষ্ট, বড়, 
আচল টেনে আকুল কর, 

তোমার কেবল ঘোম্টা খুলে উদ্্লা করে ফেলা !* 

চপ চুপ, চুপ, কস্নে কারে, এই এক নৃত্তন খেলা | 
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€ ৩) 

আয় বাঁজিকা খেল্বি বদি, এই এক নৃতম খেলা! 
“না না” আমি তোমার সনে, 
যাবনা আর বকুল বনে, 

চ'খে মুখে বুকে তুমি ফুল দে" মার” ভেলা !* 

চুপ, চুপ, চুপ,, কস্নে কারে,__এই এক নৃতন খেল! ! 

(৪ ) 
আয় বালিকা খেল্বি দি, এই এক নূতন খেল! 

“তোমার কেবল কুস্থম খোজা, 

কাণে গৌজা, খোপার গৌজা, 
আমি অমন বইতে লাবি ফুলের বোঝা! মেলা !” 
চুপ, চুপ, চুপ, কস্নে কারে, এই এক নূতন খেলা ! 

€ ৫ ) 
আয় বালিকা খেল্বি ষদি, এই এক নূতন খেলা ! 

“তোমার সনে গেলে ছাই 
সকাল আস্তে ভূলে যাই, 

ভয়ে মরি একুল! যেতে সবুজ-সন্ধ/াবেল! |” 

চুপ চুপ, চুপ৬ কস্নে কারে__-এই এক নৃতন খেলা ! 

€ ৬) 
আয় বালিকা খেল্্বি দি, এই এক নৃতন খেলা ! 

“ভূমি কেবল বনে যেকে, 

মুখের পানে থাক চেকে, 

লজ্জা করে! আর যাবন! নিত্যি সন্ধ্যাবেলা ।” 

চুপ, চুপ, চুপ কস্নে কারে _-এই এক নৃত্তন খেলা! 

(& * ) 

আয় বালিকা খেল্বি যদি, এই এক মতন খেল! ! 
“তুমি বড় লক্ষমীছাড়া, 

ছেড়ে দেেওল। খাড়াক্ খাড়া, 
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আকুল করে বকুল গাছে, কোকিল ডাকে মেলা !” 
চুপ, চুপ, চুপ,, কম্নে কারে__এই এক নৃতন খেল! ! 

(৮) 

আয় বালিকা খেল্বি যদি, এই এক নৃতন থেলা ! 
“না ভাই তুমি ছুষ্ট, বড়, 
এক্টি বলে আর্টি কর, 

ফাকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেল! !” 
চুপ চুপ, চুপ, কস্নে কারে--এই এক নৃতন খেল! ! 

('কম্তরী” কাব্য হইতে--১৮৯৫ ) 

ছিনান্তে 

--গোবিষ্দচজ্্র দাস 

€ ১) 

একবার 

দিনাস্তে দেখিতে দিও চাকু চন্দ্রানন, 

প্রীতির প্রতিমা, প্রিয়ে, করুণার মন ! 

সংসারের শত ছথে 

যে যাতন৷ জলে বুকে, 

ভুলিব প্রাণের সেই তীব্র জালাতন ! 
দেখিব নয়ন ভরি, 

দাড়াইও, প্রাণেশ্বরি, 

দেখিব লো কি করিয়া চুরি কর মন! 

ইন্দ্রজাল বূপরাশি, 
দেখায়ে ফুলের হাসি, 

দেখিব কেমনে কর পরেরে আপন ! 
দিনান্তে দেখিব তব চাকু চন্দ্রানন ! 
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€ ২ ) ূ 

জীবনের এ ছুর্দিনে ঘোর অন্ধকারে, 

কে বলিবে কত পুণ্যে, 

দেখিলাম দুর শৃন্তে, 
দয়ামক়ী গ্রুবতারা হাসিতে তোমারে ! 

দেখিহ্য ব্বর্গায় রূপে, 

হৃদয়ের অন্ধকুপে, 

ঢালিতে কৌমুদী শুক্ষ গ্রীতি-পারাবারে ! 
নিবাশার বঞজরবে, 

যে বুক বিদীর্ণ হবে, 

কোকিল-কোমল কে জাগাইলে তারে, 
দিনাস্তে দেখিব প্ররিয়ে, সরলা তোমারে ! 

€ ৩) 

প্রাণমন দঞ্ধ এই ঘোর মকুভূমি, 
এই মরু-পিপাসায়, 
বিশুষ্ক কণ্ঠের হায়, 

একটি সলিল-বিন্দু স্ুশীতল তুমি, 
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি ! 

প্রফুল্ল কুক্থমভার, 

প্রাণে ঢালো অনিবার, 

সঞ্জীবনী আশা-লতা ছায়াময়ী তুমি, 
এ পাপ সংসার হায় ঘোর মরুভূমি ! 

(৪ ) 

দিনাক্তে দেখিতে দিও চাক চন্দ্রানন,. 

ভরিবে এ শৃন্ত বুক, শুন প্রাণমন ! 

আনবে যে বাসন আছে, 

বলিব আঙসিলে কাছে, 

কি কাক্ছ আগেই তাহা বলিয়া এখন ? 
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না, না, না, ও তীক্ষধার, 
বুঝে ঢাকা তরৰার, 

পারিনা যে না বলিষ্ কেটে যায় মন! 

প্রাণের লুকান কথা---“একটি চুন্বন 1 

(কস্তরী কাব্য হইতে--১৮৯৫) 

জান্রচ্কা ও প্রেমী 

-গোবিজ্জচজ্ঞ দাস 

(১) 

সারদা! পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পৃবে, 
জীবন-গগন মধ্যে আমি শ্ীড়া ইয়া, 
অপূর্ব হুন্দরী উা, অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা, 

পৃথিবীর ছুই প্রান্ত উঠিছে প্রাবিয় ! 

(২) 

প্রেমদা বা হাত টানে, সারদ! ধয়েছে ভানে, 

বুঝিতে পারিনা আমি কোন্ দিকে যাই, 
দৌহারি সমান শ্রেহ, বেশ কম নছে কেহ, 
দু'জনে ওজনে তুল চুক্তুল নাই ! 

(৩) 

দৌোহারি সমান জোর, প্রাণ ছিড়ে যায় মোর, 
দু'জনেই চাহে তারা পুরাপুরি নেয়, 
ছু'অনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা, 
তিলমাষ! নাহি চাহে কেহ কারে দেয় ! 

(৪ ) 
সারদা যাইতে ভাকে, প্রেম! ধরিয়া রাখে, 
ঠেকেছি বিষম দায়--বিষম সক্কটে, 
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কে হয় বেজার খুসি, কারে রুষি কারে তুষি, 
এমন দারুণ দায় কায নাক্ষি ঘটে ? 

(৫ ) 

চেতে প্রেষদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে, 

বুঝিনা কেমন হিংসা এ কেমন আড়ি, 

ছু'জনেই বলে তাক, কেবল তোমারে ছাড়া, 
অনন্ধ ব্রক্মা্ড চেলে তাও দিতে পারি ! 

(॥ ৬) 

প্রেম পল্মার্র কুলে, কোমল শেফালী-যূলে, 
করিয়া বাসর-শঘ্যা ডাকিছে আমায়, 

আঁচল বিছায়ে ভাকে চিতা-বিছানায় ! 

€ ৭ ) 
নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিন্রাহীন, 
ছুই দিকে ছুই সিন্ধু গজিছে সমানে, 
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোঁজক আমি, 

ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি” ছ'জনার বানে ! 

(৮) 

যদি কু ভুলে চুকে, কারো নাম আনি মুখে, 

অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর ; 

না নড়িতে চুলকণা, সাপিনীরা ধরে ফণা, 
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গরুচোর ! 

(৯) 

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা, 

পারিন! তিষ্টিতে বড় পড়েছি ফাপরে, 

একটু নাহিক স্বস্তি, জালা”য়ে ফেলিল অস্থি, 
হায়! হায়! লোকে কেন ছুই বিষ্বা করে? 

(“কস্তরী” কাব্য হইতে--১৮৯৫ ) 



প্রনান্রী 
-গোবিজ্দচজ্র দাস 

(5 

আজ, সে যে পরনারী ! 

কেন তবে বল চাদ, দেখাও সে মুখ-ছাদ, 

সে নব-লাবণ্য-আভা--স্ুষমা তাহারি ? 

কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি, 

হাদয়-সমুদ্র সে কি সামালিতে পারি? 
সে যে পরনারী !' 

চিত, 1 

সে যে পরনারী ! 

তোমরা কুস্থমগণ, কেন সাধ অকারণ, 
মধুর অধর-স্থধা লইয়া তাহারি ? 
কেন হে গোলাপ লাল, পেতে দাও তারি গাল, 

আমি কি তাহারে আর চুমো খেতে পারি ? 
সে যে পরনারী ! 

( ৩ ) 

সে যে পরনারী ! 

তারি আলিঙজন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া, 
যদিও--যদিও “কুস্থ' আছিল আমারি, 

ছুয়োনা লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ, 

জনমের মত আজ দৌহে ছাড়াছাড়ি ! 

সে যে পরনারী ! 

(৪ ) 

সে যে পরনারী ! 

তোমরা জলদকুল, রাখিও না তার চুল, 

ও নবীন নীলিমায় গগনে বিথারি, 
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'নিরাল! একেল! পেয়ে, চুপে চুপে কাছে যেয়ে, 
আর কি সে ঝিঞা ফুল গুজে দিতে পারি? 

সে যে পরনারী | 

(৫ ) 

সে যে পরনারী ! 

বরবিয়। স্থুর-স্থধ! মুনি-মনোহারী, 
নিশীথে কোকিলগণ, কেন কর সম্ভাষণ ? 

কাণাকাণি করিবে যে লোক-_পাপাচারী ! 
সে যে পরনারী ! 

( ৬ ) 

সে যে পরনারী ! 

কেন গে! চপল! তার, চপল আঁখির ঠার, 

হাঁনিতেছ বার বার দিকৃ-দাহকা'রী ? 

জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ্বালাতন ! 

আর ত তাহার পানে চাহিতে না পারি, 
সে যে পরনারী ! 

( ৭) 

সে যে পরনারী ! 

তাহারি সুরভি শ্বীস, মলয়ায় করে বাস। 
তুমি কি হে সমীরণ ফুলবনচারী ? 

ছু'য়োন! ছু'য়োনা তবে, ছঁইলে যে পাপ হবে, 

আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি ? 

সে যে পরনারী ! 

(৮) 

সে যে পরনারী ! 
মধুময় পুষ্পর্দোল, তাহারি পুম্পিত কোল, 
জন্বীর কুন্থমে ফোটা যৌবন তাহারি, 
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বসন্ত কি মধুষাসে, আমারেই দিতে আসে ? 
পে অঙ্কে কলম্ক ভরা আজি ছজনারী । 

সে যে পরনারী ! 

(৯) 

সে ঘষে পরনাৰী ! 

ভোমর! কি হে নক্ষত্র, জ্যোতির্যন্ প্রেমপজ্জ, 

অন্ধকারে সন্ধ্যানুতী দিয়ে গেছ তারি ?* 
আর লে প্রণয় কথা, শে আঙ্র সে মমতা, 

চুপে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না পানি, 
সে ঘে পরনারী ! 

(১০ ) 

সে ষে পরনারী ! 

কেন সে আমার তরে, সারা নিশি কেদে মরে? 

সজল সরোজ-আখি উষ! বলে তারি । 
দেখিয়া! যস্ত্রণা-সার, ছুর্ভাগা আমি কি তার 

চুমিঙ্কা ও চারু-চোখ মোছাইতে পারি? 
সে যে পরনারী ! 

€( ১১ ) 

সে ষে পরনারী ! 

প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুকভরা আভরণ, 
যদিও সে একদিন আছিল আমারি, 

তবুও হয়েছে পর, শতজন অগোচর, 

ছু'জনার নামে আজ কলঙ্ক দৌহারি ! 

সে যে পরনারী ! 

(৬১২ ) 

সে ষে পরনারী ! 
যত কিছু উপহার, সব অপবিভ্র তার, 

মিলনের ম্বর্গ সেও নরক আমারি ; 
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কেবল পবিস্রতম, ভার সে বিরহু মম, 

যজ্ঞীয় অনলসম প্রাণদাহকারী ! 
পুড়িয়া হইতে ছাই, আদরে নিয়েছি তাই, 
হেন প্রেম-উপহার ভূলিতে কি পাবি? 

কহিও সে “কুহুমেরে” সে যে পরনারী ! 

(“কুঙ্কুম কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯২ ) 

শ্রমধীন্ন মন 
-গোবিজ্দচজ্জ দাস 

রমণীর মন, 

কি ষে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধন্-ঢাঁকা 
কামনাঁকুয়াশা-মাথা মোহ-আবরণ 

কি যে সে মোহিনী-মন্ত্র রয়েছে গোপন ! 

কি যে সে অক্ষর ছুটি, নীল নেজে আছে ফুটি, 
ত্রিস্ুবনে কার সাধ্য করে অধ্যত্সন ? 

কত চেষ্টা যত্ধ করি, উলটি পালটি পড়ি, 
কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ ! 

কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশ।, 

ঝলকে ঝলকে যেন করে উদগীরগ ! | 

অতি ক্ষু্র ছুই বিন্দু অকুল অসীম সিন্ধু 
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয়-প্লাবন ! 

ত্রিদিবের সুধ। নিয়া, ধরণীর ধুলা দিয়া, 
রসাতল নিঙাড়িয়া করিয়া মিলন, 

ঢালিয়াছি কত ছাচে, মৃত্তিক। কাঞ্চন কাচে, 

পারিনি তোমার আর করিষ্ৃত গঠন, 
রমণীর মন ! 

(“প্রেম ও ফুল” হইতে-_-১৮৮৮) 



শত্রু 

-_গোবিল্দচজ্জ দাস 

(১) 

রমণী আমার শক্র, আমি শক্র ভার, 

পৃথিবীতে হেন শক্র কেহ নহে কার। 
শশাঙ্কের রাঁছু শক্র সে ত গিলে ছাড়ে, 

আমি করি চিরগ্রাস পাইলে তাহারে | 
সে যদি সাগর হয় পৃথিবী প্লাবিয়। 

আমি সে অগন্ত/ খধি গিলি তারে গিয়া । 

কঠিন পাষাণময় সে হ'লে পাহাড়, 
আমি হয়ে মহাবজ্ঞ শিরে পড়ি তার। 

সে যদি জলদ হয় ন্িগ্ধ স্থশীতল, . 

আমি হই বুকে তার অশনি-অনল। 
সে যদি পৃথিবী হয় লোকরক্ষা হেতু, 

আমি তার মহারিষ্টি হই ধূমকেতু । 
(২ ) 

যদি কেহ দিয়ে থাকে চোখে চিরজল, 

সে আমার মহাশক্র রমণী কেবল । 

যদি কেহ দিয়ে থাকে চির হাহাকার, 

সে কেবল মহাশক্র রম্ণী আমার । 

যদি কেহ করে থাকে মম সর্বনাশ, 

সে আমার মহাশক্র রমণী-নিধ্যাস। 

মুহুর্ত তাহার কথা ভূলিতে না পারি, 
সে আমার মহাশক্র, আমি শক্র তারি। 

(৩) 

পুরুষের তীক্ষ অসি তীক্ষ তরবার, 
-অমৃত মরণে করে ধাতন! উদ্ধার । 
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নারী করে গুপ্তহত্যা জীখির আঘাতে, 
'অনস্ত বিষাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়ে তাতে । 

জীবনের দিন দণ্ড পল অস্থুপল, 

ধরণ মরণ মম মরণ কেবল; 

মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি। 
রমণী আমার শক্র, আমি শক্রু তারি । 

( চন্দন" কাব্য হইতে গৃহীত-__-১৮৯৬ ) 

ভুলে যাও” ন৷ বলিলে ভুর্লিভাম ভায় 
- ঈশানচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

(১) 
ভুলে যাও না বলিলে ভূলিতাম তায়। 

দূর হতে মান মুখে, না চাহিলে আমা পানে, 
ভাসিয়৷ যাইত প্রেম এই নিরাশায় । 

বুঝাতেম হৃদয়েরে, ত্যজিতাম এ ছুরাশা, 
“অভাগিনী” না বন্িলে কথায় কথায়। 

ভূলিলে সে সুখে রবে, সে কগা বলিত যদি 

ভুলিয়ে হ'তেম সুখী কিন্ত তা ত নয়॥ 
€& ২) 

সেই নিশি-_সেই কক্ষ--সেই দরশন ! 
মনে হ'লে বক্ষঃস্থল, এখনো ফাটিয়া যায়, 

পৃথিবী ঘুরিতে থাকে কেঁদে ওঠে মন। 

বিদবীর্ণ হৃদয়ে আমি, ঈাড়াইয়৷ বাতায়নে, 

,  মধিত হইতেছিল অন্তর তখন। 
অদুরে বসিয়া মম, জীবনের বৈতরণী, 

হৃদয় সমুদ্র মোর করিছে মস্থন | 
৬ 
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€ ৩ ) 

| কতক্ষণে ত্যজি শ্বাস চাহিয়া বদনে। 

ঈাড়াইয়া কি বলিল, পশিল না শ্রুতিযূলে, 

চলে গেল কক্ষান্তরে--আমি শূন্ত মনে, 
ভাবিহ্ু চীৎকার করে, বলি তায় কোথ1 যাওঃ 

আছাড়িংচরণ-প্রাস্ত করিব বেষ্টন। 

খুলিয়া শাণিত ছুরি, বিদারিব বক্ষ-স্থল, 

নিষুরুসরমে নাহি সরিল বচন ॥ 

(৪ ) 

দেখিলাম কতক্ষণ বাতায়নে । 

বিদ্ধ বিহজ্িনী মত, আঁধার সে বক্ষাস্তরে 

ভ্রমিতে লাগিল একা অস্থির চরণে ॥ 

অবশ চরণ্টপুন, দাড়াইয়া স্থির নেত্রে 
নিরখিল1 কতক্ষণ থাকিয়া গোপনে । 

কাতরে ভাকিন্ু তায়, দিল না উত্তর-তবু, 
একটি স্থদীর্ঘ শ্বাস পশিল শ্রবণে ॥ 

(€ ) 
পরদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া শয়নে । 

হৃদয়ের-সিন্ধুইমম, উথলি উঠিতেছিল, 
অশ্রময় নেত্রদ্বয় হতাশ রোদনে ॥ 

ছিন্ন লিপি এক খপ্ড, সহসা পশিল করে, 

শিহরিয়া খুলি তায় পড়িনু যতনে । 
প্রতি ছন্রে লেখা তার, “বড় অভাগিনী আমি,” 

“কেন হেন ভাব তব উপজিল মনে ॥” 

€& ৬ ) 

ইচ্ছা হোল ভেঙ্গে ফেলি তথনি হৃদয় । 
নৃতন করিয়া গঠি, | প্রথমে ষেমন ছিল, 

ভূলে যাই জন্মশোধ ছথের প্রণয় | 
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সে কাদিবে চিরদিন, আমিও কাদিব সদা, 
সুখের সংসার হবে ছুখের নিলয়। 

প্রাণের ভিতর দেখি, শিহরি উঠিল মন, 
উথলিছে শত সিন্ধু প্রাবিয়া হৃদয় ॥, 

(৭) 
নহে দিন--নহে মাস--নহেক বৎসর । 

পঞ্চম বৎসর আজ, লুকায়ে রাখিয়াছিহ্ছ, 
এই নিরাশার শোত প্রাণের ভিতর ॥ 

কখনো সন্ন্যাসী হয়ে, ভাবিয়াছি ধাই বনে, 

না দেখি ভুলিব তায় জুড়াবে অস্তর। 
দৃঢ় রঙ্জু-_তীক্ষ বিষ, হাতে করি দীড়ায়েছি, 

জীবনের সন্ধিস্থলে হইয়া কাতর ॥ 

(৮) 
দারুণ যম্তরণা এত সহি নিরম্তর | 

তবু কি ভুলিতে তায়, পারিয়াছি একদিন, 
তবু.কি যাতনা কতু ভেবেছি কঠোর ! 

তাহার ভাবনাগুলি, যতনে রাখিলে বুকে, 
তবু যেন পূর্ণ থাকে প্রাণের ভিতর । 

এ স্মৃতি হইলে লোপ, কি লয়ে পরাণ রবে, 
শৃন্যময় মরুভূমি হইবে অন্তর ! 

(৯) 
কিন্তু যার তরে এই জীবন কাতর । 

ভবের ভিখারী সাজি, যৌবনে সন্্যাসী হয়ে, 

যার প্রেম-সাধনায় ব্রতী নিরস্তর ! 
সে আজ নিষ্ঠুর মনে, বলে কিনা “ভুলে যাও, 

কিসে নিরমিলে বিধি নারীর অন্তর | 
কঠিন পাষাণও গলে, অবিরত বিন্দুপাতে, 

রমণীনৃদয় কি হে তা হ'তে কঠোর 

১১৫ 
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(১০) 
চিনিলে না রমণীরে এ প্রেম কেমন । 

বুকভরা ভালবাসা, দিয়েছিনু হাতে তুলে, 

যুবকের ুধাপূর্ণ নবীন জীবন। 
বুক চিরে রাখিতাম, সোহাগে মগ্ডিত করি, 

মরতের বৈজয়স্ত দেখিতে কেমন-_ 

আপনি কাদিবে দুখে, কাদাইবে অভাগারে, 
নিরাশায় বাবে সখি দুইটি জীবন ॥ 

(১১ ) 

কোন কথা প্রিয়তমে হইব বিস্বত। 

অতাঁত ঘটনাগুলি, স্বদয়ের স্তরে ত্ডরে, 
অস্ষিত রয়েছে যেন চিজ্িতের মত ॥ 

পঞ্চম বৎসর আজ, নিভৃত চিন্তায় বসি, 
জড়ায়েছি আশালতা হৃদয়েতে কত ! 

সাধের সে ভালবাসা; সেই মধুমাখা আশা, 
ভূলে যাও বলিলে কি হবে অস্তরিত ॥ 

(১২ ) 

জীবনের রঙ্গভূমে প্রথমে যখন-__ 

বিশ্ববিমোহিনী রূপে, প্রবেশিলে ধীরে ঘীরে, 

সেই কথা আজ সখি হতেছে স্মরণ ॥ 
ভুইটি বৃহৎ আখি, অনিন্দ্য বদনখানি, 

নিরখিয়। কি চঞ্চল হয়েছিল মন ! 

অতৃপ্ত হৃদয়ে সেই, প্রথমে দেখিয়াছি, 
অতৃপ্ত হৃদয় সেই রহিল এখন ॥ 

(১৩ ) 

বূপলালসায় নহে সে চিত্ত চঞ্চল, 

তা হ'লে অনেক ছিল, সে সাধ মিটিয়া ষে*ত, 
ত! হ'লে নয়নে আজ ঝরিত না অজল। 
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নারীর অধিক ভাবি, দেখেছি যুদ্ধ নেজে, 

নরের অধিক হয়ে হয়েছি বিকল । 
সুধুই বাসিলে ভাল, ভুলিয়ে ষেতাম তোমা, 

স্থধু ভালবাসা এত হয় না অটল ॥ 

€( ১৪ ) 
অভিমানে পরিপূর্ণ পুরুষের মন । 

প্রতিদান নাহি পেলে, প্রণয় শুখায়ে যায়, 

স্বণায় প্রেমের বেগ করে সম্বরণ । 

প্রবৃত্তির তীব্র আত, অহঙ্কারে চূর্ণ হয়, 
সময়ে চিত্তের গতি করে নিবারণ । 

বন্ধুত্বে তাচ্ছিল্যে সখি, অস্তরে ব্ডই বাজে, 
সে যন্ত্রণা পুরদষের বড নিদারুণ ! 

(১৫) 
নিরব যন্ত্রণা তুষাঁনলের মতন। 

হৃদয়ের স্তরে শ্তবে, নিরন্তর দগ্ধ করে, 

ভাষায় নাহিক তাঁর একটি বচন । 

'্বগের অমিয় আনি, যদি কেহ দেয় হাতে, 

সে ছুখীর তৃপ্তি তাহে হয় না সাধন । 

ফুটিতে পারে না বলে, যাতনা দ্বিগুণ তার, 

নির্জন রোদনে তার সুধু আকিঞ্চন ॥ 

(১৬ ) 
সেই নিদারুণ ব্যথা হৃদয়ে আমার । 

এই যে বিদীর্ণ বুক, এই যে অনস্ত ছুখ, 
এই ভিথারীর বেশ-_এই নেজ্রাসার | 

এই আত্মবলিদান, এ সংসার বিষজ্ঞান, 
রমণি রে ! অভিনেতা! তুমিই তাহার । 

বড় ভাল বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম, 

ভাল প্রতিদান সখি পাইলাম তার ! 

১১৭ 

( “বাসন্তী” কাব্য হইতে--১৮৮০*) 



মহাঙ্েতে। 

_ঈশানচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

একটি মধুর ছবি, অতীত কালের পটে, 
রয়েছে অস্কিত আজে! উজ্জ্বল রেখায় । 

'তপস্থিনী মহাশ্বেতা, নিবিড় কানন কোলে, 

জ্যোৎনার ছায়া যথা বনরাজিগায় ॥ 

নিবিড় তনয় কিবা, »*** * বরাঙ্গের স্ফুট বিভা, 

নয়নে বদনে ঘন মাথান মাধুরী । 
কল্পনায় সে প্রতিমা, ধেয়ান করিলে তবু, 

উঠে ভাবুকের চিতে কি সথখলহরী ॥ 
কিবাঁ_তপব্বিনী বেশ, " - কিবা বিষাদের লেশ, : 

কি গম্ভীর হাবভাব, কি অমিয়া তায়! 

পলকে পলকে তার, কি গভীর দৃষ্টি ঝরে, 

কি পৃত ধারণা তার অঙ্গের সীমায় ॥ 
বিষাদ-ভাবনা-ভরে, সতত বিষ্ন আঁখি 

সুন্দর উরসে কিবা ভাবন! মধুর । 

অপাঙ্গে নিরবে ঝরে, মধুর নয়ন জল, 

মধুর শোকেতে বালা কিবা সে আতুর ॥ 

বাশরি তুলিয়া মুখে, কি গীত গাহিল ওই, 

 , ছুটিল পরাণ তার ভাসিয়! সে সরে । 

গভীর প্রবাহে মরি মধুর নিনাদ করি 

পড়িল ছড়ায়ে প্রাণ সে কানন পুরে ॥ 

বিকচ-যৌবন-ভরে, ঢল ঢল তন্ুখানি 

গভীর বিপিনে একা বসি তপন্থিনী । 

পারশে পড়িয়া তার নাথের অচেত তন 

নয়ন রাখিয়া তায় গায় বিষাদিনী ॥ 



প্রথম খণ্ড-প্রেমবিষয়ক 

প্রাণ প্রাণ প্রাণ মম, যায় যায় যায় যে রে 
অধরে ফুটিছে শ্বাস বাশরির গায় । 

ভ্রবিয়া হৃদয় লোহ আনত নয়ন যুগে 
নিরবে পড়িছে ঝরি সেই ষাতনায় ॥ 

বল রে জগৎ! তোর, বিপুল সংসারে কোথা 
আছে সখ ওই মত রোদনে যা! মিলে । 

কিবা সে গভীর ব্যথা, মধুরে পরাণে বাজে, 
কিবা সে অবশ তন্ক শোক পরশিলে ॥ 

কিবা সে স্বতির জালা, পরাণ আকুল করে, 

কি আবেশে ঝরে জল মুদদিত নয়নে । 

স্তবধ পরাণে যেন উথলে তরঙ্গরাশি 

ঘাত-প্রতিঘাঁতে কত সুখ উঠে মনে ॥ 

বিধি রে জন্মাস্তরে, দিও দুখ হৃদি পুরে 
কাদিব পরাণ-ভবে বসি একমনে । 

সংসার বন্ধনগুলি দিও জন্মাস্তরে খুলি 

দিও কিস্ত আশ! তৃষ্গ ঢালিয়া জীবনে ॥ 

আধ লাজ আধ ক্ষুধ! দিও ন! রে হেন ছিধ! 

পরাণ ভরিম্বা যেন পারি কাদিবারে । 

অমনি বাশরি-গলে পরাণ ঢালিয়া দিব 

ছড়ায়ে পড়িবে প্রাণ অমনি সংসারে ॥ 

পাতায় লতায় মূলে, ও গীত যেমনি বাজে, 
যেমনি কানন পুরে উঠে প্রতিধ্বনি । 

আমারো সে গীত যেন, বাজে নরনারী-প্রাণে 
সংসার পুরিয়া যেন উঠে সে নিকণি ॥ 

ওই শুন তপস্বিনী রাখিয়া বাশরিখানি 
সঙ্জল নয়নে চাহি শবের বদনে। 

না পরশি তনু তার, শুধুই নয়নে হেরে 

কি তৃষ্ণা-পুণিত দৃষ্টি ঝরে ও নয়নে ॥ 

৯98 



৯২৬, উনবিংশ শতকের পীতিকবিতা সংকলন 

নাঁথের যুগল আঁখি, পল্পবে রয়েছে ঢাকা 

গভীর নিন্দায় যেন রয়েছে মুদিত ৷ 
বিকসিত ওষ্টাধরে বিরাজে রক্তিম রাগ 

ব্দনযগ্ডল যেন ভাষায় জড়িত ॥ 

সে মৃণাল ভূৃজদ্বয় আলসে অবশ যেন 

সেই পদ্মরাগ শোভে বিশাল উরসে। 
প্রশন্ত ললাট খানি শান্ত খেদ-ক্লেদহীন 

প্রসারিত যেন ঘোর নিদ্রার পরশে ॥ 

জীবিত এখনো যেন, নিব্রিত শুধু কি তবে 
সেকি রে বিষাদ কেন এতই নিষ্টুর | 

তপস্থিনী প্রিয়তম! এ দীর্খ বৎসর ধরি 

কাদিছে পারশে তবু নিদ্রা নহে দূর ॥ 

জাগ জাগ পুশুরীক দেখ রে নয়ন মেলি 

কি রত্ব পড়িয়া আজ পারশে তোমার । 

স্বরগের পারিজাত, মরতের কোহিনূর 

এ রতন তুলনায় সকলি সে ছার ॥ 

কে বলে তাপস তোমা, কে বলে ভিখারি তুমি 

কি নরেন্দ্র কি দেবেন্দ্র কাহার ভাগ্তারে । 

আছে ও অমূল মণি আছে ও প্রেমের খনি 
ও অশ্র রয়েছে বিশ্বে আর কার তরে ॥ 

কোন্ ব্রতে ছিলে ব্রতী কি তপ করিলে বল 
অতীত জীবনে বল কি পুণ্য লভিলে । 

কি শিক্ষা শিখিয়াছিলে, কি মন্ত্র আয়ভ করি 

এমন ছুলভ রত্ধে সঞ্চয় করিলে | 

অভাগ! কবির ভাগ্যে সাধ্য কি সে দৃঢ় ব্রত? 
কি কঠিন পণ তায় কি বা সে আচার । 

সাধি যদি যুগে যুগে ধরি সে কঠোর ব্রত 

ফলিবে কি সে তপস্কা অদৃষ্টে আমার ॥ 



প্রথম খণ্ড-্প্রেমবিষয়ক ১২৯ 

পুপ্যবান্ পুণুরীক পুণ্যবতী মহাশ্েতা 
জগতের রম্য ছবি তোমা ছুজন । 

কালের বিশাল বক্ষে " এমনি মধুর ভাবে 

বিরাঁজিবে চিরদিন যাবত ভূবন ॥ 

( “বাসম্তী' কাব্য হইতে---১৮৮*) 

ভান্িওনা 

-প্বর্ণকুমারী দেবী 

উথলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে হেরি 

ভাবিও না আমারে যে ভূলে গেছ কাদি তাই । 

তুমি আছ শাস্তি-নুখে, কাদিব আমি কি দুখে ? 

কে আমি করিব আশা আরো! হদে পেতে ঠাই ? 

ভাল যে বাস না মোরে, ভুলেছ যে একেবারে, 

ভালই করেছ, সখে, আর কি ভাবনা তবে? 

ভাবি ছুখিনীর কথা, আর ত' পাবেনা ব্যথা 

তুমি ত+ নিশ্চিন্ত হলে, হোক যা আমার হবে । 

পাছে সমছুখী জনে, আমি ব্যথা দিই মনে, 
আমা ছুখে পাছে তব মুখানি মলিন হয়-_ 

এই যে আশঙ্ক' ছিল, সে আশঙ্কা দুরে গেল, 

আর ত বাস না ভাল, হয়েছ পাষাণময় । 

তবে আর কিসে ভরি, যাহা ইচ্ছ! তাহা করি, 
নাহি ত মমতাঁভোর, কে আর রাখিবে ঝাধি ! 

নিশ্চিদ্ভে.মরণ-বুকে, ঘুমাতে যেতেছি সুখে, 

স্থখ-অশ্রু পড়ে তাই, ভেবো না৷ ছুখেতে কাদি। 

(কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত--১৮৯৫ ). 



হাস একবার 
_ন্দর্ণকুমারী ফেবী 

হাঁস একবার, সখি, সে মোহন হালি ! 
ভম্মময় হৃদে যাহা ঢালে স্ধারাশি। 

বিষাদ-তিমিরে, সই, একটি আলোক এ, 
আধার সংসারে উহ! গ্ুবতারা মম ! 

সক্কট-কণ্টকগণে ও হাসির পরশনে 

শোভে হদে হখময় কুহ্ুমের সম। 

অনন্ত বিপদে, প্রিয়ে, ভরায় না এই হিয়ে, 
যা লাগি লভেছি তোম! অমূল্য রতন। 

তোমার কোমল বুকে বাজিল অভাগা-হুখে, 

তাই ত, সদয় বালা! দিলে নিজ মন ! 

বার বার শত শত ঘেরিল তরঙ্গ যত 

যতই নিবিড় ঘন বিষাদের রাতি ; 
ততই ছিগুণ, প্রিয়া, উজলিল ছুই হিয়া, 

ততই বিমলতর প্রণয়ের ভাতি | 
যতদিন মোর লাগি সোহাগে উঠিবে জাগি, 

সখি লো! অধরে তোর মধুময় হাসি-_ 
ততদিন, প্রিয়ে, শোন, আমার হৃদয় মন 

স্থথ বলি মানিবে লো৷ বিপদের রাশি ! 

(“কবিতা ও গান" হইতে গৃহীত--১৮৯৫ ) 

সুক্্বী 
_ন্বর্ণকুমারী দেবী 

তুমি গে! সুন্দরি, প্রাতে জীবনের তব 
আছিলে একটি কলি গোলাপের নব 

প্রণয়ী স্থর্যের করে 

সে মুকুল সারা ভরে, 

খুলিতে কুমারী হৃদি সাহস না! পায় 



প্রথম খণ্ড-_প্রেমবিষয়ক ১২৩ 

অধীর কোমল লাজে 
সবুজ পাতার মাঝে 

রাঙ্গা! মুখখানি, যথা লুকাইতে চায়। 

অথবা মরতে বুঝি নাহি সে তুলনা, 
স্বরগ উধাটি তুমি আছিলে ললনা ! 

প্রভাত-পরশে যথা 

প্রতি ফুল লতা পাতা, 

হাসিয়া জাগিয়া উঠে ঝারি অশ্রজল; 
তোমার রূপের জ্যোতি 

বিমল প্রশাস্ত অতি, 

তণ্ত মকু স্পর্শ পেয়ে দ্িপ্ধ সুশীতল। 

সেদিন গিয়াছে, তবু ক্রুতগামী কাল 

হরিতে পারেনি তব স্থধা রূপ-জাল। 

অতুল অফ্কুট সেই সৌন্দধ্য লাজের, 
সহিতে নারিত তাহা আখি অপরের ! 

কাল শুধু পূর্ণতম মোহিনী প্রভায় 
ফুটায়ে তুলেছে তাহা যৌবন-শোভায় ! 

ফুটন্ত কুস্কম যথা পাতার মাঝারে 

আকুল আবেশে ভরা সৌরভের ভারে ! 

দিবাকর হ্িপ্রহরে যথা পূর্ণ শোভা ধরে, 
তেমনি কোমল তব আধ-ফুট রূপ নব, 

বিকশিত অপরূপ প্রদীপ্ধ আকারে ! 

(“কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত-_-১৮৭৫ ) 



হায় ক সর 

হায়! 

কেমনে ভুলি 
_ন্দর্ণকুমারী দেবী 

সে ভূলেছে, আমি কেমনে ভূলি ! 

নৃতন বসন্তে নৃতন হাওয়া, 

মধুর নয়নে মধুর চাওয়া, 
ফুল তুলে চুলে পরাইয়! দেওয়া, 

থাকিয়৷ থাকিয়া পাপিয়া বুলি 

সে ভূলেছে বলে কেমনে ভূলি! 

গাছের তলায় খেলার ভাণ্, 

গ্রাণের মাঝারে প্রেমের টান, 

কথায় কথায় মান অভিমান, 

ভালবাসে কিনা এই আকুলি।_ 

সে তুলেছে তাই কেমনে ভুলি ! 

ধীরে ধীরে বলা মনের কথা, 
নয়নের নীরে প্রেম-আকুলতা, 
পুরাতন ছলে নৃতন ব্যথা 

আবেগে দেখান হৃদয় খুলি, 

সে ত্বুলেছে বলে কেমনে ভুলি ! 

্বপনেতে যেন আত্ম-বিনিময়, 

স্থখের সাগরে মগন হৃদয়, 

মুহুর্তের মাঝে অনস্ত বিলয়, 

স্বর্গে পরিণত মরত-ধূলি ! 
সেকি ভোলা যায়! কেমনে তুলি ! 

(“কবিতা ও গান' হইতে গৃহীত--১৮৯৫.) 



প্রাতিদ্কান 
_স্ঘর্ণকুমারী দেবী 

প্রতিদান প্রতিদান ! কি দিবে গে প্রতিদান ? 

আদর, চুক্ষন, হাসি, ভালবাসা, মন্প্রাণ ? 
তোমার যা কিছু আছে, 

সবই ত আমার কাছে, 

কি দিয়ে পূরাবে তবে বৃথা এই অভিমান ? 

বুঝিয়াছি মাঝে মাঝে তাই এই তিরস্কার, 

ধারকরা ধন তব নিয়ে আস উপহার । 

কেন, সখা, যাও ভূলে, প্রাণের এ অস্তঃপুর 
তোমাতেই তন্ময়, তোমাতেই ভরপুর ! 

তোমার যা কিছু নয় 

নাহি স্থান হৃদিময়, 

হৃদয়ে পশিতে গিয়ে ফিরে যায় অতি দূর ! 

'আঘাত-বেদনাটুকু শুধু তার প্রাণে লাগে । 

সেকি ন! তোমারি দান, 

তৃপ্ত তাহে অভিমানঃ 

আদরেরি মত তাই হৃদয়েতে সদা জাগে ! 

(“কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত--১৮৯৫ ) 

নহে অবিশ্বাস 
__স্বর্ণকুমারী দেবী 

সথা গো, এ নহে অবিশ্বাস ! 

অপ্ুর্ণ মনের ইহা অতৃপ্ত উচ্ছাস ১ 
তাই অশ্রু অভিমান, 

তাই এ বেদনা-গান, 
তাই এই বুক-ফাটা ছুরস্ত বিশ্বাস । 

সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস ! 
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তব পুণ্য প্রেমে ষদি করিব সংশয়, 
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময় ? 

ঈশ্বরের অন্বূপ সত্য স্থমহান 
তোঁমার ও স্বনীরব আত্ম-প্রেম-দান | 

তৃপ্ত আছ ভালবেসে, 

যা পাইছ লও হেসে, 
আকাঙ্ষা, অভাব কিবা! নাহি কোন জ্ঞান! 

আত্মা মোর অঙ্কভবে এ প্রেম*মহিমা, 

জ্ঞানেতে বুঝিতে পারি নাহি তার সীমা ; 

তবুও যে মাঝে মাঝে এই হাহুতাশ, 
হৃদয় বাহিরে চাহে হৃদয়-প্রকাশ। 

মনে রেখো! অসম্পূর্ণ মানব প্ররুতি, 
অপূর্ণ প্রেমেতে তার এইবপ রীতি ! 

তাই সাধ দেখিবার 
অভাবের অশ্রধার, 

একই কথা শ্ুধাইতে তাই চায় নিতি। 

তোমার প্রাণেতে ইথে যদি লাগে ব্যথা, 
আর, সখা, ভূলিব না হদয়ের কথা ; 

আর শুধাব না, সখা, ভালবাস কিনা, 
আজ হতে আঁখি মোর হবে অশ্রহীন!। 

কি কথা কহিব তবে, কি গাহিব গান? 

প্রেমেরি বাসনাপুর্ণ হায় ষে এ প্রাণ ! 
হোক সে বাসনা রুদ্ধ, 
চলুক মরণ-যুধ, 

নীরব অশ্রতে হোক সে তাপ নির্বাণ! 

(কবিতা ও গান? হইতে গৃহীত---১৮৯৫) 



পে কেনে জে খা 

_স্ঘর্ণকুমারী দেবা 

সে কেমনে চলে যায় ! 

আমার ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায় 

শুধু মুখপানে চেয়ে, প্রাণ উঠে উথলিয়ে, 
শতবার হাদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায় । 

সদ! ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা, 

হদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায় । 

সে ত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে 
মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায়। 

আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি, 

মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়; 

তবু সাধ যায় সখি, একবার দেখি, 

সে প্রাণে বেজেছে ব্যথ না দেখে আমায় ! 

দেখিতে পাইনে বলে, হৃদয়ে বেদনা জলে, 
সখি এ হেয়ালি বল কে বোঝায় ! 

(“কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত--১৮৯৫ ) 

যামিনী 
_ন্ঘর্ণকুমারী দেবী 

এমন যামিনী, মধুর চাদিনী 
সে শুধু গো যদি আসিত। 

পরাণে এমন আকুল পিয়াসা ; 
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত! 
এ মধু বসস্ত ; এত শোভা হাসি, 

এ নব যৌবন, এত রূপরাশি, 
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সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি, 
সে শুধু গো যদি চাহিত! 

মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব স্ষ্র, 
বৃথা! এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি 
যদি.হলাহলে-ভরা প্রেমস্থধা মিষ্টি, 

কেন তবে প্রাণ তৃষিত ! 

(“কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত--১৮৯৫) 

সলাধেম্র ভাসান 

_স্বর্ণকুমারী দেবী 

( প্রথমাংশ ) 

কে ও উন্মার্দিনী, কে ওই বালিকা, 

সথধার স্বরেতে ছাড়িছে তান, 
আকাশ পাতাল, মোহিম1 কে ওই, 

আপনার মনে গাহিছে গান? 

মলিন বদন, মলিন ভূষণ, 
এলো-কেশরাশি উড়িছে বায়, 

শৈবাল পরে শতদল সম, 
মুখানির শোভা বেড়েছে তায়। 

ডাগর ডাগর বিজলি-উজল 
নীল আভাময় নয়ন ছুটি, 

শৃম্ত ভাব ভরে, এদিকে ওদিকে, 
চারিদিকে যেন খু'ঁজিয়। বেড়ায় । 

কি যেন খুঁজিছে নিজেই জানে না, 

অথচ পরাণ কি যেন চায়, 

চোখের সমুখে গিরিনদীবন, 
দেখেও যেন না দেখিছে তায়। 
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গরবে উৎলি তটিনী ওই ষে 
আপনার মনে বহিয়ে যাক, 

তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা 
এ শুন শুন কি গান গায়। 

(ভৈরবী ) 

“ভূলে যাও ভূলে যাও ভূলে যাও ছুখিনীরে, 
নহিলে হবে না সখী একটি দিনের তরে । 

এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জাল! 

যেখানে সেখানে আমি, 

মোর সাথে সাথে ফিরে, 

ভূলিবারে কহিতে, €গাঁ, 

কি বেদনা লাগে প্রাণে __ 

কেবলি যাতনা-জীর্ণ মরমে সে ব্যথা জাগে, 

হোক তবু তাও সবে, তুমি নাথ, সুখে রবে, 
তাই ভিক্ষা, হও সখী, ভুলে যাও অভাগীরে |” 

গাইতেছে বালা, জানে না সে তবু 
কি গান গাইছে? কি ভাব তার। 

হৃদি হতে শুধু আপনি উৎলে 
এ ছাড়া কিছু সে জানে না আদ । 

গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা 

কিছুতেই যেন খেয়াল নাই, 
আপনার ভাবে আপনি ভোর, 

বাহিরে যা হয় হোক না তাই । 

প্রখর হয়েছে রবির উত্তাপ, 

প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা, 
নদীর উরসে কিরপের রেখা, 

চমকিছে যেন দামিনী-মাল। । 
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দুর শৃন্তপটে আকা আছে যেন 

ও পারেতে ছোট পাহাড়গুলি, 

দু'একটি কত শাঙ্গা শাদা মেখ 
শিখরের পরে পড়িছ্ে ঢুলি। 

বু ঝর ঝর, পড়িছে নিঝর, 

কোথায় অথচ না যায় দেখা, 

মাঝে মাঝে শুধু পাহাড়ের গাক্, 

ঝলসিছে ধেন রজত রেখা । 

নদীর মধুর ম্বছুল স্থরেতে, 
মিশিছে মধুর নিঝর-ভান, 

বালিকা গাইছে আপনার মনে, 

কোন দিকে তার নাহি ক* কাণ । 

প্রথর উত্তাপ, হয়েছে, হোক্ না, 
বালিকার তায় আসিবে কিবা ? 

বহে ঘদ্দি ঝড়, বুক ঝটিকা, 
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা? 

কিন্ত একি একি, চমকি উঠিয়ে, 

সহসা বালিকা থামিল কেন? 

পরিচিত সরে, কে গাহিছে গান, 

কেন রে হৃদয় অবশ হেন ? 

মনে পড়ে পড়ে-_-পড়ে না যে মনে, 

কি ভাবে হৃদম্ম উঠিল পুরে, 
কে গাইছে গান কে গাইছে গান 

সেই যে পুরানো মোহিনী হরে ! 

কাপে যে হৃদয়, বেধে যে পরাশে, 

গানের একটি একটি কথা; 

একি রে বালার বিভোল হছে 

একি বে সহসা! এফি রে ব্যথা ? 
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নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল, 
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার, 

নদীর ধার়েতে গাছের তলায়, 

রাখিল বালিকা শরীর-ভার । 

( 'গাথা” হইতে গৃহীত--১৮৯* ) 

অহ 

_ শিরীআমোহিনী দাসী 

ওরে প্রিয় অশ্র-ধার, 

প্রণয়-পূজার চির-সঙ্গিনী আমার ! 
. পবিজ্র প্রণয়-€দবে পূজা করিবারে, 

তোর সম উপচার নাই এ সংসারে । 
শুভ্রবাস পৃত বলি তাই তারে পরি, 
তা হ'তেও পৃত তুই, ওরে অশ্র-বারি ! 
প্রেম যবে মৃতিমান ছিলেন আমার, 
পূজেছি তাহায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার । 
কোমল কুন্মে কত মালিক গাথিয়া, 
তৃষিতে প্রণয়-দেবে দেছি পরাইয়া। 
পরায়েছি বটে ফুল, মনেতে ধরেনি, 

কেহ বা মলিন, শুফ, কেহ বা ফোটেনি। 

মধ্যে তার তীক্ষধার স্থতা এক রেখা, 

যোগ্য ইহা নয়, যেন এই তায় লেখ। । 
ত্বর্গের দেবতা প্রেম গেছেন যথায়, 

স্থকোমল কত হৃদি পুজিতেছে তায় । 
উদ্দেশে এখন তার করিব পুঁজন, 
কুহুম, কবিতা আর নাই প্রয়োজন । 
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পেয়েছি মনের মত রতন আমার, 
কোমল, পৃতোজ্জল নিধি অশ্র-ধার | 

আয় অশ্রু, গ্রেম-দেবে মানস-আপনে 

বসা়ে, সাজাই তারে মুকুতা-ভূষণে। 

( অশ্রুকণা” হইতে গৃহীত--১৮৮৭ ) 

প্রিয়তম 

-গিরীজ্দরমোক্নী দাসী 

উথলিয়! ওঠে হৃদি, প্রেম-পারাবার ; 

ভেঙে ফেলে দিতে চায় বাহ্ আবরণ ! 

মনে পড়ে কত কি যে উষার, সন্ধ্যার-_. 

শ্রবণ-বধির-কর তরঙ্গ-গর্জন ! 

অন্ফ,ট মুকুল কত গন্ধ-ভার নিয়া 
শুখাইয়া গেছে ঝরে নিদাঘ-দহনে ) 

বিফল সাধের ছায়া পরাণে লুকিয়া 

বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাদিয়া গোপনে । 

আশ! ত জলিয়া গেছে, জানি নাক হায়, 

কোন্ স্থত্রে ঝুলিতেছে এ ভার জীবন? 
শুগ্তপথে ফিরিতেছে শূন্য-প্রাণ হায় ! 

অলক্ষ্যে ফিরায় তারে কোন্ আকর্ষণ? 

কোথা হ'তে কার গীত আসিতেছে ভেসে, 

'আশ্বাসি রাখিতে মোরে হু্দি-হীন দেশে ! 

( “শ্রুকণা" কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৮৭) 



সেখ। 

প্রভেচ্ -- 

-গিরীজ্রমমোন্নী দালী 

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি, 

তৃগ্ক তাহাতে অহনিশ ; 
-_ভূত্ত সেথায় কোটা বস্ুদ্ধরা, 

মুক্ত সেথায় শত জরিদ্বরা, 
দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা, 

বিকীরিত জ্যোতি দশ দিশ ? 

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি, 
তগ্ক তাহাতে অহণ্রিশ | 

তুমি ভালবাস ব্ধপ-গৌরব, 
স্থকোমল তস্থ শিরীষপেলব, 

বিশ্ব-বরণ অধর-পল্পব, 

নয়নের সুধামাখা বিষ; 

আমি ভালবাঁসি চিত্ত আমারি, 

তৃপ্ত তাহাতে অহনিশ। 
কু ভ্রমি আমি 

বনবীঘিতলে, 

হরিণীর মত হরিত শাহুলে, 
মৃ-কুহরিত মধুর রসালে, 

বাসনা-সায়রে মরালী ; 

শতজন্নাঞ্জিত সাধ-শতদলে, 

গুপ্তিত ভূপ্রিত মকরন্দে ভূলে, 

ছিন্ন-সুশ্পক্ষ কেতক-মুকুলে, 

ঘুরে ফিরে ফিরে কেবলি । 
কখন মোহাদ্ধ বদরী-পল্লবে 
আবদ্ধ গুটিকা নিজ মুখাসবে 
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নিজ কর্মজালে গাথা সে।-- 

-বিষমশ্রহশ্ত-গাথা সে! 

কু কুন্দপ্রভ বসম্ত-প্রভাতে 
স্ফ,রিত আপনি আপন প্রভাতে 
জ্ঞানরবি-কর-প্রদীপ্ত-বিভাতে 
বিচ্যুত সকল বাসন; 

বিস্ময়ে নেহারি আপনা ! 

তুমি ভালবাস বূপ-গৌরব, 
স্থকোমল তন্থু শিরীষপেলব, 

বিদ্ব-বরণ অধর-পল্প ব, 

নয়নের হৃধামাথা বিষ, 

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি, 

তৃপ্ত তাহাতে অহ্নিশ । 

('অর্থ্য কাব্য হইতে গৃহীত--১৯৯২ ) 

বেলা যায় 

_শিরীজ্রমমোহ্িনী দাসী 

ওগো ছেড়ে দাও পথ এবারের মৃত 

লইয়া আকুল বিনতি; 

আমি করিয়া শপথ বাহি দূর পথ 
শিরে বিরহের বেসাতি ৮-- 

অমার আধার ধরে' শিরে ফিরে 

ম্লান শর্বরী যেমতি। 

কোথা যেতে চাই জানি না যে তাই 
শুধু ঘুরে"মরি সারাদিন ; 

কত ঘোরা নিশি যাঁপি তটে বসি'__ 

কত মধূ-নিশি আশাহীন ! 



সখি, 
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নাহি কিছু বিত, কুকুকী চিত্ত 
বৃখা চঞ্চল লালসে -- 

শুধু--শুধু আছে আকুল নিশ্বাল, 

অশ্র-শীকরে মাখা সে; 

আছে ওগোত্আর বন্প্রন্থনের 

শুফ গাছের মালিকা,-- 

আছে ওগো আর লাজ-পিগ্ররের 

বদ্ধ মৃক শুক সারিকা! 

আছে স্থরক্ষিত যতন-সঞ্চিত 

ব্যর্থ বাসনার ছায়া গোঁ 

বহে যায় বেজ যাই এই বেলা 
ছাড় ক্ষপিকের মায়া গো! 

হে পথিকবর, কোথা তব ঘর, 

করুণ আঁখিতে কি ভাষা? 

পথে শত ধূলি উড়ে যায় চলি 

বুফে বহি মরু-পিপাসা ! 

ওগো! অনিমিষে, কি দেখিছ মুখে, 

চেয়োনা অমন করিয়া । 

আছে দুই খানি প্রাবনের মেঘ 

এই আখিকোণ ভরিয়! ! 

তেমনি শাঙন নিশি, 

হ 

( “অর্থ্য” কাব্য হইতে গৃহীত---১৯*২ ) 

_শিরীজ্রমোহিনী দাসী 
চমকিত দিশি দিশি, 

মুহু মুন ক্ষীণ হাসি চপলা-বালার ; 
মু মন্দ বরিষণ, পরে গুরু গরজন, 

বিকট বজর-নাদ চমক হিয়ার ।-- 
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এমনি যামিনী ছনে, বেটি তুয়! সখীসনে, 
মনে পড়ে রাধার সে প্রথমাভিসার ! 

সেই বাশী সেই গান, গানে সে রাধার নাম, 
শিহরিত দেহ প্রাণ চমক আমার ! 

সেই মেঘ দুরু ছুরু, হিয়ার কাপুনি গুরু, 

কম্পিত চরণ উরু বিবশা রাধার ;- 

মনে পড়ে, ললিতে রে, সেদিন আবার ! 

যার পলকে আকুল প্রাণ, ছল ছল অভিমান, 

আথে উলিত বান জগত আধার, 

পত্র-ভঙ্গে ভাবিত যে গমন আমার-_ 

মনে পড়ে, ললিতে রে, সেদিন রাধার | 

সেই বৃন্দাবন এই, 
এই তি কালিন্দী সেই, 

সেই কি রাধিকা এই ? বল্ একবার, 
কোথা তবে রাধানাথ, ললিতে, বাধার ? 

কেন তবে বিরহের অকুল আধার ! 

( “শিখা” কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত-_-১৮৯৬ ) 

মধু মাসে মাধবী 
_গিরীজ্মমোছিনী দাসী 

তোমার স্মরণে ফিরে' নবীন যৌবন আসে, 
তোমারি মনোজ্ঞ ছবি-_অন্তর-নয়নে ভাসে ; 

বিশীর্ণ এ দেহ-লতা, 

বিশুষ্ষ অধর-পাতা, 

পদে দলি+ যায় চলি' এবে সবে উপহাসে । 

তোমারে ম্মরিলে তবু নবীন যৌবন আসে | 
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পুলক-শোপিত-রাশি প্রবাহিত শিরে শিরে, 
লাবপ্য-তরঙ্গোচ্ছাস সারা দেহে ফুটে ধীরে ; 

কচি কিশলয়-রাঁগ 

আবার অধরে ফুটে 7 

সাধের মুকুল-কুল 
পরিমলে ভরি” উঠে +-- 

কোথা তৃমি দূর বাসে, স্থখ-স্থপ্ত পারিজাতে, 
তোমার স্বপন-ছায়া, আমারে জাগায় পরাতে । 

স্থচির যৌবনরাশি 

কোথা তব হাদে রাজে, 

যাহার পরশে ধরা 

চির নব সাজে সাজে? 

( “সিন্ু-গাথা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯*৭) 

পরশমণি 

--(দদবেজ্নাথ বেন 

না গে! না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি! 

প্রেমই পরশমণি, যাছুকর-ম্পর্শে যার 

হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী ! 

, ইহারি পরশবলে অতুল রূপসী-সাজে 
বাড়ায় যুবার পার্খে শ্যামালী রমণী ! 
ইহারি পরশবলে কৃষ্ণ ভূজে ক্রোড়ে লয়ে 
মদন-লাঞ্ছন মুখ নেহারে জননী ! 

ইহারি পরশ পেয়ে জ্রিভজের শ্যাম অঙ্গে 
হেরে জৈলোক্যের রূপ ব্রজ্ববিহারিণী ! 
হে কবি, ইহারি বলে হেরিয়াছ ব্জগ-ঘরে 
ভেসি-লেসি-_ভ্যাফোভিল্-কুহ্ম-লাঞ্ন 

বঙ্গনারী-পুষ্পরাজি বিশ্বে অতুলন ! 



দ্ীীপহৃন্তে যুবতী 
--দেযেজলাখ মেন 

“ছাড় ছাড়, হাত ছাড়--” 

ছাড়িলাম হাত, 
হে সুন্দরী রোষ কেন? তুমি ষে আমার 
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার ? 
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ ! 

তরুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে, 
বসেছে জোনাকি-পাতি কুহ্থমে কুহ্ছমে ; 

কবিচিত্ত ভরি গেল মাধুরী-আলোকে, 
তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে ! 
কি অশোক-বার্ডা আনি” মরমে মরমে 

ঢালি” দিলে কবি-কর্ণে অশোক-ক্ন্দরী ! 

দিবসের পাপ-চিস্তা কলুষ সরমে 

হেরি ও সাজের দীপ গিয়াছে বিস্মরি ? 

হাসিয়া ছাড়ায়ে হাত গেল বধূ ছটি'_ 
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়। দেউটি। 

ভোালনবেসন। 

-দেবেজ্রনাঞথথ সেন 

€ ১) 

বাস করে থাকে কীট পাধিব কুস্মে রে, 

থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে, 

যুবতী-যৌবন হায়, তটিনী-বু্ু,দপ্রায় 
চকিতে মিলায়ে যায় ; ভূলনা রে ভূলনা, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 
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(॥ ২ ) 

জতুর কুস্থমে গাথা আশার মালিক! রে, 
দপ্ করে জলে উঠে অনলের শিখা! রে, 

মাল! সহ শরীরেতে নর-বক্ষঃ উপরেতে, 

দঞ্চচিহ্ছ থেকে যায় ; ভূলনা রে ভূলনা 
কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 

(৩) 

ওই বিধু তব গজে গলায় গলায় রে, 

পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে, 

ওই পুনঃ আখি ঠেরে, নিরধিয়ে বিজয়েরে 
প্রণয় বিষম খেলা ; ভুলনা রে ভূলনা, 

কারে ভালবেসনা রে বেসন! ! 

(৪ ) 

মেঘে আবরিত হয় হধাংশু-আনন রে, 

দাবানলে দগ্ধ হয় আনন্দ-কানন রে, 

যেই ফুল মধু রাখে, সেই ফুল বিষ ঢাকে, 
কাচ হেরি হীরাভ্রমে ভূলনা রে ভূলনা, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 

(৫ ) 

_ ভেবেছ কি মরণাস্তে সতী-দাহ হবে রে? 

সতীর পদবী সতী খুঁজিয়া লইবে রে? 
তটে কাষ্ঠ ্বত জ্বলে, সতী কিন্তু কুতুহলে 

নগরে ফিরিয়া যায়; ভুলনারে ভূলনা, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 

(৬) 

নাচে বক্ষ: গুরু গুরু ভোযষার পরশে রে, 

অমনি গলিয়া বাও মোহ-ভ্রম-বশে রে ; 

সতী 
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কুহকী কুহুক-জয়ী, বিষম নাচনি সেই» 
বিষম প্রেমের খেলা ; ভূলনারে ভূলনা, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 

€॥ ৭ ) 
আইলে বসস্তকাল কুফুলও ফোটে রে, 

লুতিকাও অলিসঙ্গে মল্লিকায় জোটে রেঃ 

বজনীগন্ধার মত, ঘোর গন্ধে আকুলিত, 

অরুচি জনমে প্রেমে ; ভূলোনারে ভূলনা, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 

(৮) 

চিরদিন পূর্ণশশী উদস্স ত” হয় না, 

চিরদিন খতুরাজ ধরাতলে রয় না; 
চিরদিন ভালবাসা, হৃদয়ে করে না বাসা, 

বনপাখী বনে যায়; ভূল না রে ভুলন!, 

কারে ভালবেসন। রে বেসন! ! 

(৯) 

সকলি জলের খেলা ইন্দ্রধন্থু-প্রায় রে, 
দেখিতে দেখিতে প্রেম মিলাইয়! যায় রে; 

আবার শোকের ধারা, তিমিরে হইয়ে সারা, 
দর্শকের আখি যায় ; ভুল না রে ভূল না, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 

(১ ) 

গোলাপে কণ্টক হয়, বিধাতার খেল! রে, 

অগ্রির বিকারমান্ত্ সুন্দরী চপলা রে; 

রত্বের উত্তম যেই, উজ্জল হীরক সেই, 
অজার-বিকারমাজ্স ; ভুল ন! রে ভুল না, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা! 
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(১১) 

ছইলেই গলে যায়, প্রজাপতি-পাখা রে, 
আগমনী না হইতে বিজয়ার দেখা রে, 

অভিনয় না ফুরাতে, রঙজভূমি-প্রাঙ্গণেতে, 

সুর্ধ্যরস্মি দেখা যায় ; ভূল না রে ভূল না, 

কারে ভালবেসন। রে বেপনা ! 

(১২ ) 

- নদীগর্ভে কিশলয় শিলাময় হয় রে, 
শশধরে ম্লান করে উধার উদয় রে? 

সরলা বালিকা হয়, প্রগল্ভা হইয়া যায়, 

বাসি প্রেম তিক্ত বড় ; তুল ন! রে ভুল না, 

কারে ভালবেসনা রে বেসনা ! 

(১৩) 
বৃথা বাণী ! বৃথা বাণী ! প্রেমান্ধ প্রেমিক রে ! 

তার কাছে “প্রেম”-সত্য, কভু কি অলীক রে? 

কু নয়, কভু নয়! হে প্রেম, তোমারি জয় ! 

অমল, ধবলা প্রিয়া, নহে কলঙ্ষিনী রে! 

চিরদিন সুধা-প্রসবিনী রে ! 

( গোলাপগ্ুচ্ছ+ কাব্য হইতে__গৃহীত ১৯১২) 

যাছুক্তরি এত যাদু শাথিলি কোথায় ? 
-(দেবেজ্ঞনাথ দেন 

যাদুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায় ? 

বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা ক'স্ হেসে হেসে, 

জহুরির দোকানের পট খুলে ধায় ! 
'কোহিচ্ছরে কোহিহরে, আলো যে উলি পড়ে ! 

ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে হারায় মুক্জায় 
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যেখানে দ্লাড়াস্ তুই, জাতী, বেল, মক্সী, যু'ই 
ফুটে ওঠে ; পারিজাত শাখায় শাখায় ; 
সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আঙ্ছিনায় 1 

শাখী নাচে, পাখী নাচে, কুছ-শব্ধ প্রতি গাছে, 
সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায় ! 

হেরি ও মোহন ভেল্ 

ভুলে গেছি বুদ্ধি খেল্ 
মলিন তারার ভাতি চাদনি-নিশায় ;- 

যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়? 

মনে নাই ? সেই নিশি, 

অন্ধকার দশ দ্িশি, 

জলদে চপল! চাহে বিকট বিভায়, 

সোহাগে বাহুর ভোরে বাধিলি আমায় । 

সুখ-খিক্স হ'ল প্রাণ ; 

ক্ষণে মোর হ'ল জ্ঞান 

আমি যেন ডুবে আছি জাগন্ত-নিত্রায়, 
বাসস্তী যামিনী-কোলে ফুল্প-জোছনায় ! 

জ্ঞানরন্ধা হ'ল রোধ, 

পরক্ষণে হ'ল বোধ, 

চম্পকে, কমলদলে শিরীষ-শষ্যায় 

আছি আমি; হাসি মোর অধরেতে তায় ! 

পাতিয়ে যাদুর কল, 

এইরূপে প্রতি পল 
কাটাইলি; তুই যবে আইলি হেখায়, 

সেই দিনই ধামিনীর হয়েছে বিদায় ! 
নিশায় কোকিল গায়, 

কমল মুচকি চায়, 
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যামিনীতে কোলাকুনগি উবায়-উষায় ! 

যাছকরি, এত যাছ শিখিলি কোথাসস ? 

ষাছুকরি, তুই এলি-__ 
অমনি দিলাম ফেলি 

টীকা ভাষ্য ৮--€তার ওই চক্ষু-দীপিকায় 
বিষ্তাপতি ০মঘদূভ সব বুঝা যায় ! 

শব্দ হম অর্থবান, 
ভাব হয় মৃত্তিমান, 

রস ডথলিয়! পড়ে প্রতি উপমায় ! 
যাছুকরি, এত যাছু শিখিলে কোথায় ? 

শোকছ্খে নিজ ঘরে, 

শোক গেছে চিরতরে ; 

পলাতক রোগ-দৈত্য ফিরিয়া না চায় ; 

প্রতি কক্ষে আশা-পরী, 

হীরার অঙ্কুরী পরি, 
অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায় ! 

যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায় ? 

আমার মলিন নজরে, 

আমার শীতল গাজ্ে, 

কি অনল জ্বেলে দিলি !--নিশায়-দিবায়, 

সে পুত অগ্নির সেকে, 

পাপ-চিস্তা, একে একে, 

শুকানো পলব সম দগ্ধ হয়ে যায়ু ৮8 

যাছুকরি, এত ষাছু শিখিলি কোথায় ? 

ও ষাছ পরশে তোর 

জড়িত রসনা মো 

বীপার বঝস্কার ধ্বনি মিগন্তে বিলায় ৷ 
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হের দেখ সারি সারি, 

জগতের নর-নারী 

অবাক্, হীসিত নেত্রে, মোর পানে চায়। 

যাছুকরি, এত যাছু শিখিলি কোথায়? 

(“অশোক-গুচ্ছ' হইতে গৃহীত---১৯** ) 

লাভেত্ন প্রদীপ 

--দেবেজ্দ্রনাথ মেজ 

(১) 
নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এস গে রূপসি ! 

ছেয়ে গেল নিশিপল্পে চিত্র সরসী ! 
হের দেখ, হাঁসি হাসি, দিল মোর কাছে আসি, 

একরাশি ফুলরাশি কল্পনা-রূপসী ! 

অধর্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়, 
হেরি সখি নিশিমুখে তব মৃখশশী ! 

(২ ) 

গৃহ-রাজত্বের চির-বিজয়ী অধীপ ! 
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য, 

জয় জয় নারী তব সাজের প্রদীপ ! 

(৩) 
মধুনিশি- জ্যোৎসালোক__ লালে লাল ক্ফুটালোক, 

কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনি? 
তাই ও ভালের টিপ্, তাই ও সাজের দীপ, 

আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী ! 
তুমি কি নিজের আখে, পরীদের ক্ষুন্ন কাখে, 

হেরিয়াছ কুগ্তবনে জোনাকী-গাগরী ? 
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হেরি তোমা,-হর্ষে সারা, নিশাস্তে কি শুক্রতারা, 
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহরী ? 

(৪ ) 
নিশি ভোর হয় হয় তুমি সখি সে সময়, 

আলোকে দ্রাড়ায়েছিলে, করে ফুলসাজি ! 

শিবের পূজার তরে, শ্রহ্থাভরে, হর্যভরে, 

বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্প ফুলরাজি। 
হেরি ও ধরণ ধারা, জ্যোৎগ্সা হাঁসিয়ে সারা, 

লুটায়ে চরণে তব, শেফালী-ছায়ায় ] 

চন্দ্র ডাকে আয় আয়”! জ্যোৎন্া আর কি যায়? 
বাপাইয়া ক্রোড়ে তব পশিল হিয়্াক! 

(৫ ) 
সহস! কৌস্ভমণি হাসিল হরষে ! 
সহসা ফুটিল পক্ম মানস-সরসে ! 

সহসা “উপমা” আসি, জ্যোতিশ্ছটা পরকাশি, 
বরধষিল ভাবরাশি, কবির মানসে ! 

লাবণ্য উলে দেহে, ইন্দিরা পশিলা গেহে-_ 
হাসিয়া উঠিল গেহ চণ্রণপরশে ! 

( “গোলাপগ্চ্ছ” হইতে গৃহীত---১৯১২ ) 

প্রথম চুম্বন 
_--(দেবেজ্রনাথ তেন 

(১) 
না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি, 

প্রথম চুম্বন ! 
কুহরিয়া উঠে পিক, 

শিহুরিয়া উঠে দিক, 

ভরে যায় ফল ফুলে শ্তামল যৌবন $ 
বনতুলসীর গন্ধে, 

বাষু হয় মাতোয়ারা ; 

বিটপির গাজে গাজে ঠাদের কিরণ ! 
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(২) * 
অজানা হরভি স্রাণে 

কি জানি কি জাগে প্রাণে 

কোকিলা বঙ্কার ছাড়ে মাতায় ভুবন ! 

কি জানি কি মেঘ হেরি, 

চঞ্চল! ময়ূরী নাচে, 

আবেশে প্যাখম তুলি অঙ্গের দোলন ! 

অজানা সুরভি স্রাণে, 

কি জানি কি বা সে প্রাণে” 

আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চুম্বন! 

( ৩) 

কে আনিল আলোরাশি হদয়-আধারে ? 

অধরের ফাক দিয়া ; 

জ্যোৎন্সা পড়ে উছলিয়া, 

দম্পতীর শয্যার আগারে ! 

রঙ্গীন বারনীস্ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে ! 

কে রে এ চতুর কারিগর ? 

দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল ! 

কে রে সুনিপুণ চিক্রকর ? 

কনক-পারদ্ লেগে, মলিন দর্পণ খানি 

ধরিল কি অপক্প শোভ1 মনোহর ! 

(৪ ) 
নব বক্ষে নব সুখ, 

নব ধর্ম, নব যুগ 

নব শশী হেসে সারা প্রাবিয়া ভূবন ! 

জ্যোৎ্নার আবছায়ে যৌবন-নেশার ঝৌঁকে, 
মধুর মধুর এই প্রথম চুম্বন ! 

(“গোলাপগুচ্ছ' হইতে গৃহীত-_-১৯১২। 



শ্গেষ চুম্বন 

--দেবেজ্দনাথ জেন 

১.2 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 

জীবনের রত্বাগার একেবারে করি খালি, 
অভাগারে ফাকি দিয়ে মরণে দিতেছ ভালি ! 

দাও, দাও, বিদায়-চুহ্বন ! 

লয়ে ও হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুদি, 

দরিন্র করিবে, সখি, জীবন-যাপন । 

দাও, দাও, বিদায়-চম্ধন ! 

(২) 
দাও» দাও, বিদায়-চুম্ধন ! 

এ হেমস্তে দাও সখি, ফুল মালতীর মালা ॥ 

পৌষের দুরস্ত শীতে বৌভ্ররাশি দাও বালা ! 
দাও» দাও, বিদায়-চুম্বন ! 

সবাই কাদিছে তাই, তব মুখ পানে চাই»_- 
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন, 
দাও, দাও, বিদায়-চুন্বন ! 

€ ৩ ) 
দাও» দাও, বিদায়-চুম্বন ! 

ঘন-ঘোর বর্ষা রাতে, কোথা পাব জ্যোত্সারাশি ? 

এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিছ্যৎ-হাসি ! 
দাও, দাও, বিদায়-চুদ্ছন ! 

গুলিনে ধাড়ায়ে হায়ঃ শীতে থর খর কায, 

সলিলে নামিব, সখি মুদিয়া নয়ন ! 
দাও, দাও, বিদায়-চুত্বন ! 



১৪৮ উনবিংশ শতকের গ্ীতিকবিতা সংকলন 

(৪ ) 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন | 

কে বলিল, গোধূলিতে, রবি গেলো অন্তাচলে, 
প্রভাতে ভাস্কর হয় অরুণ উদ্য়াচলে ? 

দাও, দাও, বিদায়-চুস্বন | 

সূর্যকাস্ত মণি সম অধর-প্রবালে মম, 

ভরি লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ ! 

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ] 

দাও চিত্ত-মণিবদ্ধে রাখির বদ্ধন বাধি ! 

চিরবিরহের দিনে, বিরহের চিরসাথী, 
দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন ! 

(৫ ) 

দাও, দাঁও, বিদায়-চুম্বন ! 

একি ! একি ! একি গোল ! একি রোদনের রোল! 

সব শেষ; তারি সমাচার ?-- 

দাও তবে প্রাণভরা! শেষ উপহার, 

সধা-হলাহল ওই চুম্বন তোমার ! 

( ধ“গোলাপগুচ্ছ” হইতে গৃহীত--১৯১২ ) 

মিশ্রেগ্ড 

_দেবেজ্মনাথ জেন 

[ অপূর্ব নৈবেদ্ হইতে ] 

দেখি অভুত শ্বপ্প। পূর্ণিমা শর্বরী ; 
নিথর শাস্তির রাজ্যে সুধাকর হাসে ! 

সহসা! উঠিল ঝড় তোলপাড় করি 
ব্ব্গ, মর্ত্য ; মান শশী কাপিল তরাসে। 



প্রথম খণ্ড-প্রেষবিষয়ক ১৪৬ 

ব্যোম-যাছুকর কিন্ত করিয়া ভ্রকুটি-_ 
থামাইল ভীম বাত্যা ; মেঘ-নাট্যশাঁলে' 

অদ্ভুত-অপ্পরবাগ্ঠ বাজে ভালে তালে। 

কি অদ্ভুত! অন্তরীক্ষে নাচে নটনটা ! 
থামাগে শ্বপ্রের কাযা ব্যোম যাহকর 

দিল কি বদলি? একি চমৎকার হেরি ! 
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল চন্দ্র-কলেবর ; 

দেখা দিল রঙ্গভূমে এ কোন কিন্্রী ? 
তুমি কি মিরেগ্ডা1? কিম্বা আকাশের শশী? 
বুঝিব কি? দৃশ্তে আখি গেল যে ঝলসি ! 

ভ্রাল্িস্রেট 
--দেবেজ্রনাথ সে 

1 অপূর্ব নৈবেছ্য হইতে ] 
লাল নীল শ্েত পীত স্বর্ণ বর্ণরাজি, 
পুষ্পোপরি পুষ্প ঢালা, পরতে পরতে ; 

শিশির ও জ্যোৎসা! ঢালা সঙ্গীতের শোতে ; 
কি বিচিত্র সমাবেশ! একি ছায়াবাজী ? 
বসস্ত-উৎসব দিনে মালাকার সাজি 

কি গড়িলে একচিভ্ে আনন্দমোহিনী ? 
স্ফুত্তিময়ী সৃতি এ ষে! স্মর-সোহাগিনী, 
ক্লাম্ত তুমি ; ঘুমাও ঘুমাও, দেবি আজি ! 
চুপি চুপি ধীরে তথা আলিয়া মদন, 
বিচিজ্র সে পুষ্পমৃত্তি অবাক নেহাৰি ! 
মুগ্ধ স্মর, কর্ণে তার করি উচ্চারণ 
অগ্নিমন্ত্র “উঠ, উঠ৮ কহিল! ফুকারি__- 

বিস্ফারি যুগল লেজ মূরতি হাসিল, 

“আমি জুলিয়েট” বলি উঠি লীড়াইল। 



ত্রাক্ষসী 
_দেবেজ্জনাথ তেন 

বসস্তের উষা আসি, রজি দিল যুগল কপোলে ; 

তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি, আননে প্রিয়ার ! 
নিদাঘের রৌত্র আসি, বিলসিল ললাট নিটোলে, 

তাই গে! প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার ! 
ঘন-ঘোর ব্ধা-রাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে ; 

তাই গো৷ প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার ! 
নাচিল শরত শশী বূপ-হুদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে ; 
তাই গো প্রিষ্ার দেহ কুলে কুলে চন্দ্রে ন্দ্রাকার ! 

রাহু কেতু ছুই খতু__শীত ও হেমন্ত ধু হায় 
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি ছড়াইল কঠিন তুষার ! 

তাই প্রিক্নে, তাই বুঝি, স্ৃকঠিন হৃদয় তোমার ? 
উপাসনা, আরাধনা কলি ঠেলিয়া দাও পায়! 

আমি গে বুঝিতে নারি দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী ! 
পূর্ণিমার জ্যোৎসা তুমি, কিন্বা ঘোরা কৃষ্ণ চতুর্দশী ! 

( অশোক-গুচ্ছ” হইতে গৃহীত--১৯** ) 

-দেবেজ্দনাথ চেন 

আমার প্রতিভা আজি কাঁডালিনী, হে শ্যামস্থন্দর 
কবিতা-মালঞ্চ তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে 

নহে আর ; মাধবী-মণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে, 
নহে আর বস্কত ও অলম্কত ! শুক সরোবর; 

ফোটে না, ফোটে না তথা একটিও পদ্ম মনোহর 
উপমার [ ঝি" গেছে লতা-পাতা ; ওই দীন স্যপে 
ক্রোটনের পাঁতা কাপে (হায় তারে কে করে আদর ? ) 



প্রথম খণ্ড---প্রেমবিষযনক ১৫১ 

কম্বল-সম্ঘল-হারা দরবেশ কাপে যথা চুপে ] 
হে বধুঃ হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ 

তুমি যবে আসিয়াছ, কি €গো কাজ গোলাপী ভূষণে ? 

যুগান্তে পতিরে পেয়ে, বিরহিণী, তুলি তুচ্ছ সাজ, 

আলু-থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে? 
জানি আমি, হে ব্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না! স্বণ। 

পতি-চক্ষে, প্রাণনাঁথ, প্রবীণা যে স্থচির-নবীন৷ ! 

(এগোলাপগুচ্ছ” হইতে গৃহীত--১৯১২ ) 

অদ্ভুত অভিসান্ত 
_-€দবেক্দ্রনাথ তেন 

মাধবের মন্ত্রসক্ধ মোহন মূরলী 
ধবনিল রাধার চিত্ত-নিকুগ্র-মোহনে +-- 

অমনি রাধার আত্মা ভরত গেল চলি 

শ্ামতীর্থে, শ্যামাজিনী যমুনা-সদনে ! 
গেল রাধা; তবে ওই মস্থর গমনে 

মঞ্জুল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি? 
আকুল দুকৃল; ম্লান কুস্তল, কাচলি; 

ঘুম যেন লেগে আছে নিঝুম লোচনে । 

নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া । টানে তরুদল 

লুন্তিত অঞ্চল ধরি! মুখপন্মোপরি 
উড়িয়া বসিছে অলি গুঞুরি গুঞরি ; 
বিহ্বল! মেখলা চুম্ে চরণের তল । 
আগে আত্মা, পরে দেহ যাইছে তুহার, 
রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার । 

€ «গালাপগ্ডচ্ছ” হইতে---১৯১২) 



দাও ছ্ধাও এক্কার্টি ছুম্বন 
--দেবেজ্জনাথ ০ 

দাও, দাও, একটি চুম্বন । 
বিছাইয়া ছুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচিপাখা 

দাও, দাও, প্রাণময়ি, জ্িদিব-অমিক্-মাখা, 

একটি চুদব: 

আকুল ব্যাকুল হয়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে, 

করুক তোমার করে সর্বন্ব-অপণি, 

দাও, দাও, একটি চুম্বন । 

পশে যনে রূবিকর পল্মের বসে, 

তরল কনক সেই শিশির পরশে, 
লাজ-রক্ত-শতদল, প্রাণবুস্তে ঢল ঢল, 

সর্ধশ্ঘ বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে । 

তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি, 
লও, লও» (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া, ) 

প্রাণের মদিরা মম গণ্ড,ষে শুষিয়া । 

দাও, দাও» একটি চুম্বন--- 

মিলনের উপকুলে সাগর-সঙ্গমে, 
ছুজ্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে, 
দেহের রহন্য্যে বাধা অদ্ভুত জীবন, 

দাও, দাও, একটি চুম্বন । 

আর এক,-একটি চুম্বন । 

তোমার ও ও ছুটি, বাসস্তভী যামিনী জাগি, 

পাতিয়াছে ফুল-শষ্যা বল গো কাহার লাগি ? 
দাও, দাও, একটি চুদ্ষন । 

নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর, 
চক্ষু রুদ্দি মাথা গুজি করিবে শয়ন ! 



প্রথম খণ্ড--শ্রেমবিষয়ক ১৪৩ 

দাও, সখি ! মদির চুস্বন। 
দাও, দাও, একটি চুম্বন । 

পুষ্পময়, ক্বপ্রময়, তোমার ও ভালবাসা, 

কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা, 
তোমার ও মদির চুম্বন । 

কপোত ও কপোতী সনে 

মগ্ন স্বহু কুহরণে 

থাকে যথা, সেইবূপে পরামর্শ করি, 
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক কুহরি ! 

(“অশোক-গুচ্ছ” হইতে গৃহীত---১৯** ) 

ছর্পণ-পার্ে 
_-দেবেজ্্রনাথ ০সন 

€ছ ১) 

ভাল করি আসি দাড়াও রমণ্ি, 
+€ মুখ-কমল হেরিব আজিকে 

ফুটিত দর্পণে চারুচন্দ্রাননি ; 

শ্বেতদুর্বাজিনি ও শোভন অঙ্গ 

নিরখিব আজি মানস ভরিয়া, 

দর্পণের আগে ফ্লাড়াও আসিয়া । 

€ ২ ) 

চাকু মুখপল্ম ফুটিছে দর্পণে, 

অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল, 

ভূঙজ-শিশু ধেন পদ্মপজর-কোণে ; 

গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশরাশি, 

হুরিপ্রাভ অঙ্গ চুম্ষিছে সঘনে । 
কুফমেঘ যেন সুখাংগ্জ-বদনে | 
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(৩) 

বক্ষঃদেশে মরি হস্ত সংস্থাপিত | 
সমু হাসিতে দস্ত কুন্দ-পাতি 
কিবা! হ্ষমায় মরি সুসজ্জিত ! 

রূপের মাধুরী পড়িছে উলি, 
নূপের তটিনী বহিছে দর্পণে, 

চন্দ্রলেখা ষেন সরসী-বদনে । 

(৪ ) 

দর্পণ-ভিতরে চিত্রিত যে ছবি, 

এ ছবি-তুলনা কে দিবে রে বল? 

এ ছবি বর্ণিতে পারে না"ক কবি, 
কাছে এস পরিয়ে, মুখে মু হাসি, 

তাকাও হ্থমুখি ! মোর মুখ-পানে, 

তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে । 

(“নিঝরিণী' কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৮১) 

নাত্রীমস্রল 

্দেবেজ্জনাথ সেন 

জানি আমি নারি, তুমি কবি-বিধাতার 

শ্রেষ্ঠ কাব্য; স্থকোমল কাস্ত পদাবলী; 

ছন্দোবদ্ধে, অন্ুপ্রাসে মরি কি বঙ্কার ! 

শ্যামের মূরলী সম শব্দের কাকলী ! 
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা, 

কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোল! 1) 
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুন্ধ চেতনা 

নাচিছে উর্বশী যেন বাসস্তী-নিচোল! ! 
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কিন্ত যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্জিমায় 
অর্থের মধুরতর চিকণ রজিমাঁ_ 
ভাবের সে সমাবেশ ! (বস উথলায় 

পদে পদে-__চারুতার গুপ্ত গরিমা |) 

লুগ্ত হয় বুদ্ধি মোর, সরে না গো বাণী ! 

কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি ? 

সৃকেশিনি, হহাসিনি, চম্পকবরণি, 
হে সুন্দরি, তুমি ধবে পোহাতে শর্বরী, 
পতি-পাশে € কুজে যথা ব্রজের রমণী 1) 

যাও অর্ধযামিনীতে-_আনন্দ-লহরী 
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে ! বধৃ-বিলাসিনী 
অভিসারিকার বেশে ! জুপুর গুঞরি 

নাচে মরি; নাচে মরি কঙ্ছণ-কিছ্ছিণী 

গুঞ্করি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী [__ 
কি উত্সব ! হাসে দীপ; হাসে নেত্র-তারা ; 

হাসে অলকের পুষ্প ; ঝলকে ঝলকে 

হাসে তব রক্ত চেলী ; হর্ষে হয় সাবা 

সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে ! 
ক্ধপে ভোর পতি তব, তোমার সুষম! 

পান করে শত নেত্রে, অগ্নি মনোরমা ! 

নিশাস্তে, করিয়া কান, পরি শুভ্র শাটী, 

এলাইয়া তরঙ্গিত আদ্র কেশরাশি, 

শ্বশুর পুজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি, 
সাজাও পুস্পের থালা, চন্দনের বাটী-_ 

অর্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটা ! 
বধূর হ্যুখ হেরি, শ্বশ্রর আ মরি 

নেত্রে বহে আনন্দের বারি 1 ত্যজি শাটী, 

পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরি, 
কোথা যাও, বিষ্বাধরে আনন্দ না ধরে ! 
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পশিয়া রন্ধনগৃহে, তওুল ব্যঞ্জন 
স্স্বাছ! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন 
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে ! 

শব্ব-ঘটাময়ী শুধু নহ গো! কবিতা-- 

তুমি সথি অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা ! 

তাই সথি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর, 
রসরজে, মধুমাসে, রচে “মাঁধবিকা'*-- 

চিকণ গাঁথনি ! চারু কল্পনার ভোর! 

পরায় তোমার গলে মোহন মালিক! ! 

তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিছ্যাতের খেলা 
মেঘে মেঘে! বর্থ তুলি নাচিছে শিখিনী 1) 

হৃদি-কদস্থের-শাখে দোলাইয়! “দোলা”* 

ডাকে তোমা--দৌলাইতে তোমারে রঙ্গিণি ! 

তাই সবি, বঙ্গ-কবি, 'চিত্রা*র* উদ্যানে 
বসিয়৷ ( “অকুল শাস্তি, বিপুল বিরতি, 
নাহি কাল, দেশ 1” ) চাহি, তব মুখ-পানে, 

“অনিমেষে করে সথি তোমারি আরতি !” রা 

“অস্তর-মাঝারে তার এক! একা কিনী” 

তুমি জ্যোৎ্বা_চারিধারে আধার যাঁমিনী ! 
তুমি মোর স্পর্শমণি! তোমার ছু'হাতে 

পিতলের বালা যদ্দি পরাই সোহাগে, 
দরিদ্র কম্কণ-ছুটি, জ্যোত্সা-সম্পাতে, 
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে ! 

গৃহের আরসী, ছবি ( তাহাদের সাথে 

কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে, 

তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে ! 

মেঘের ছুঃস্বপ্র হেরে কি দিব! নিশাতে ! টি 

* বলেন ঠাকুর প্রণীত (১৮৯৬), স্থধীল্্র ঠাকুর প্রণীত €১৮৯৬), রবীন্্রনাথ 
প্রণীত (১৮৯৬) 
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তুমি যবে হাশ্যমুখে তাদের সকাশে 

যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে, 

তাদের মলিন তনু কি ছ্যতি বিকাশে, 

করিয়া অবগাহন সোণার সরসে ! 

আমারো! ছিল গো! সখি, মলিন নয়ন, 
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ ! 
সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়, 

কোন্ ক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে, 

শোভিতে মর্যর-বেশে? বেষিয়া তোমায়, 

নীলকাস্ত আলবালে, কনক-বিতানে, 

পালিত ষক্ষ-মোহিনী ! প্রবাল-শাখায় 

ফুটিত মুকুতা-ফুল ! চাহি তব পানে, 
হর্ষ-দীপ্থি উছলিত মোহিনী-বয়ানে, 

লাল নীল পীত রক্ত আভার ছটায় ! 

ছিলে কি গো কল্পলতা, ইন্দ্রের উদ্যানে, 
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হত আন্দোলিত 

লীলা-রঙ্গে শাখা-বাছ ! চাহি তব পানে, 

উর্বশী মেনকা রস্ভ নর্তন শিখিত ! 

আকুলি সে দেবভূমি, স্বর্গের শেফালি ! 

ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ ফুটিতে কি আলি ? 

তারপরে বুঝি কোনো ছুর্বাসার শাপে, 
নারী হয়ে জনমিলে অবনী-মাঝার ? 
তব পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার 
্বণবর্ণ, প্রীঅজের চাকু ইন্দ্রচাপে ! 
তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে 

উছলে স্বর্গের সেই দুরস্ত সৌরভ ! 
কি বলিব? হেরি কেহ অকুষ্িত দান, 

হাসি কহে ঃ “হের দেখ দরিক্রের ঠাঁট !” 

হায় সে অনুরদর্শী জানে না সন্ধান, 
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তুমি মোরে- রত্বমস্থি £-করেছ সম্রাট ! 
দেবতা প্রস্-_-আমি প্রিয় দেবতার ! 
কে পায় মরতে বল হেন উপহার ? 

তাই সখি, তোমার ও বূপ-কক্ষে বসি, 
থাকি আমি দিবানিশি । লোকে বলে £ “একি ' 

নির্জনে কেমনে থাকে 1”- হে কবি-প্রেমসি, 
বুঝাব এদের, এর! বুঝিবে তবে কি? 
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জন ? 
সহশ্ম সমিতি সে যে সভার আহ্বান, 

সহন্বের সাথে সে যে শত আলাপন, 

সহম্ের সাথে সে যে আদান্প্রদান ! 

তুমি একা কথা কও? দুণচক্ষু চঞ্চল 
কথা কয় ; কথা কয় প্রগল্ভ অঞ্চল; 

কথা কয় শত মুখে কেশের কুস্তল !__ 

কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহ্বল ! 

কি উৎসব! ব্পরাজ্যে একি স্ুম্্গল ! 

একি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্য-কোলাহল ! 

প্রেমের অব্যবসায়ী-__কি জানে উহার! 
“নির্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে 

বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে 1”-- 

এই ভাবি, হয় তার! বিস্ময়েতে সারা ! 

তোমার সকাশে বাস সেকি গে নির্জন ? 

সহত্র নগর সে যে, সহস্র নগরী, 
সহম্র কাস্তার সে যে, নদী, গিরি, দ্রী, 

সহম্্ মোহন দৃশ্য, নয়ন-রঞন ! 

বসি তব বূপ-কক্ষে বিশ্বের আকাশ 

হেরি সখি, সীমাশৃন্ সে নীল বিতানে 
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ-_ 
দেববুন্দ, দেববধু* আলোক-বিমানে ! 
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কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয় ? 

জীব-রাজ্য, তরু-রাজ্য নরনারীমন্স ! 
বিশ্মস-বিস্ফার-নেজে জ্ঞাতি বন্ধু বলে £ 
“বধূর অঞ্চলে বাধা থাকে অহরহ- 

তার এত সহোদর-সহোদরা-ত্েহ ? 

তার এত মাতৃভক্তি ? বুঝি ভূমগুলে 

নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি ! দেখেছ কি কেহ 
কুটুম্ব-আদর এত ?”-_-ও ব্বপ-অনলে 
€( হোমানলে ! ) পুড়ায়েছি “আমিত্ের” দেহ ! 

অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে ! 
সজনি লো! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিলী 1 

তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ভ্িবেণী-সঙ্গমে, 

পুণ্য-কুস্তভ-মেল দিনে, সরমে ভরমে 

অবলজ্জ! ত্যজি, হুইক্সণছে সঙ্গ্যাসিনী 
আমার এ আত্মাঁবধূ 1_গড়েছে মন্দির 
ভিতরে £ বাহিরে মাজ্স উচ্চ সৌধ-শির ! 
লোকে বলে: “সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার ! 

ছু'সন্ধ্যা জোটে না অন্র, দশ! যার এই !-- 

লক্ষ্মী সরত্বতীর বরপুত্র যেই, 
সেও কিন্ত দেয় এরে প্রীতি-উপহার 1!” 

“সেও কিস্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ ; 

আদর-ক্ষীরাহ্ু শ্বাছু পিস়্ায় যতনে ! 

পদ্মার পুলিনে ষেতে করে আকিঞ্চন ; 

ললাটি মণ্ডিযা দেয় ক্থমাল্য-রতনে |” 

অফ্ষি যাছুকরি ! এরা আনে না তোমার 

যাদুমন্ত্র---কবিতায়, কল্পনায় দীক্ষাঁ_ 

প্রেম-কুশাসনে বসি একান্কে এ শিক্ষা ! 

অয়ি“বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার 

কি মাহাত্ম্য 1-দ্বীন আমি, পথের ভিখারী ? 



১৩৬৩ উনবিংশ শতকের লীতিকবিতা সংকলন 

বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার বিয়ারি ! 

লোকে বলে ₹ “এর হাম এমন আ্ুবীতি* 

পক্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর 
পাবে না (হাসির কথ! !) ছুইটি বৎসর ! 

(ধৈধষের আশক্কাস্থল ! বন্ধৃুতার ভীতি ! )-- 

তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ, অগ্লীতি, 

কু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে ! 
অদ্ভুত আলাপী !___বুঝি যাছুমন্ত্র জানে [” 
আমি হই হেসে সারা, শুনে এ ভাক্তী ! 

স্বজনি জানে না এরা নির্বাক নীরবে, 

তোমার আফরত চস্ষ € মুখে নাহি বাণী 1) 

ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে ! 

মুগ্ধ হয়ে শোনে শ্োতা-_-মোর অস্তঃপ্রাণী ! 

বশঘ্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা-- 
মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা! ! 

লোকে হালে হেরি মোর বিধবার রীতি, 
আতপ-তঙগ্ল-হুগ্ধ- উদ্ভিদের রসে 

এ দেহ-পাঁলন ! চাকচিক্য, সঙ্জা-প্রীতি, 
নাহি মং একি রঙ হায় এ বয়সে! 

“পৃশ্ত, পক্ষী, দাস, দাসী--জীব সমুদ্ধয় 1”--- 

তুমি মোরে শিখায়েছ, অয্নি জেহলতা ! 
করুণামক্ষীর প্রাণ ভ্রব হয়ে বয় 

জীব-ছুঃখে, নারীরূপা কে তুমি দেবতা ? 

কনকের কাজ করা, জ্বর্ণফুলে ভরা, 

তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী, 
অফ গৃহস্থের বধূ, অযন্ধ-অস্রা, 
বিশ্বের সৌন্দর্য তৃূমি লইক়্াছ কাড়ি ! 
বাকল-ব্সনা শোভা-- তাপসী সরলা 1”-- 

ভোষারি এ শিক্ষণ, অঙ্গ গৃহ-শকুষ্তলা ! 



১১৯ 

প্রথম খগ্ুস্ঞেমবিষক্ষক , ৬৬৯ 

কেহ বলেঃ “ক্ছাছে এর শিরোরাগ-ব্যাধি !” 
কেহ বরে ঃ “এ কৰিটি নিস্ডয় পাগল ! 

ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছঙ্খল 1” 
এইন্ধপে পরম্পরে সবে রিসম্বান্দী ! 

শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে, 

তারা বলে : “এ কৰিটি পিষে মনঃসাধে 

সোমরস ; হের ওর রক্তিম নয়ানে 

মাদকতা !”--আমি হাসি মিথ্যা অপবাদ্ধে ! 

তুমি গো। মদির-আখি, প্রেমের পিয়াল 
দাও ভরি হ্ধারসে £হ আমি হ'য়ে ভোর, 

পিই তাহা--হ্ধামুখি! নিভৃত নিক্লাল। 
তব সোহাগের কুঙ্জে 1-- অপরাধ ঘোর 

এইমাকআ মোর !1---১৪-গে! নিন্দা, দৈত্যবাল। 
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর ! 

আলুথালু কেশপাশ, মাথার বসন 
চরণে লুটাযে পড়ে ; ব্যস্ত গৃহকাছে, 

ছটিতেছ চতুদিকে ! জান না বন্ধন, 
মৃন্তিমতী স্বাধীনতা ! পাগলিনী-সাজে, 
হাসিয়া করিছ কাজ ! যেন মেঘমাঝে 

শ্রাবণের সৌদামিনী ! বিুক্ত হরিণী 
যেন বনমাঝে ! তটিনী ঘেন রঙ্গিনী ! 

উধাও, অস্থিরঃ তব নারী-মুতি রাজে ! 
হে নারি! অবন্ধনের অত্তর-অস্তরে 

তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শুঙ্খলা, 
তোমার এ উচ্ছঙ্খল অশো ভাঁভিভরে ! 

চঞ্চলারে বাধিয়াছ, অতি সুমঙ্গল। ! 

সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত, রাজতন্ত্রমাঝে, 
রাজ্জী হয়ে, তোমার ও নারীমৃতি রাজে ! 

হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন 



১৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 

মম অবদ্ধন-মাঝে | কল্পনা-অশ্থিনী 
ছটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী 
দিয়া, আনিছ টানিয়া; ধন্ত এ যতন ! 

নয়-- নয় উদ্মাদিনী কবির প্রতিভা? 
তিমিরপুণ্রের কুঞ্চে যামিনী যেমনি 

ফুটায় চন্দ্র-কুন্থমে, তুমিও তেমনি 

কবি-চিত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভ। ! 

চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে ! 

ঘোরা তমস্থিনী নিশি, বহিছে ঝটিকা !__ 

কবি-চিত্ত-বেলাভূমে সৌন্দর্যের শিখা 

কে জালিল? হে নারি, মোহিনী মৃত্তি ধরে, 
“শান্তি শাস্তি” উচ্চারিলে !_-আইল অমনি, 
সাগর-সঙ্গমে মরি অর্থ-হুরধুনী ! 
নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী; 

ছিল না উৎসব ; যত এইখবরধ-বিভব 

ছিল গুপ্ত; মালঞ্চের পুম্পতরু সব 

ছিল শুষ্ক; নিদ্রামগ্ন ষতেক সুন্দরী ! 
তুমি এলে একদিন রাজরাণী-প্রায়__- 

জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিত্রিত নগরী ! 
সে দিন কি স্ুলিয়াছি? ভোল! কি গে! বায়? 
এস সখি, আজি তোম। অভিষেক করি ! 

ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী !_ 

বিপুল ভাবের রাজা, অদ্ভুত, বিরাট ! 

বিচিত্র-ফুল্প-আলোকে তোরণ-কপাট 

আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্দরী 

বরধিছে লাজমুষ্টি ; গায় শতভাট 
তোমার মজল-গীতি, হে ব্জ-হুন্দরি | 

(“অশোকগ্তচ্ছ' হইতে গৃহীত-_-১৯*৭ ) 



তঅহুতত। 

-_বিজয়চজ্দ অভুমদার 

১) 

কেন গে বাধিল মোরে বিবাহের ভোরে ? 

রে অআসহ বন্ধন ! 

কিবা সথথে সে স্ুখিনী পিগ্ররের বিহগিনী ? 
প্রসুক্ত গগন 

বিস্তীর্ণ শ্ামল বন হেবি কাদে অনুক্ষণ ; 

পীড়িত লৌহের*“দণ্ডেপক্ষপুট তার । 

তবু নিত্য ব্যথা-মাখা! ঝাপটে বাসনা-পাখা ; 
বধিতে যুবতী-জনে এঁক কারাগার ! 

(২ ) 

নিত্য ষদি নব খত না সাজাত তু 

ধরণী তোমার ; 
মোহিনী বলিয়া তোরে কে দেখিত আখি ভোরে 

কহ অনিবার ? 

হ'তে কি সুন্দর তুমি পুষ্পময্ী বনভূমি ? 
নিত্য নব নব ফুল ন। ফুটিলে হেসে ? 

হে গগন, তব পটে কু নীল শোভা ফো 

বিজুলি-জড়িত ঘন কভু আসে ভেসে । 

(& ৩ ) 

বিচিত্রত। নাহি ষদি প্রেমের সন্ভোগে 

সেকি সুখময়? 

নিত্য ধঘদি নবোৎ্সবে মন্দিক্ব নাহিক শোভে, 
আধার আলম । 



১৬৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

জলাঞ্জলি দিয়! সাধে, বাসন! বিষাদে কাদে; 

যৌবন-মন্দির মম পূর্ণ তমিআায় । 
নির্মম পুরুষ-হ্ৃদি, স্থজিল বিবাহবিধি, 

দিতে রমণীগণে শত যাতন।য়। 

(৪ ) 

ভাড়িয্।। বালির বাধ, প্রেম-প্রবাহিণী, 

বহে য! ছুটিয়া। 

মুক্তপথে এবাকিনী ওড়ে চিত্ব-বিহুগিনী 
পক্ষ বিধুনিয়৷ । 

মিথ্যা কথা, কুল, লাজ; এস তৃমি দেবরাজ ! 

তৃপ্ত কর; ক্ষিপ্ত প্রাণ নবভোগ আশে। 

যথা নব ফুল ফোটে, নব সমীরণ ছোটে, 

এ নব ঘৌবন লয়ে যাব সেহি দেশে। 

( “ফুলশর' কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৯৪ ) 

সীত। 
প্রেমধ্যান ' 

_ বিজয়চজ্্র মজুমদার 

প্রিয় পঞ্চবটা বনে চিত্র কুঞ্জ নিরজনে 
কোথা সে নয়নানন্দ কহ গোদাবরি? 

স্থখ-স্থতি-মাখা তব হদয়-পরশি রব; 
ঢালগো! তাপিত বক্ষে করুণা-লহরী । 

তায় পাতায় ফুলে সরসীর শ্তাম কুলে, 
গিরি-শিরে, তব নীরে, স্ধু রাম নাম । 

আজি এই জনস্থানে ছায়া! কাপে রাম-নামে, 

করি সে নামের ধ্বনি পাখী গাহে গান। 



প্রথম খণ্ড -.প্রেষবিধধক ১৬ 

নিশ্বালে শোপিতে মাখাঁ_ পয়াণের বুকে জাকা 
প্রীতি ধার, ছবি ধার, কোথা! সে দেবতা ? 

মিত্য পুজি পাদ বার ঢালি ভক্তি-অশ্রধার 
কোখা সে চয়মগতি, প্রেমে মুক্ষিদাতা৷ ! 

ওই পুনঃ পম্পাসরে কলহংস গান করে, 

' গগনে বলাক। যেন তোরণে গ্রর্থিত ? 

ওই রে আকাশ-গায়্ ক্রৌঞ্চ-শীতি ভেসে যায়, 
আনন্দে মযুর পুনঃ গাহে কেকাগীত | 

প্রকৃতির প্রেম -পুরে, কার প্রাণ প্রেমে পুরে 
কহিব প্রেমের কথা প্রেমের ইঙ্গিতে ? 

কোক-বধূ যবে দুখে কাদিবে, কাহার বুকে 
মুখ রাখি যাচিব সে রহিব ভাঙিতে ? 

দীপ্চিহীন ছুটি আখি আজি করপুটে ঢাকি 
ধ্যান করি পদধুগ বিরলে বিজনে | 

আজি শ্তাম চিত্রপটে আজি এ তটিনী-তটে 
হে দেব! প্রকাশ তনু জলদ-বরণে। 

কে তুমি ছুখিনী বালা ? সীতার মরম জ্বালা 
মর্মে অন্ুভবি, বল, কাদ অনিবার ? 

এস ছহে গল! ধরি রাম নাম গান করি? 
কাছে এস প্রিয় সখি বাসন্তি আমার । 

ভারত চরণে ধার এ দাসী হাদয়ে তার ; 

আদরের আদ্রিণী আমি জান নাকি ? 

প্রেমময় মোর স্বামী, প্রেমে ভাগ্যবতী আমি ; 

অভাগিনী নহি আমি, দুখিনী জানকী । 

প্রাণে প্রাণ আছে গাথা, ভিন্ন নহে রামসীতা, 

প্রজার রগুনে ছুংখ কেন না সহিব ? 

আত্ম-স্থখ-অন্বেষণে না তুষি সম্ভতিগণে, 
অকলঙ্ক বাম নামে কলক্ক আনিব? 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

কি দুঃখে দুখিনী সীতা, জান নাকি সেহি কথা? 
একাকিনী নহে সে যে গহনবাসিনী । 

অযোধ্যার সিংহাসন, আজি যে গহন বন! 

কি যে ব্াথা বুকে তার জানে বিরহিণী। 

চিরদিন মোর তরে সে কমল-আখি ঝরে, 
এ ছুংখ কহিব কারে, সহিব কেমনে? 

কুশাগ্র বিধিলে পায় এষে বুক ফেটে যায় ! 
হায়রে সম্ভাপে তার রহিনু বিজনে ! 

কপোলে কপোল রাখি, আখি দিয়া আখি ঢাঁকি 

আর কি তৃষিতে ক্তারে পারিব কখন ? 
এস দুহে গলা ধরি রাম নাম গান করি, 

ধ্যান-ভরে, বুকে কোরে, সে রাঙ্গা চরণ। 

( “ফুলশর' কাব্য হইতে গৃহীত--১৯*৪ ) 

অজ্জ-নিলাপ 

_বিজয়গজ্জ মজুমদার 

( ১) 

জাগ গো সখি ইন্দুমুখি, 
কেন গো আথি মুদিলে ? 

কহ কিব্যথা লাগিল কোথা? 

কেন গে! পড়ি ভূতলে? 

মূরছে যদি চেতনা, 
উঠ গো ত্রা, কঠোর ধরা 

বাড়াবে আরো ঘাতন!! 
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জানি গে! জানি অঙ্জখানি 
কুক্গম হতে ক্কুমার । 

জানি গো ক্ষিতি কঠিন অতি, 

ঝটিকা বাজে সমীরে তার । 

কোমল কচি প্রেমেতে বচি 

আসন মম অন্তরে, 

রাখিব এস হাদষে বোসো ; 

উঠহ প্রিয় জাগবে ! 

(২ 9) 
গৃহিনী মম সচিব মম 

লক্ষ্মী হুখ-সম্পদে, 
সহায় মম সী মম-_ 

ওগো! ও সখি নর্সদে ! 

ভাকিছে তোরে আদর করে 

সখীরা! কত সাধিয়া ; 

ভাকিছে সবে করুণ রবে 

পাখীর! হেথা কাদিয়া ৷ 

কাদিছে অলি কুহ্থম-কলি 
বিষাঙ্গে পড়ে খসিয়া ; 

শোক-বিন্তা। কাপিছে লতা, 

সমীর কাদে শ্বসিম্া | 

বেদনা-ভরে রোদন করে 

প্রভাভ দিবা ষামিনী, 

উপেখি সবে তুমি কি রবে 

নীরবে তবু মালিনি? 

€ ৩ ) 
তটিনী-পারে অন্ধকারে 

ক্রৌঞ্চ-সম বুঝিরে ; 
এপাকে আমি ওপারে তুমি, 

ভাকিয়! ফ্লোহে খুঁজিবে ! 



১৬৮ উনবিংশ শঙ্কর গীতিকবিস্ট সংকলন 

আমা খা পশে না তথা, 

তোমারো কথা শুনি না; 
এ নিশা ফবে প্রভাত হবে, 

জানিনা ও গে! জানিলা ! 

গরজি হীরে অন্ধকারে 

উমি ছোটে অফৃলে-- 
ওপারে তুমি, এপারে আমি 

ডাকিয়! কাদি আকুলে ! 

ভানিয়া স্রোতে সিন্ধু-পথে 

তবিয়। আমি যাব কি? 

জীবন-পারে আবার তোরে 

পাব কি আমি পাব কি? 

( “যজ্ঞভন্ম” কাব্য হইতে গৃহীত-_১৯০৪ ) 

মোহিনী 
-বিজরচজ্জ মজুমদার 

কেন গো গাহ? আমি তো গান 

শুনিতে চাহিনি । 

করুণ ওই গীতিতে 

তরুণ হয় স্থৃতিতে 

অতীত সখ সহত দুখ-কাহিনী। 

কণ্ঠ গড়া ননীতে__ 

স্পন্দিত সে ধ্বনিতে ; 

আখির কোণে নাচে সঘনে চাহনি । 

উরসে তুলি লহরী 
বরষি রস-মাধুরী, 

মণি” অধন্ন বহেরে স্বর-বাহিনী | 
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খিল হ'য়ে চকিক্ডে। 

অস্তল কোন্ অতীতে 

ডুবিয়া মরি, উঠিতে নারি, মোহিনি ! 
কেন গো গাহ ? আমি তে! গান 

শুনিতে চাহিনি। 

( জ্ঞভন্ম” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৯০৪ ), 

আনায় ভালবাসি . 

_বিজয়চজ্র মক্ভুমদার 

তোমাষ ভালবাসিনেক", আমার ভালবাসি ! 

বুকের পাষাণ, ঘাড়ের বোঝা, 

তোমার উপর চাপিয়ে সোজা, 

পথ চলিতে চাহি বলে, তোমার কাছে আসি, 

তোমায় ভালবাসিনেক”, আমায় ভালবাসি ! 

তোমার গ্রীতিব্র বনে তুলে কুক্সম রাশি বাশি, 

ফুলের মাল! গলায় পরি; 

ভুলতে জ্বালা গলা ধরি? 
করুণ চোখে চাইলে তুমি মুখে ফোটে হাসি। 
তোঁমায় ভালবাসিনেক', আমায় ভালবাসি ! 

বিষাদ যখন ঘনিয়ে এসে বিশ্ব ফেলে গ্রাসি, 

তখন তুমি ওগো বধু ! 

চশ্বনেতে ঢাল মধু 

সেই অমতে বিষের জালা নিংশেবিয়ে নাশি | 
তোমায় ভালবাসিনেক” আমায় ভালবাসি! 



১৭৩ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

ভাটার টানে মৃত্যু-পিন্কু পানে চলি ভাসি; 
আকৃড়ে ধরি তোমার চরণ, 

তোমার পায়ে সপি মরণ, 

তোমার দেওয়া জীবন-ভেলায় উজান বয়ে আসি। 

তোমায় ভালবাসিনেক” আমায় ভালবাসি ! 

(“হেয়ালি' কাব্য হইতে গৃহীত-_১৯১৫ ) 

প্রেম-প্রতিমা। 

_ মুহ্গী কায়কোবাদ 

(১) 
আমি দেখিতাম শুধু তারে ! 

মধুর টাদনীম়ী মধুর! যামিনী। 
শশধর হাসিত অস্বরে ! 

সে তখন ধীরে ধীরে, এসে এই নদীতীরে, 

গাইত প্রেমের গীত মাতায়ে ধরণী ; 
তাহার মধুর দ্বরে মুকুতা পড়িত ঝরে 

নীরবে বহিয়৷ যেত আকুল! তটিনী ! 

আমি দেখিতাম শুধু তারে ! 

(২ ) 

সে আমার সুখে ছুঃখে প্রাণের সঙ্গিনী | 
তারি তরে বেচে আছি ভবে ! 

জীবন-জলধি-পাড়ে, আর কি পাইৰ তারে 

এক ছুই করে আমি মাসদিন গণি ! 

সে চাদ উঠে না আর, ঢালে না সে হুধা-ধার, 

আমি তার সে আমার-_গুধু এই জানি ! 
সে আসিবে কবে! 
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(৩) 

তাহারি চরণ চুমি বনকমলিনী 
ফুটিয়া উঠিত থরে থরে ! 

সে নিতি উন্মুক্ত কেশে, ফুলরাণী-বেশে এসে 
ঈ্লাড়াইয়া এই সরঃতীরে 

গাইত প্রেষের গান, আকুল করিয়া প্রাণ 
বিহগ শিখিত সেই প্রেমের রাগিণী ! 
আমি দেখিতাম শুধু তারে! 

(৪ ) 
সে সদ! কুক্ধম-সাজে এলাইয়া বেণী 

আমার এ প্রাণ নিত কেড়ে ! 

চারিধারে পুষ্প-তরু, বায়ু বস্ত ঝুঁরু ঝুরু 

কোকিল তুলিত কত কুহু কুহু ধ্বনি! 
র তার বূপরাশি, হেরি ভার প্রেমহাসি, 

পাপিয়া আকুল প্রাণে হ'ত পাগলিনী 

আমি দেখিতাম শুধু তারে ! 

(৫ ) 
তাহারি কূপের ছটা উদ্জলি ধরণী 

ঝরিয়া পড়িত চারি ধারে ! 

আকাশে চক্দজ্রমা-তারা, তাৰি প্রেমে মাতোয়ারা 

নয়নে খেলিত তার চঞ্চলা দামিনী ! 
বুকেতে অম্বত-খনি কে সুধা-নিবরিণী 

সৌন্দ্ধ-সরসে সে যে ফুটন্ত নলিনী ! 

আমি দেখিতাম শুধু তারে! 

(“অশ্রমালা' কাব্য হইতে গৃহীত ) 



ক্তেতুমি ? 
- গ্ুত্জী কাক্সকোবাছ- 

(১) 

কে তুমি ?-_-কে তুমি ? 
ওগো প্রাণমজি, 

কে তুমি রম্ণী-মণি ! 

তৃুমি কি আমার, হৃদি-পুস্প-হার 
প্রেমের অমিক্স খনি ! 

কে তুমি রমণী-মণি ? 

(২) 

কে তুমি 7 
তুমি কি চম্পক-কলি ? 
গোলাপ মতিয়া বেলী ? 

তুমি কি মল্লিক বৃী ফুল্ল কুমুদিনী ? 

সৌন্দর্ষের স্থধা সিন্ধু, 
শরতের পুর্ণ ইন্দু 

আধার জীবন-মাঝে পৃর্ণিমা রজনী ! 

কে তুমি রমণী-মণি ? 

( ৩ 

কে তুমি ?-_ 

তুমি কি সন্ধ্যার তারা, সুধাংস্তর হধা-ধার। 

পারিজাত পু্প-কলি 

বিশ্ব-বিমোহিনী 
অথবা শিশির-লাতা, অদ্ধস্ফুট, অনাভ্রাতা 

প্রণয়-পীবুষভরা, 
সোনার নলিনী ! 

কে তুমি রমণী-মণি ? 
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(৪ ) 

কে তুমি ?- 

তুমি কি বসম্ত-বাল।, অথবা প্রেমের ভালা, 

প্রাণের নিভৃত কুরে 

হধানিঝররিণী [ 
অথবা প্রেমাশ্র-ধারা, শোকে ছুঃখে আত্মহারা 

প্রেমের অতীত স্মৃতি, 

বিধবা রমণী ! 

কে তুমি রমণী-মণি ? 

(৫ ) 

কে তুমি ?-- 

তুমি কি আমার সেই 

হৃদয়”মোহিনী ? 
সেই যদ্ি+-কেন দুরে? এস, এই হৃদি-পুরে 

এস" পরিয়ে প্রাণযয়ি, 

এস' সহাসিনি ! 
এস' যাই সেই দেশে, _ফুল ফুটে চাদ হাসে 

দয়েল। কোয়েল। গায় 

প্রাণের রাগিণী ! 

জর] নাই-_ মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলঙ্ক নাই 
চল যাই সেই দেশে 
এস” সোহাগিনী ! 

কে তুমি রমণী-মশি? 

( “অশ্রমালা; কাব্য হইতে গৃহীভ ) 



প্রণয়েন্ত্র প্রথম ছুম্বন 
_ সুব্সী কাক্সকোবাদ 

(১) 

মনে কি পড়ে গে। সেই প্রথম চুম্বন ! 
যবে তুমি মুক্ত কেশে, 
ফুলরাণী বেশে এসে, 

করেছিলে মোরে প্রিয় স্সেহ-আলিঙ্গন ! 
মনে কি পড়ে গে সেই প্রথম চুষ্খন ? 

( ২ ) 

প্রথম চুম্বন ! 

মানব জীবনে আহা শাস্তি-প্রত্রবণ ! 

কত প্রেম কত আশা, 

কত ক্ষেহ ভালবাসা, 

বিরাজে তাহায়, সে যে অপাথিব ধন ! 

মনে কি পড়ে গে সেই প্রথম চুম্বন ! 

( ৩) 

হায় সে চুম্বনে 

কত স্থখ ছুঃথে কত অশ্রু বিষণ ! 

কত হাসি, কত ব্যথা, 

আ'কুলতা, ব্যাকুলতা, 

প্রাণে প্রাণে কত কথা, কত সম্ভাষণ ! 

মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুস্বন ! 
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€ ৪ ) 

সে চুম্বন, আলিজন, প্রেম-সম্ভাষণ, 

অতৃষ্ঠ হৃদয় মূলে 
ভীষণ ঝটিকা তৃলে, 

উন্মত্ততা, মাদকতা! ভরা অস্ুক্ষণ, 

মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুম্বন ! 

( “অশ্রমালা” কাব্য হইতে গৃহীত) 

বিচ্ায়েন্র শেষ ছ্ুম্বন 

_ম্ুক্সী কাক্মকোবাদ 

(0১) 

আবার, আবার সেই বিদাক্স-চুম্বন, 
আলেয়ার আলোপ্রায়, 

আধারে ভুবায়ে যায়, 

স্বৃতিটি রাখিয়া হায় করিতে দাহন ! 

( ২ ) 

বিদাস়্-চুম্বন, 
উভদ্ষেব্ি প্রাণে করে অগ্নি বরিষণ, 

উভয়ে উভয় তরে, 

আকুলি ব্যাকুজি করে, 

উভয়েরি হৃদিষ্তরে যাতন। ভীষণ ! 
এমনি কঠোর হাক্গ বিদান্-চুম্বন ! 
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(৩) 

প্রণয়ের মধুমাথা প্রথম চুদ্ছনে, 

শুধু সুখ সমুল্লাস; 

এতে ঘন হাছুতাশ, 

কেবলি যে বহে হায় উভয়েরি মনে ! 

(৪) 

সে চুম্বনে এ চুম্বনে কি দিব তুলনা, 
সে স্বর্গের পরিমূল, 

এ মত্যের হলাহল, 

তাহাতে উল্লাস, এতে কেবলি যাতনা ! 

(৫ ) 

সে যে শরতের দ্সিগ্ধ সুধাংশু-কিরণ, 

মুহূর্তে মাতায় ধরা, 

এষে শুধু রেশ-ভরা 

বৈশাখের ঘন ঘোর ঝটিক1 ভীষণ ! 

( “অশ্রমালা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

আয় গ্রে বসন্ত 

_দ্বিজেজ্রলাল রায় 

আয় রে বসম্ত তোর ও 

কিরণ-মাখা পাখা তুলে । 

নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির 

গানের পাতা গানের ফুলে । 
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বলে-_পড়ি প্রেমফাদে 

তারা সব হাসে কাদে ।-- 

আমি শুধু কুড়ই হাসি 

জানি না ত দুখ কিসে, 

চাহি না প্রেমের বিষে, 

আমি বনে বেড়িয়ে বেড়াই, 
নাচি গাই রে প্রাণ খুলে । 

নিয়ে আয় তোর কু স্থমরাশি, 

তারার কিরণ, চাদের হাসি, 

মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয় 

উড়িয়ে দে মোর এলোচুলে। 

ভালঘাসিন্ব ত্রে। তান্রে 

_ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 

ভালবাসিব লো তারে সেও ষদি ভালবাসে, 

তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে। 

কি দৈবগুণে, কে জানে, তারি পায়ে বাধা প্রাণ এ। 

দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন-আশে ; 

তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে। 

ফিরে কি লো যায় উদ্ধ! ধরণী না চায় যদি, 

সাগর চাহে ন! বলি ফিরে কি লো যায় নদী; 

প্রেম লো! আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ, 

প্রেম কি লে৷ বাধা কারো আদেশ কি অভিলাষে, 

তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে। | 

( “আর্ধগাথা? হইতে গৃহীত-_১৮৮২ ) 

১২ 



ছাডোও 
_দ্বিজেজ্রলাজ পাক 

ধাড়াও হুন্দরি ! চক্ষের সম্মুখে, ছাক়াবাজিপ্রায়, 
এই বিবত্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চ'লে যায়; 

তার মাঝে তুমি দাড়াও সুন্দরি ! 

একবার দেখি ছুটি নেজ্র ভরি”, 

প্রেমের প্রতিমা, পরিয়ে, প্রাণেশ্বরি 1 

দাড়াও হেথায়। 

আমি তরঙজিত আবর্তসঙ্কুল উন্মত্ত জলধি, 

উচ্ছঙ্খল ;--করি তোমারে সতত নিপীড়ন যদি; 

তূমি ন্রেহশ্টামা ধরিত্রী !__নীরব, 

সহা কর ; বক্ষ প্রসারিয়া, সব 

লাঞুনা, ও অপমান, উপদ্রব, 

লহ নিরবধি । 

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর» স্বার্থে নিমগ্ন থাকুক ; 

তুমি দাও প্রেম, তৃমি দাও শাস্তি, ক্সেহ, এতটুক ; 

শৃহ্য অবসাদে, এস মাথা ক্রাথি 

ও কোমল অঙ্কে; এস চেষ়ে থাকি 

ও আনত নেত্রে ;-তুমিই একাকী 

ফিরায়ো। ন! মুখ । 

সব ছুঃখ হ'তে, সব পাপ হতে, অন্তর ফিরাই 

তোমা পানে যেন ; সেথা যেন সদা তোমারেই পাই । 

তব ব্রত হোক, গ্রীতভি-পুণ্যভরা, 
ওগো শাস্তিময়ি, ওগো! শ্রান্তিহরাঁ 

শুধু ভালবাসা, শুধু সহ করা, 

নীরবে সদাই । 
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বত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি নাক", 

সব কর ক্ষমা ; হাস্মুখে দেবি ! তুমি চেয়ে থাক। 

পাতকী নারকী আমি যদি হুই, 
তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি ! 

এ অধমে তবু সোহাগে চুস্বয়ি” 

বুকে ক'রে রাখ ! 

( মন্ত্র কাব্য হইতে গৃহীত--+১৯*২ ) 

মোহিনী 

_মানকুমারী বন্ধু 

( ১) 

কেন যে এ দশা তার সে তা' জানে না, 

চাহিলে মুখের পানে আখি তোলে না ; 
মুখখানি রাঙা রাঙা, 

কথা বলে ভাড়া ভাঙা, 

কত বলি “সর্ সর্” তবু সরে না, 

কেমন সে হতভাগী, কিছু বোঝে না! 

€॥ ২ ) 

সকালে গোলাপ ফোটে বন উজলি, 

সে এসে দ্রীড়ায় আগে সোহাগে গলি । 

দেখি তার মুখে চেয়ে, 

হাঁসি পড়ে বেয়ে বেয়ে, 

কচি হাতে তোলে কত কুন্ছম-কলি 1 

দেখিলে সে ফুল-তোল! ভুলি সকলি । 
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( ৩) 

বাসস্ত বিকালবেলা যুছু বাতাঁসেঃ 

তারি ছবিথানি কেন পরাণে ভাসে? 

শরত-্টাদেরে ছেয়ে, 

সে কেন গো থাকে চেয়ে, 

স্উকতারা-রূপে কৃ নীল আকাশে, 

কেন সে মরমে সদা ঘনায়ে আসে? 

( ৪ ) 

যতবার উপেক্ষিয়া গিয়াঁছি চলে, 

ততবার এসেছে সে “আমার” বলে 1 

সে মধুর সুধানরে, 

পরাণ দিয়েছে পৃরে, 
পথে বাধা, আখি বীধা, চরণ টলে, 

তাই ফিরিয়াছি তারে “আমারি” বলে! 

( €৫ ) 

কি মোহিনী মায়া যে সে তা৷ ত জানিনে, 

ছেড়ে যেতে চাহি তূলে-_তাও পারিনে; 

উপেক্ষির্তে গিয়ে তায়, 

গ্রাণ ভেঙে চুরে যায়, 

পাছে অশ্রু হেরি তার আখি-নলিনে ! 

কি বাঁধনে বেঁধেছে সে কিছু জানিনে। 

('কনকাগুলি' কাব্য হইতে গৃহীভ-_১৮৯৬) 



এত; সুন্ধৎ 
_মানকুমারী বজ্র 

(১) 

আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমাঁল গলে, 

বসস্কের নব হাসি 

উল্লাসে উঠিছে ভাসি, 
মল্লিকা-মালতী-যাতি থোপা থোপা দোলে , 

অজের ০সৌরভ তার 

তুলনা মিলে না আর, 

নন্দনে মন্দার মরি! প্রাণমন ভোলে ! 

আমি দেখিয়াছি তারে ফুলমালা গলে । 

(২ ) 

আমি দেখিয়াছি তারে মলয়-বাতাস, 

তেমনি মধুর ছটা ! 
তেমনি আনন্দ-ঘটা, 

পরাণে তেমনি করে মাথায় উল্লাস ; 

অতি ধীরে অতি ধীরে 

হাসে তোষে চলে ফিরে, 

অনস্তে ছুটিতে ঢালে অম্বত-উচ্ছ্বাস, 

আমি দেখিয়াছি সে তো মলয়-বাতাস ! 

(৩) 

আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী, 

শারদ চাদের মত্ত 

তারও জ্যোছনা ক ! 

হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি; 



১৮২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

ফুটাক্সে বনের ফুল, 
উচছ্ছলি নদীর কুঙ্স, 

জীবন-মেঘের পাশে সেও থাকে বসি, 

আমি দেখিয়াছি তারে শরদের শশী। 

(0৪ ) 
আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী রাগিনী, 

সে যখন জাগে যন্ত্রে, 
কি জানি কি মোঁহ-মন্ত্রে_ 

নিচল নিথর চিত ঘুমায় অমনি; 

সে যেন মধুর উষা, 
সে যেন দেবের ভৃষা, 

স"তেন সখের সাধ, সোহাগের খনি ! 

আমি দেখিয়াছি সে তো! পূরবী রাগিশী । 

(৫ ) 

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতা ময়, 

মমতা-মাখান প্রাণ, 
মুখে মমতার গান, 

বড় আদরের কথা কানে কানে কয়; 

কাছে গেলে মিঠা হাসে, 

আদরে ডেকে নেয় পাশে 

কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়, 

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতাময় ! 

(৬ ) 

আমি দেখিয়াছি তারে মহাযোগে রত, 

সে এক জ্বলস্ত যোগী, 

স্থখভোগে নহে ভোগী ; 

পোড়ায়েছে নেআানলে পাপ বিপু ষত ঃ 

আঁশ তার পরমার্থ, 

কোথা কিছু নাহি ন্যার্থ, 
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বিশ্বপ্রাণখধ্যানে যেন আছে অবিরত, 

দেখেছি সে পুপ্যময়ে মহাদেব মত ! 

(॥ ৭ ) 

নিষ্কাম সন্ব্যাসী সে যে এ মর-ধরায়, 

তারে তে? চেনে না কেহ, 

করে না আদর ন্সেহ, 

“আপদ বালাই” ব্মলে ফিরে নাহি চায়; 
শত ত্বণা শত রাগে 

তার হিংসা নাহি জাগে, 

সব অত্যাচার সে তে! হাসিয়া উড়ায়, 
অথচ সে মহাবীর 

ভাঙে ভূধরের শির, 

ছু'দণ্ডে ব্রহ্মাণ্নাশ তার ক্ষমতায়, 

ছু'হাতে সে ভালবাসা জগতে বিলায়্ । 

(৮) 

আমি তারে চিনি-শুনি, ভালবাসি তায়, 

শুনিলে তাহারি নাম, 

উথলে হৃদয়ধাম, 

পরাণ শিহরি উঠে সুধা পড়ে গাম্থ ; 

এক দিন দুরে-_দ্বুরে, 
অনস্তে অমরপুরে-_ 

নিয়ে যাবে সে আমারে, কমেছে আমাক ; 

সে আমার কাছে কাছে, 

দিন রাত সদা আছে, 

পরাণে বেধেছি পাছে ফেলে চ'লে যায়, 

তার নাম “্বৃত্যু” আমি ভালবাসি তায়। 

€ কাব্যকুক্মাঞ্জলি' হইতে গৃহীত---১৮৯৩ ) 



গা 
_মানকুমারী বন্তু 

যারে আমি “মোর” বলি, 

সেই নাহি আসে কাছে, 
ভাই ভয় করে, সখি ! 

তুমি ফাকি দাও পাছে । 
এখনো রয়েছি বেচে 

ওই সুখ-পানে চেস্ে 
এ দেহে শোণিত বহে 

তোমারি বাতাঁস পেয়ে । 

হৃদযে দেবতা তৃুমি, 

কর্মের উৎসাহ বল, 

সখের উৎসব মম, 

বিষাদে আরাম-স্ছল ; 

এই ভিক্ষা মাগি তোরে 

“ ছু'খানি চরণ ধত্ি, 

মরমে জাশিয়া থাক্ 

এ আধার আলো করি ! 

নিশায় হাসিবে শশী 

খুলি যবে চহ্দ্রানন, 

স্বরগ-অমিয় নিজে 

বহি যাবে সমীরণ £ 

প্রকৃতি মাণিক-ফুদলে 

সাজাবে গগন্-ভালা, 
জ্বালাইবে দিগজনা 

উজ্জল আলোক-মালা : 



প্রথম খণশ্ুড--প্রেমবিষয়ক ১৬৮৫ 

নীরব নিজন পুরী 
স্তিমিত আলোক-রেখা, 

সংসারের অগোচরে 

তুমি আমি রব একা ! 

ধীরে ধীরে মহানিদ্র 

নয়নে আসিবে মম, 

দেখিব পরাণ ভরি 

ও আনন নিরুপম ! 

ঢলিয়া! পড়িব যবে, 

তোৰ কোলে মাথা ব”বে, 

বল দেখি, সোণামুখি ! 

এ কপালে ভাশককি হবে? 

( “কনকাগ্তলি” কাব্য হইতে গৃহীত- ১৮৯৬ ) 

ক্ত্র”ন। ন্জিন্জ্ঞাসা 
_ কামিনী বাক 

€ ১) 

মোরে প্রিয় করনা জিজ্ঞাসা, 

হ্থখে আমি আছি কিনা আছি । 
ডরি আমি রসনার ভাষা ; 

দ্দোহে যবে এত কাছাকাছি, 

মাঝখানে ভাষা কেন চাই 

বুঝাবার আর কিছু নাই ? 
হাত মোর বাধা তব হাতে, 

শ্রাস্ত শির তব স্কম্ধোপরি, 

আলিনা এ ক্ন্সিগ্ধ সন্ধ্যাতে 

অশ্রু যেন ওঠে অখি ভৰি | 



১৬৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

ছুঃখ নয়, ইহ! ছুঃখ নয়, 
এইটুকু জানিও নিশ্চয় । 

নীলাকাশে ফুটিতেছে তারা, 
জাতি যুথী, পল্লব হরিতে ; 
অতি শুভ্র, অতুযুজ্ছল যারা, 
আসে চলি আধার তরীতে। 

ভেসে আজ নয়নের জলে 

কি আসিছে, কে আমারে বলে? 

( ১৯ ) 

স্থখ সে কেমন যাদুকর, 

তাকাইলে হয় অন্তর্ধান, 

ডাকিলে সে দেয়ন! উত্তর, 

চাহিলে সে করেনা তো দান। 

দ্রঃথ যে হইলে অতীত 

স্থথ বলি হয়গ প্রতীত ! 

সুথ পীথে আছে, কি না আছে, 

কোন নাই প্রশ্ন মীমাংসার, 
চলিছে সে পার্থে কিবা পাছে; 

হুখ ছুঃখ চেনা বড় ভার ; 
আমরা ছুজনে ছু'জনার, 

পিছে পাশে দৃষ্টি কেন আর? 
ওগো! প্রিয়, মোর মনে হয়, 

প্রেম যদি থাকে মাঝখানে, 

আনন্দ সে দূরে নাহি রয়। 

প্রাণ ষবে মিলে যায় প্রাণে, 

সঙ্গীতে আলোকে পায় লয়, 

বত ভয়, যতেক সংশয় । 

( 'মাল্য ও নির্যাল্য' হইতে গৃহীত---১৯১৩ ) 



কুতব্যেত্র আগ্ল্রায় 

__কামিলী কাক্স 

কে তুমি দাড়ায়ে কঙব্যের পথে, 

সময় হব্রিছ মোর : 

কে তুমি আমার জীবন ঘিজরিষা 

জভালে স্েহের ভোর, 

চির-নিভ্রাহীন নয়নে আমার 

আনিছ ঘুমের ঘোর ? 
ছু'নম্বন হ'তে দৃরস্থ আলোকে 

কেন কর অস্তরাল ? 

কেমনে লভিব লক্ষ্য জীবনের 

পথে কাটাইলে কাল ? 

আমার রয়েছে কঠোর সাধনা, 

ফেলনা মায়ার জাল । 

তোমারে দেখিলে গত অনাগত 

যাই একেবারে ভূলে 

মুগ্ধ হিয়া মম চাহে লুটাইতে 

তোমার চরণ-মূলে, 

ফেলে যাও তারে, ঘলে যা ঘারে, 

নিওনা, নিওনা তলে । 

তোমার মমতা অকল্যাণময়ী, 

তোমার প্রণয় ক্রুর, 
যদি লয়ে যায় ভুলাইয়া পথ, 

লয়ে বাবে কত দূর ? 
এই স্বপ্লাবেশ রহিবার নয়, 

চলে যাও হে নিষ্টর | 

( “্মাল্য ও নির্মাল্য” হইতে গৃহীত- ১৯১৩ ) 



উনবিংশ শতকের গ্ীতিকবিতা সংকলন 

পুস্প-প্রতঞ্জন 

কামিনী রায় 

লঙজ্ঘি কোন্ সাগর উত্তাল, 

এলে তুমি ভীম প্রভঞ্জন, 
ঘন কৃষ্ণ মেঘ-জটা-জাল 

আবরিছে অদৃশ্ঠ আনন । 
বিদ্যুৎ হানিছে দৃষ্টি তব, 

অশনি কহিছে বোধ বাক্, 

আজ আমি নতঙশিরে রব, 

ওষ্ঠটাধর আজ রুদ্ধ থাক। 

আছাড়ি, আস্ফালি, চুণণ করি, 

শ্রাস্ত হয়ে করিবে শয়ন, 

নিদ্রা শেষে শান্ত রূপ ধরি 

সম্ভাষিবে প্রসন্ন নয়ন । 

চুমা দিবে আমার আখিতে, 

ছুলাইবে চুর্ণালকগুলি, 

হাসি আমি নারিব ঢাঁকিতে, 
অধর আপনি যাবে খুলি। 

আপনি আসিবে বাহিবিয়া 

হৃদয়ের নিভৃত সুবাস, 

তৃমি মোঁরে ঘিরিয়া ঘিরিয়া 

ফেলিবে অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস । 

কাল দিব রূপ গন্ধ রস, 

মেঘ বৃষ্টি হইলে অতীত, 
অরূপের যুছুল পরশ 
আমারে করিবে গুলকিত। 

(“মাল্য ও নির্যাল্য? হইতে গৃহীত--১৯১৩ ) 



চক্াপীচেব্র জাগব্রণ 
_-কামিনী রায় 

অন্ধকার মরণের ছাস় 

কতকাল প্রণয়ী ঘুমায় ?-- 

চন্দ্রাপীড়, জাগ এইবার । 

বসন্তের বেলা চলে যায়, 

বিহগেরা সাদ্ধ্যগীত গায়, 

প্রিয়া তব মুছে অশ্রুধার । 

মাস, বর্ষ হ'ল অবসান, 

আশা-বাধা ভগ্র পরাণ 

নয়নেরে করেছে শাসন, 

কোনদিন ফেলি অশ্রজল, 

করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল-_ 

এই তার আছিল যে পণ। 
আজি ফুল মলয়জ দিয়া, 

শুভ্র-দেহা, শুভ্রতর হিয়া, 

পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ; 

নবীভৃত আশারাশি তার, 

অশ্রমালা শোনে নাকো আর-- 

চন্দ্রাপীড়, মেল আখি এবে। 

দেখ চেয়ে, সিক্তোৎ্পল ছুটি 

তোমা পানে রহিয়াছে ফুটি, 

যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া, 
জীবন, তেয়াগি নিজকায়, 
তোমারি অস্তরে যেতে চায়-- 

তাই হোক, উঠ গে! বাচিয়া। 
প্রণয় সে আত্মার চেতন, 

জীবনের জনম নৃতল, 
মরণের মরণ সেথায় । 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিত্চ/ সংকলন 

চন্দ্রাগীড়, ঘুমা'ও না আর-_ 
কানে প্রাণে কে কহিল তার, 

আখি মেলি চন্দ্রাপীড় চায়। 

মৃত্যুমোহ অই ভেঙে যায়, 
স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়, 

চারি নেত্রে শুভ দরশন ; 

একদৃষ্টে কাদস্বরী চায়, 
নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়-_ 

“এতো শ্বপ্র- নহে জাগরণ ।” 

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়, 

এ ম্বপন পাছে ভেঙ্গে যায়, 

প্রাণ যেন উঠে উলিয়! | 

আঁখি ছুটি মুখ চেয়ে থাক্, 

জীবন ম্বপন হয়ে যাঁক্, 

অতীতের বেদন! ভুলিয়া । 

“আধেক স্বপনে, প্রিয়ে, 

কাটিয়া গিয়াছে নিশি, 

. মধুর আধেক আর 

জাগরণে আছে মিশি ; 

“আধারে মুদিচ্ আখি 
আলোকে মেলি তায় 

মরণের অবসানে 

জীবন জনম প্রান ।” 

“জীবন ?--জীবন, প্রিয়? 

নহি শ্বপনের মোহ? 
মরণের কোন্ ভীরে 

অবতীর্ণ আজি প্রোছে ?* 

« (“আলো ও ছায়া” হইতে গৃহীত---১৮৮৯ ) 



“প্রণয় 
এছ [% 

“ভালবাসা--প্রেম ?* 

“তাও নয় ।” 

“সে কি তবে ?” 

“দিও লাম, দিই পরিচয়-_ 

আসক্তি বিহীন শুদ্ধ ঘন অনুরাগ, 
আনন্দ সে লাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ; 

আছে গভীরত1 তার উদ্বেল উচ্ছাস, 

ছু'ধারে সংযম-€বলা, উদ্ধে নীলাকাশ, 

উজ্জ্বল কৌমুদীতুল অনাবৃত প্রাণ, 

বিশ্ব প্রতিবিষ্ব কার প্রাণে অধিষ্ঠান ; 

ধরার মাঝারে খাঁকি ধর! ভূলে যাওয়া, 

উন্নত-কামনা-ভরে ভন্ধ দিকে চাওয়া $ 

পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়, 

আপনাতে প্রতিষ্তিত কবে দেবালয়, 
ভকতি বিহ্বল, প্রিষ দেব-প্রতিমারে 

প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছু'ইবারে , 

আলোকের আ'লঙ্গনে, অধাবের মত, 

বাসনা হারায়ে যায়, দুঃখ পরাহত ; 

জীবন কবিতা-গীতি, নহে আতঁনাদ, 

চঞ্চল নিরাশা, আশা, হর্ষ, অবসাদ । 

আপনার বিকাইয় আপনাতে বাস, 
আত্মার বিজ্ঞার ছি'ড়ি' ধরণীর পাশ । 

হ্বদয়-মাধুরী সেই, পুণ্য তেজোময়, 
৫স ক্কি তোমাদের 'প্রম ?_ কখনই নয় । 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

শত মূখে উচ্চারিত, কত অর্থ ঘার, 
সে নাম দিওনা এরে মিনতি আমার 1৮ 

(“আলো ও ছায়া' হইতে গৃহীভ--১৮৮৯ ) 

সুপ, প্রণখ্ব 

_-কামিনী রায় 

সেকি কথা--যারে চেয়েছিলে 

পাও নাই সন্ধান তাহার ? 
কারে বলে' কার গলে দিলে 

প্রণয়ের পারিজাত হার? 

মুগ্ধ নর 7; আখি ছলে মন; 

কল্পনা সে বাস্তবের ছায়। 

চারু মৃতি করিয়া গঠন, 
শিল্পী ভাল বেসেছিল তায়। 

স্বরচিত প্রতিমার তরে 

উন্মত্ত হইল যবে প্রাণ, 
দেবতারে কহিল কাতরে__ 

পাষাণে জীবন কর দান। 
প্রেমময় বিধাতার বরে 

সে বাসনা পৃ হ'ল তার-- 

অনুভূতি কঠোর প্রস্তরে, 

প্রতিমায় জীবন-সঞ্চার | 

পাধাণের প্রতিমাটি যবে 

গ্রাণময়ী নারীরূপ ধরে, 
নারী তবে পারেনা কি তবে 

দেবী হ'তে বিধাতার বরে ? 

(“আলো ও ছায়া” হইতে গৃহীত-_১৮৮৯ ) 



১৩ 

পঅণয়ে ব্যণ। 

--কামিনী রায় 

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা, 
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে? 

কেন এত হাহাকার, এত ঝরে অশ্র ধার ? 

কেন কণ্টকের কৃপ প্রণয়ের পথে? 

বিস্তীর্ণ প্রাস্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোজে 
আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন, 

ভ্রমি বু, অতি দূরে পায় যবে দেখিবারে 
একটি পথিক-প্রাণ মনেরি যতন 7 

তখন, তখন তারে নিয়তি কেনরে বারে, 
কেন না মিশাতে দেয় ছইটি জীবন? 

অগল্পঙ্ঘ্য বাধারাশি সম্মুখে দাড়ায় আসি--- 

কেন ছুই দিকে আহা যায় দুইজন ? 

অথবা, একটি প্রাণ আপনারে করে দান--. 
আপনারে দেয় ফেলে' অপরের পায়? 

সেনা বারেকের তরে ভূলেও জক্ষেপ করে, 

সবলে চরণতলে দলে চলে' যায়। 

নৈরাশপুরিত ভবে শুভযুগ কবে হবে, 

একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ 

কাদিবে না সারা পথে 7 প্রণয়ের মনোরথে 

ত্বগমত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান? 

(“আলো ও ছায়া, হইতে গৃহীত--১৮৮৯) 



১৯৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা- সংকলন 

স্বপ্র-ত্রাধী 

--অক্ষয়কুমার বড়াজ 

ঘুমন্ত চাদের বুক হতে, 

ভেসে ভেসে জোছনার শোতে, 

মুক্ত বাতায়ন দিয়া, তরাসে কম্পিত-হিয়॥, 

ধীরে পড়ে বায়ুর নিঃশ্বাস, 

মহ কাপে ফুলের সুবাস; 

ছোট ছোট তারাগুলি ঘুমে পড়ে ঢুলি' ঢুলি”, 
কাপে চোখে সরমের হাস। 

নদী-পারে ডাকে পাখী আধ-ঘুমে থাকি” থাকি” 

কুল্্-কুল্ নদী বহে? যায়; 
তীরে তীরে তরু- কোলে কুহ্থমিতা লতা দোলে, 

জগৎ ঘুমায়। 

আসি, প্রিম্ন, দেখিতে তোমায় ! 

যখন গে! হৃদয় ঘুমায়__ 
বাসনা ঘটনা যত, সমীরে সুরভি মত 

নীরবে ছুটিতে মিশে যায়; 

ভাসা-ভাস৷ কথা শত, নদীতে ঢে+য়ের মত, 
হেথা-হোথা ভাসিয়া বেড়ায়; 

কে আপন, কেবা পর, কাহারে করিবে ভর-_ 

হৃদয় বুঝিতে নাহি চায়! 
স্বপনের মত হয়ে, হাতে প্রেম-মালা লয়ে 

আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় ! 
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আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় । 

যাই-_্বাই, নাহি বল, চোখে ভরে” আসে জল, 
হৃদয় কাপিয়! উঠে সন্দেহে লজ্জায় । 

'আর বার মনে হয়” কেন লজ্জা, কেন ভঙ্ষ ? 
নয়নে লিখিয়া দেই অলক্ষ্য চুস্বনে,__ 
ষে প্রেম ফুটে না কতু নারীর বচনে ! 

( “কনকাগ্ুলি' হইতে গৃহীত---১৮৮৫ ) 

শত লাগিনীত্্র পাকে 

অক্ষয়কুমার বড়াল 

শত নাগিনীর পাকে বাধ বাছ দিয়! ্ 

পাঁকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর ! 

এ রুদ্ধ পঞ্ধর হ'তে হৃদয় অধীর 
পড়ুক ঝাঁপায়ে তব সাঙ্গ ব্যাপিয়। ! 
হেরিয়! পুণিমাঁশশী _ টুটিয়া লুটিয়া 

ক্ষুভিয়া প্রাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ; 
বসস্তে বনাস্তে যথা ছুরশ্তড সমীর 

সারা ফুলবন দলি' নহে তৃপ্ত হিয়া! । 

এদেহ--পাষাণভার কর গো অস্তর ! 

হৃদয়-গোমুখী-মাঝে ৫প্রম-ভাগীরথী, 
ক্ষুদ্রে অন্ধ পরিসরে ভ্রমি' নিরস্তর 

হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিভ্র অতি। 

আলোকে-পুলকে ঝরি, তুলি' কলম্বর 

করুক তোমারে চির জি্ক-শুদ্ধমতি ! 

('কনকাপ্রলি, হইতে গৃহীত---১৮৮৫ ) 



হ্রচ্য় সমুদ্র সম 
_-অক্ষসকুমার বড়াল 

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি উচ্ছুসি” 
'আছণড়ি” পড়িছে আসি” তব বূপকুলে ! 
হদয়-_-পাষাণ-ছার দাও৩--দাও খুলে ! 

চিরজন্স লুটিব কি ও পদ পরশি" ? 
অস্থদিন-__অহুক্ষণ ছুরাশায় শ্বসি 

বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্শ-মুলে ] 
লক্ষ্যহীন নেজ্ে, নারী, সাজি নানাফুলে, 

মরণ-লুঠন হের, স্থির গর্বে বসি ! 

কি মমত্ব-হীন তুমি, রমণী-হৃদয় ! 
এত বর্ষে, এই স্পর্শে, এ চির-ক্রন্দনে, 
এত ভাস্কো, এই দাস্ত্যে, এ দুঢ়-বন্ধনে,_ 

দানব সদয় হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিলয় ! 
বিফল উদ্যম, শ্রম, বিক্রম, বিনয়__- 

নিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে! 

(“কনকাঞ্জলি” হইতে গৃহীত-_-১৮৮৫ 

শ্দয়-হাসুনায্ 
: _জ্ুধীজ্রনাথ ঠাকুর 

হৃদয়-যমুনায় এঁ ভাঙা তরী বাহি। 
অহরাগে ঝিরি ঝিরি 

বাস্ধু বহে ধীরি ধীরি, 
কৃল হ'তে কুলে ফিরি, 

কোন বাধা নাহি । 
হৃদয়-যমুনায় এ ভাঙা তরী বাহি ॥ 
শীতের বেলায় ষবে মেঘবিদ্দ্ু নাই । 

নিশ্ভরঙ্গ হদি-নীর 
প্রমমস্তে রহে স্থির, 
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আমি বাসনা-অধীর 

তরী লক্ষে ধাই। 
শীতের বেলায় ববে মেঘবিন্দু নাই ॥ 

মধুমাসে শাখে বসে" গাহে বে পিক্ ॥ 
হৃদিনদী ভরা টানে 

কোথা দিয়ে কোথা আনে, 

ভেসে বাই কোন্খানে 
নাহি তার ঠিকৃ। 

ম্ধুমাসে শাখে বসে" গাহে যবে পিক্ ॥ 

নিদাঘের কালে যবে অবসন্ন ধরা । 

তচ্ছখানি তাপে ক্ষীণ, 

হাদয়সলিলে লীন, 

পড়ে থাকে নিশিদিন 

অবসাদে ভরা । 

নিদাঘের কালে যবে অবসন্ন ধরা ॥ 

বরষায় ঘন ঘন মেত্য যবে ভাকে। 

ভয়ে সার! মনে মনে, 

তীবে আনি” সযত্নে 

বাধি তরী প্রাণপণে 

হৃদয়ের বাকে | 

বরধষায় ঘন ঘন মেঘ যবে ভাকে ॥ 

আমি নিশিদদিন এই ভাঙা তরী বাহি। 

সারা খতু সারা বেলা 
ভাসাইয়া প্রেম-ভেলা 
হাদি-মাবঝে করি খেলা, 

কোন কাজ নাহি । 

আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাহি ॥ 

(“দোলা” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৬ ) 



ভিথাতী 

_ স্ধীজ্রলাথ ঠাকুর 

ভিথারী এসেছি আমি চরণের মূলে, 

যাহা দেবে দাও তুমি নিজ হাতে তুলে! 

বলয় বাজুক রন্বন্, 
বরষা সম বরিষণ 

ষত পার তত কর আখি মন খুলে! 

কিছু নাহি চাহি শুধু ছুটি হাত ধরে" 
অধর-নিঝর হ'তে হাসি দাও ভরে” ! 

শুভ্র-বরণ রাশি রাশি 

তরুল কল ক্সিপ্ধ হাসি 

যত পার তত দাও ফিরায়োনা মোরে ! 

হাঁসি নাই ! দাও তবে হৃদিকুণ্ড-জলে 
সিক্ত করে' রাশি মোর, ছুটি করতলে ! 

কোমল হাদয়ের জল 

মুকুতভাসম নিরমল 

যত পার ভরে* দাও ভিক্ষা-দান-ছলে ! 

কিছু নাই! ফিরিব কি ছুটি শূন্য হাঁতে ! 
সব আশা ব্যর্থ হবে আজি এ নিশাতে ! 

তবে এঁ অলক্ত-বরণ 

নৃপুর-শিজিত চরণ 

হৃদি'পরে তুলে দাও মরণ সাধাতে ! 

(«“দোলা” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৬-). 



* পন্লিতাপ 

আছি সারা দিন ধরে” তোমারে পড়িছে মনে 

একেলা এই বিজনে ; 

সামান্য বলে” যে কথা মনে পায় নাই ঠাই 
আজি উঠিছে স্মরণে; 

কি কথা বলেছি কবে কি ব/থা করিয়েছি মনে 

মনে হয় শতবার» 

নিকটে থাকিতে যাহ। বাযুসম লঘু ছিল 

আজি তাহা গুরুভার ! 

আজি মোর মনে পড়ে মুখখানি ম্লান করে? 

একা ফিরিতে কেবল ! 

ভাবিতে “কেন আসিন্ছু পরের জীবনখানি 

করিতে শুধু নিহ্ষল !” 

আমি নিত্য নবস্থথে মত্ত হয়ে রহিতাম 

মদির-রস-বিহ্বল-_ 

প্রদীপ জ্বালায়ে তুমি সারা রজনী বসিয়া 
আখি ছুটি ছলছল ! 

আজি মনে পড়ে সব আর মনে হদ্র কেন 

করিম এত প্রমাঁদ ! 

রবির কিরণে জলি? আজিকে বুঝিতে পারি 

ঘরে ছিলে তৃমি চাদ ! 

ষে মুখ থাকিতে কাছে আি তুলে দেখি নাই 
আজি সাধ দেখিবার ! 

ষে প্রেম ঠেলেছি পায়ে আজি কি আদরে লই 
যদি পাই কণা তার ! 

আজি সাধ যাক্ব মনে যুগল-জীবন দ্বোহে 

পুনঃ আরম করিতে ; 



উনবিংশ শতকের গ্ীতিকবিতা-সংকলন, 

যে জীবন গেছে চলে উজান বাহিয়া গিয়া পু 
তারে ফিরায়ে লইতে ; 

যে বাথ দিয়েছি মনে সে ব্যথা আপনি লয়ে 

তোমায় সখী করিতে /-- 

প্রেমতরু-ছায়ে-ছায়ে ছুটি প্রাণ এক হ'য়ে 

ধীরে ভাসিয়া যাইতে ! 

রয়েছি পড়িয়া “আমি, চ'ললয়। গিয়াছ তুমি 
জীবনের আর কুলে /- 

পৌছিবে কি আজিকার বিলঘ্-বিলাপ এই 
তোমার হদয়-মূলে ! 

গৃহের মাঝারে যবে ছিলে হাঁয়, ঢেলেছিঙ্ 
অনাদরে বিষানল ;-_ 

কাছে তুমি নাই আর, আজি মনে পড়ে সব 
আর চোখে আসে জল! 

( “দোলা? কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৬ ) 

নিশ্থাল্র প্রয়াস 
-স্বৃধীজ্রনাথ ঠাকুর 

কত রাত্রি কত দিন জীবন মরণ 

কত কিছু ভেসে গেছে নিয়ত যেমন, 

আমি ছিন্গ অন্যমনে 

সবারে করিয়া দূর, ছাড়ি” সব কাজ 

নেমেছিহু হৃদি-সিন্ধু-অতলের মাঝ 

ছড়ায়ে মানস-জাল পাগলের মত 
হারা ঘুখ ধরিবারে খুঁজিয়াছি কত 

শয়নহীন নয়নে | 
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ছায়ার মভন কু মনে পড়ে পড়ে, 
পলক নাহি পড়িতে দুরে যায় সরে? 

ধরিতে নারিস্ছ মনে ! 

দেখেছিন্য ব্যশ্পে ভারে, নিষেষের মাঝে 

ঝলসিয়া চলি গেল আলোকের সাজে 

বিমানে বিজুলী-পারা ! 

কোথা আখি কোথ! দিঠি কোথা মুখখানি, 
সব নিয়ে রেখে গেল স্তধু ভাব্খানি, 

আমি খুঁজে হচ্ছ সারা! 

বৃথায় কাটিল দিন নিক্ষল প্রয়াসে, 

স্বপনের ধনে ফিরে; ধরিবার আশে 

বৃথা ঘুরি দিশাহারা ? 

( “দোলা” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৬ ) 

অছুষ্ট-ছেবী 
_ স্ুথীজ্রনাখ ঠাকুর 

কে তুমি রয়েছ মোর অস্তলেক্স মাঝে 
বিচিজক্ষপিণি ! কত দিন কত সাজে 

হেরেছি তোমায় ; কু দীপ্ত রবিসম 

আলোকে ঝলসি” হাদয়-আকাশে মম 

উঠেছ গরবে » সহজ্ রশ্মির তীরে 

টানিস্াা লয়েছ মোর হাদয়ের নীরে ; 

ববায়েছ তাহা নয়নের প্রান্ত হ'তে 

ঝার ঝর বুদ্তিসম । বিমল শরতে 

কু ক্ষীণ, কভু অন্ধ, কু পরিপূর্ণ 

শশিকলাসম পূর্ণ করি” হৃদি-শুন্য 
কু বিছায়েছ শ্বেত লাবণ্য-দুকৃল 1-- 
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অয়ি অনৃষ্ঠ আমার, বিচিত্র অতুল, 

তোমায় হেরেছি কত দিন কত সাজে;-_ 

গ্রভাতে হেরেছি এক, অন্তরূপ সাঝে। 

কোথা হতে আসিয়াছি, কোথা যেতে হবে 

তাহা নাহি জানি জানি শুধু এই ভবে 
প্রথম জনমে জণসম এন যবে, 

তুমি এলে সাথে ; শত জনমে জনমে 

জীবন মরণে মোর সকল করমে 

তুমি চির রবে 7__নাড়ীতে নাড়ীতে রহি। 

যমজের মত তোমাতে আমাতে অয়ি, 

জনম-বন্ধন। কভু হাসি মন-স্থখে 

আশাতে সফল--কড়ু নিরাশার দুখে 

ঝরে আখিজল ;_-এই স্থুখ এই ছুঃখ 

সকলি তোমারি ওগো,_পরাণ বৃতুক্ষ 

নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জানি 

তোমা হতে প্রাণরস লইতেছে টানি। 

চিরতরঙ্গত এই জীবন-সাগরে 

এত দূর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে ; 
যাহ1 ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে, 
এবে তোমা কাছে যাচি-জানত সুন্দরি 

অস্তরের মাঝে মোর দিবস শর্বরী 

কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পূর্ণ করি 

জীবনের হুধাপাত্রথানি দাও ভরি 

তারপর রথচক্র-তলে বাধি' মোরে 

যেথা খুসি নিয়ে যেয়ে! জন্ম জন্ম ধরে" । 

( “দোলা কাব্য হইতে গৃহীত--"১৮৯৬ ) 



মাণবিক। 
_ বলেজ্দনাথ ঠাকুর 

পঞ্চ খতু থাক্ নিয়ে যাহে খুসী যার, 
মধুমাস থাক্, পরিয়ে, তোমার আমার । 
শুধু এই যৌবনের অনস্ত উচ্ছাস, 
অচুরাগরঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ, 

এই তন্দ্রা, এই স্বপ্র, এই নিশি-শেষ, 
এই মনোমোহকর মদির আবেশ, 

শুধু এই মুকুলিত আত্রকুঞ্জবন, 
গন্ধভর দিশাহারা প্রভাতপবন, 

শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্সর, 
কুণ্ডে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীতনিঝবি, 

এই ন্বচ্ছ নীলাঁকাশ, কুলুকুলু নদী, 
এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীতি নিরবধি 
এই প্রাণ, এই প্রেম, এ পুর্ণ পুলক 
থাক যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক । 

( “মাধবিকা” কাব্য হইতে গৃহীত- ১৮৯৬ 

কুলব্রেছন। 

_-বলেজ্দরনাথ ঠাকুর 
আমারে বাঁধিয়া লহ কটিতটে তব, 

“হে কুরস্থন্দরি, চাকু অঙ্গে অভিনব 

রহিব সন্্রদ্ধ ওই বসনের মত 
তন্ছখানি সতনে সম্বরি” সতত 

মোর শ্বচ্ছ জলধারে ॥ মুদুমন্দ বাসে 

বিখারিয়া তন্তজাল অঞ্চলের প্রায় 
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লুষ্টিব চঞ্চলহিয়ে কাঞ্চীপরিক্ষীণ 
ওই তন্চতটমূলে, যৌবন নবীন 
পড়িছে স্ধলিয়া যেখা কাঞ্চন বরণে 

নিবিড়নিবদ্ধ ওই নীবীর বন্ধনে 

- করিয়া লঙ্ঘন, ম্বছ কনকনিকণে 

ধবনিছে ঘটিকা শত বিজ্ঞন বেদনে 

বিধি” বিরহীর মন ; পরশ লাগিয়া 

উঠিবে আমারো চিত্ত আকুল হইয়! 

নব রাগে, ইক্দ্রধছছসম দিশি দিশি 

বিচ্ছুরিব বিষ্বজাল মম অহনিশি 

দিবালোকে চন্দ্রিকায় বণে নব নব 

মৌন স্থখভরে $ ন্সিপ্ধ শুভ্র কাস্তি তব 

স্বচ্ছ অস্বরের তলে উঠিবে ফুটিয়া 

শরৎ-কৌমুদীসম অন্বর টুটিয়া 

চারু রশ্মিজালে । 
বড় আশা আছে মনে 

আমারে লইবে তুলি”, অসি স্থগঠনে, 

বক্ষতলে তব ॥। তাপে খিন্ম হবে বে 

পীন শ্ভন ছুটি রাখিব আচ্ছাদি+ তবে 

সলিল-অস্বরে, স্ভনাগ্রশিখর পরে 

শুধু দুটি বারিবিন্দু স্বচ্ছ মেহভরে 

রহিবে উজলি” ; পয়োধর-অস্তরালে 

বিগলিত হারলতা লখ্ঘু বাম্পজালে 

মনে হবে মরীচিকা -বক্ষের স্পন্দনে 

যেথ! ব্হু আশা বহু ব্যথা সঙ্জোপনে 

নিশিদিন ফুটে আর ঝরে 1 অসি প্রি়ে 

মানব প্রেয়সি, চিত্ত উঠে আকুলিয়ে 

আলিঙ্গন-আশে তব, ওই বক্ষোপরি 

চাহে লভিতে বিরাম চিরদিন ধরি' 
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তপ্ত েহতলে, কোমল পরশে তব 

লভি' নিত্য অন্থপম শাস্তি অভিনব 

আনন্দ-নিশ্চল । 

আর নাহি লাগে ভাল 

সারাদিন কূলে কুলে ছায়া আর আলো 

নিয়ে মিথ) বিড়ম্বনা, গুরু মনোভার 

বহি” কলকলছল নিত্য অভিসার 

কোন্ অজানা অকুলে। এবে হয় মনে 
চিরদিন রব পড়ি" কমলচরণে 

তব, নৃপুরগুডন শুনি” কাটি? যাবে 

দীর্ঘদিন সুখে ছুখে এইমত ভাবে 
যুগ পরে যুগ; রহিব ঘিরিয়া তব 

তরল যৌবনখানি-__তন্থ অন্ডিনব-_- 
শত-নাগিনী-বেষ্টনে অনঙ্গের মত 

লদ্ঘু স্বচ্ছ আবরণে; খেলিব সতত 
অজ হতে অঙ্গে তব যৌবননন্দনে 
নিংশব্দ ঠক্কারে কভু বাজিয়া কক্ষণে 
সছ্; হারলগ্র হয়ে” পড়িব খসিয়া 
বক্ষতল হতে নীবীতটে, উতবারিষ! 

হিস্তা তব- _হরকোপানলে মন্মথ 

ভস্মীভৃততঙ্ পড়েছল যেই পথ 

বাহি” রসাতিলে £ঃ কু মেখলার মাঝে 

হারাইয়া পথরেখা কোনদিন সাঝে 

ঝুরুঝুরু বাসুবশে পড়িব এলাযে 

বিবশ আবেগে তব শিখিলিত কায়ে 

তাপজরজর ; পুলক উদঞ্চি” উঠি, 

সর্ব অঙ্গে সর্ব বন্দ ফেলিবেক টুটি ॥ 

(“মাধবিকা?” কাব্য হইতে গৃহীত ) 



বিডেম্বনা 
_বলেজ্দনাথ ঠাকুর 

চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসম্ত 
অগ্যাবধি হয়েছে বিত্তর, হোক্ অস্ত 
এবে এ সবের । পুরাতন পুষ্পশরে 

বিদায় করিয়া দাও এই অবসরে” 
পুষ্পে তার পশিয়াছে কীট, ধনুকের 
ছিল! গেছে ছি'ড়ে এতদিনে, শুধু এর 
আছে মাজ্জ পূর্ব আস্ফালন ; এতদিনে 

অতিব্যয়ী সর্ধস্বাস্ত যৌবনের খণে 
বিকায়ে গিয়াছে তার পরিপুণ তৃণ ॥ 
মদনের মদপাত্রে তরল আগুন 

নিঃশেষিত এবে ; ছারে এসে বারম্বার 

ফিরে যায় মধুখতু টহ্য হেরি” তার ৮ 
তবু যদি তার পরে মায়া থাকে, তবে 
বহিয়ে! গোপনে তাহা, রহিয়ে! নীরবে । 

(“মাধবিকা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

কোণ? 

_বলেকন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বুঝিতে না পারি, পরিয়ে, আছ কোন্ধানে-_- 
বুকের পণ্তর মাঝে অথবা নয়ানে ? 
হিয়া যবে ধকৃধকে বক্ষতলমাঝে 
ভয় হয় পাছে তব অস্ভরেতে বাজে ; 

অশ্রু ঘবে ভরি উঠে নয়নের পাতে 
ভোমারে ব্যথিছে বুঝি কি বেদনাঘাতে 
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তাই হয় মনে । চোখে চোখে আছ যবে 
'তখনে। বিরহ যেন দহিছে নীরবে 

অস্তরে অন্তরে, মনে হয়, ক্প্রসম 

মায়াক্স ছলিলে না ত মুঢ় মন মম 
ক্ষণভরে $ প্রবাসে বিরহে হয় মনে, 

নিশিদিন সাথে বুঝি আছ সঙ্গোপনে । 

বাহিরে তোমারে চাহি” পাই অস্তঃপুরে”_- 
অন্তরে খু জিতে গিয়।! হেরি বহু দুরে । 

(শ্রাবণী কাব্য হইতে গৃহীত ) 

বিষ্বাম্মত 
_-বলোজ্দ্রনাথ ঠাকুর 

একদিকে বিষ আর একদিকে সুধা! 

মিটাইতে জগতের সর্ববিধ ক্ষুধা 

ছুটি কুম্ভ পূর্ণ করি” দিয়াছেন বিধি 
নারীর হৃদয় জুড়ি” ছুটি পয়োনিধি । 

আদিযুগে দেবাকুর-মস্থনসমরে 

মহামায়া হরেছিলো অস্থরের ভরে 

সকল অস্থত বুঝি ওই বক্ষতলে, 
ছলিতে অস্থরে শেষে ভরিয়া গরলে 
অনুরূপ কুস্ত বিধি বসাইল আনি, 
দেবাহুরে ভাগ করি” লয় ছুইখানি । 

সে অবধি নারীবক্ষ বিষাম্বতে ভক্ষি' 

তূবিতেছে সবলোকে দিবসশর্বরী । 

কেহ বা বাসনাবিষ পান করে” যায়, 

কেহ ন্সিগ্চ উত্স হ'তে শুধু সুধা পায়। 

( 'মাধবিকা” কাব্য হইতে গৃহীত ). 



ছ্োহে - 
-_ বলেজ্দ্রনাথ ঠাকুর 

হে বধূ, তোমারি নদী, তুমিও নদীর, 
অন্তরে অন্তরে ক্োহে মিলন গভীর ॥। 
তুমি না আমিলে ঘাটে সকালে সন্ধ্যায় 

কপোলে ছলকি” উঠি” জানাবে সে কার 

হাদয়বেদন যত ? কার কানে কানে 
উছল যৌবনভরে মৃদু কলতানে 
ঢালিবে পীযুষধারা ? সথললিত ন্েহে 
জড়ায়ে শতেক পাকে স্বন্থুর দেহে 
চুক্বনে ভরিয়া দিবে ললাটে কুস্কলে 
পেলব অধরপাতে ? বিবশ অঞ্চলে 

আর্জ করি শতধারে প্রেমলীলা ভরে 

ঝাপাযে পড়িবে আসি” কার বক্ষপরে 

দিনশেষে ? কারে দিবে ভালবাসা যত 

মৌন হৃদয়ের? আশা ও ছুরাশা শত 
অগাধ তলের ? 

তুমি শুধু বুঝ ওই 
হাদয় বেদনা__ভাষ! কলকলময়ী । 
তাই দ্দিনে শতবার নান! কর্ম ছলে 

এস এই নদীতীরে, পীন ব্ক্ষতলে 

নীলাম্বরীখানি সম্ব€্সয়া সযতনে, 

কলসী লইয়া কক্ষে মরাল গমনে । 

আচল খসিয্া পড়ে ধীরে শিথিলিয়া 
যৌবন শিখরদেশ হ'তে ! যুক্ধ হিয়! 
পলকে মুকুজি উঠে গহিন লালসে 
ওই লীলনীরে ; না জানি কি নব বসে 
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চিত্ত ওঠে ভরি" ; বিবসনা জঙ্জাভরে 

ঝাঁপাইয়া পড় আসি” নদীবক্ষ পরে 
চারু বক্ষতলে ; পরিরস্ভনিপীড়নে 

কি বেদনা কি স্থখাশা জেগে ওঠে মনে 
তজ্জ্রাবেশ বশে ! 

চারিদিকে ঘিরে আসে 

শত বান বাড়াইয়! তরজ-উল্লাসে 
ফেনিল নীলিম! বক্ষতলে বাহুমূলে 
বস্কিম গ্রীবার ভঙ্গে নীবীবন্ধ-কূলে 

সব অঙ্জে। হ্ধাস্মিত দিপ্ধ দৃষ্টিপাতে 

শাস্ত কর অস্তর-আবেগ ; ছুই হাতে 

মুছি” দাও নিদারুণ জ্বাল! বিরহের ; 

অধরের রাগে দূর কর হৃদয়ের 

অন্ধ তমোভার ; স্থুথ উঠাও উথলি» 

সুগ্ধ চিত্ততট ভরি? ছলছলছলি” । 
অবশেষে কিছুতে না মিটে যবে আশ, 

কোনমতে নাহি মিটে দারুণ পিয়াস, 

সকল হৃদয়ভার কলসীতে ভরি; 
লয়ে” যাও গৃহ্মাঝে কক্ষতলে করি? । 

("শ্রাবনী কাব্য হইতে গৃহী ত ) 

অন্তত্রবাসিনী . 
- বলেক্্রনাথ ঠাকুর 

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়, 

তুমি এস নেমে এস হাদয়-গুহায় 

অন্তরের মাঝে, অগ্ি অস্তকরবাসিনি ! 

ঘনায়ে আস্ককৃ আরো তিমির-যামিনী 
তব চারিধারে, ঘন ঘন গরজনে 

পরিপুণ হোক্ দশ দিশি, সনসনে 
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বক পবন খর বেগে; তুমি রহ 
অহরহ পূর্ণ করি” সকল বিরহ 
অন্তরন্মন্দির-যাঝে । তব জ্ষেহছায়ে 

সজীব হুইয়। উঠে নব মহিমায় 

পুরানে! বিরহ যত, কুঞ্ণ-অভিসার 
ঝঞ্জা, ঘন-গরজন শ্রাবণ-নিশার 

মত্ত দাছুরীর রোলে, ছ্িধা কেকারবে 
তুমি যেন ভরি উঠ সর্ব অবয়বে । 

('শ্রাবণী' কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৭) 

হাসি 
_বলেক্দ্নাথ ঠাকুর 

গড়েছে রজতরেখ! রক্তিম অধরে, 

মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ । 

জ্যোছনার ম্মেহ যেন গোলাপের পরে 

ফুটায়ে দিতেছে ভার হৃষমা, সথবাস। 

কোন্ শুভ দিবসের চুম্বনের স্থৃতি 

অধরের রাডিমায় হয়েছে বিলীন. 
কোন্ স্থখরজনীর চাদের কিরণ 
অধর পরশে এসে আপনা-বিহীন । 

দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্র রশ্মিরেখ। 

তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া। 

ছু”টি সথস্থতি ষেন আপন ভূলিয়। 

সহস। অধর কোণে মিশেছে আসিয়া । 

পড়েছে রজতবেখা রক্তিম অধরে 

অরমের ভাষ। যেন গিয়াছে গলিয়। । 

( শ্রাবণী” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৭) 
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আমান আঙিনায় আজি 

_অতুলপ্রসাদ মেন 

আমার আঙিনায় আজি পাখী গাহিল একি গান! 

শুনিনি 'এমন গাওয়া, হেন মরম-ভেদী বাণ ! 

যে করেছে অবহেলা; আমার গানের মালা, 

আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান ? 
যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারই কথা? 
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর ছুনয়ান | 

বল্রে অজানা! পাখী, তুই তার দূত নাকি? 
এতদিনে ভারিল কি, তার গভীর অভিমান ? 

মোর প্রাণের গানটি শিখি, বনে যা তুই বনের পাখী; 

বুঝায়ে কহিস্ তারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ ! 

ওগো সাথী 

_অতুলপ্রসাদ সেন 

ওগে! সাথী ! মম সাথী! আমি সেই পথে যাব সাথে, 

ষে পথে আপিবে তরুণ প্রভাত অরুণ*্তিলক মাথে। 

যে পথে কাননে আসে ফুলদল, ষে পথে কমলে পশে পরিমল, 
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রাতে ! 

যে পথে বধূর! যমুনার কুলে, যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে, 
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে ! 

যে পথে পাখীর যায় গে! কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়, 
সে পথে মোদের হবে অভিসার, শেষ তিমির-রাতে ॥ 



এডাতে পানব্রুল্ে ন। 

--অতুলপ্রসাদ জেন 

এড়াতে পারলে না! আজ প্রভাতে । 

আমার ফুলের ফাদে পড়লে ধরা গন্ধে আর এ শোভাতে। 
ভেবেছিলে গোপন রেণুং ঢাকবে তোমার মোহন বেণু, 

লুকাতে পারলে না গো সুন্দরের এই সভাতে। 
ছুংখ-শোকের ভগ্ম ভিতে, এসেছিলে অলক্ষিতে, 

স্বার্থের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে । 

আমার বধুর আনাগোনা, কোন্ পথে তা! কেউ জানেনা 
শুধু নূপুর যাঁয় গো শোনা পথিকের মন ভোলাতে 

আজ আমান্ন শুন্য ঘব্রে 
_অতুলপ্রসাদ জেন 

আজ আমার শূন্ধ ঘরে আসিল স্থন্দর, ওগো! অনেক দিনের পর। 
আজ আমার সোণার বধ এল আপন ঘর, 

ওগো! অনেক দিনের পর ॥ 

আজ আমার নাই কিছু কালো, 
পেয়ে আজ উজলমণি সব হ'ল আলো; 

আজ আমার নাইকো কেহ পর, 
নুখীরে করিছে সখা, ভুখীরে দোসর ॥ 

মনে পড়িল তাকি? এতদিন যে দুয়ার খুলে ছি একাকী । 
বুঝি ভিজিল আখি 

আর ছেড়ে যেওনা বধু জন্ম-জন্মাস্তর, ওগো! আমার হন্মর ॥ 



_শ্ররিক্ষজ্ষদ। দেবী ( ১৮৭১-১৯৩৪ ) 

মেঘ নামিয্াছে আজ ঘেরি চারিপাশ, 

নব নি অন্ধকার, সজল বাতাস 

ধরণীর আর্্বক্ষে নিবিড় পরশে 

রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি” উদ্দাস হরে 
ছোটে গর্বভরে $ বজ্ম ডাকে বারে বারে 

গ্রদীপ্ত অনলশিখা বিদ্্যুৎ-প্রিয়ারে 

আপন বক্ষের মাঝে, শ্যাম তরুগুলি 

সুঠাম বক্ষিম বাছ উব্বপানে তুলি 
আরক্ত চুন্বন-পুষ্প দেখায় কাহারে ! 

পূর্ণা তরঙ্গিণী ধাঁয় দূর পারাবারে 
মিলন-ব্যাকুল ; রুদ্ধ ঘরে একা বসি 

অশ্রু আখি, প্রাণে জাগে তর সুখশশী ! 

তবু একবার এস নয়ন-সম্মুখে 

বাছু-বক্ধষে তক্খানি গাথি লহ বুকে ! 

( “রেণু” কাবা হইতে গৃহীত-_-১৯** ) 

মানসী 
_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

চিরদিন আছ সাথে ছায়াটির মত, 

অয়ি তেহময়ি ! বাল্যে মুঞ্ধবক্রীড়া কত ! 
রূপকথা কহিতাম সখা-সাথীগুলি 

জয়ে কৈশোরে যখন $ সর্বকর্ম ভূলি” 
তুমিও আসিতে নিত্য উৎস্থৃক অস্তর, 

স্তুনিতে সকল কথ! ;-_-ভাবিতাম পর ! 
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তাই ব্যথা দিয়েছি তোমারে ; অকাতরে 
করিয়াছি অনার । কবে তারপরে, 

ধরিলে ষোড়শীমৃতি ; সিঞ্চিলে অমিয়া 
জীবনের শূন্য মাঝে! সগ্ তৃষা দিয়া 
চাহি বাধিতে !- লজ্জার বসন টানি' 

চলি গেলে; তদবধি রক্তগঞ্ডখানি 

অসীম রহস্য সম ফিরে সরে সঃরে, 

তবু ওই ছুটি নেত্রে ন্মেহ-অসশ্রু বরে ! 

আবে। 

_ প্রমথনাথ-ায়চৌধুরী 

আরো ভালবাসি তোমা, হে মম হৃদয়, 

যবে তব প্রাণপণ নীরব সঞ্চয় 

পড়ে যায় চোখে । ন্েহ-পক্ষপাত সনে 

কত কি সোহাগ ফুটে নিভৃত যতনে ! 

আরো! ভালবাসি, যবে আনন্দ-কম্পিত 
আপনারে গর্বভরে কর বিমস্থিত,-_ 

স্বন্দর স্থকৃতি সম ঝলকে ঝলকে-_- 
মধুর অমৃত উঠে বিপুল পুলকে ! 

আরো ভালবাসি, বে নাহি পার কিছু 

কেবলি ঘুরিয়ে এস দুঃস্বপ্নের পিছু ॥ 

সাত্বনাবিহথীন, আর্ত, করুণা-কাতর, 
গভীর-বিষাদস্ফীত বিধুর অস্তর 1 
আরো! ভালবাসি, ঘবে পড় অতিধীরে 

ঘুমাইয়! নিমেষের শাস্তিিদ্ধ নীড়ে ! 

( 'পদ্মা? কাব্য হইতে গৃহীত--.১৮৯৮ ) 



অন্তর নোর্থশী 
_ প্রমধনাথ রায়চৌধুরী 

চিত্রসেন-মুখে শুনি আপনার বাঞ্চিত বারতা, 
মদভরে তরঙ্জিয়! স্থকুমার ক্ষীণতন্ছলতা 

প্রসাধনে রত, স্বর্গে, স্বর্গপুরে অতুল্যা রূপসী ; 
ঝলকিত পুলকিত পৃণিমার পরিপূর্ণ শশী 
অলক্ষ্যে করিতেছিল কক্ষমাঝে কটাক্ষ ক্ষেপণ, 

অসন্থতাঃ উর্বশী যখন ! 

মাণিক্য-কিস্কিণী রঙ্গে কটিতট নিল আলিঙ্গিয়া ; 

মুক্তিকার কণ্ঠমালা শ্তনমূলে পড়িল মৃছিয়! ! 
অদৃশ্য অন্বরপথে একাকিনী পার্থের সদনে 
উন্মত্ত উর্বশী চলে অভিসারে, আকুল গমনে ! 

ফুলশরে বিমোহিল আচগ্বিতে ত্রিলোক অজ্ঞাতে 

সেইদিন পূর্ণিমার রাতে । 

সভয়ে বিস্ময়ে দ্বারী হ্বার ছাড়ি গেল দুরে সরি ; 
পার্থের শয়নকক্ষে উতরিল সুন্দরী অপ্দরী ; 

সৌরভে মোদিল কক্ষ, উ্জলিল লাবপ্যকিরণে ! 
শিঞ্জিনীশিঞজিত রবে জাগি ভদ্র, বিমুগ্ধ নয়নে? 

মুহুর্তে হেরিলা, যেন মায়াদীপ্ত স্বপন-আগারে, 
পরিচিতা মোহিনী বামারে । 

সম্তরমে উঠিল! ঘবে নমিবারে রাতুল চরণে, 
সরমে শিহরি ধনি নিবারিল স্খথলিত-বচনে 7 

প্রণম্য নহি গো আমি; যার তরে তৃষিত ভূবন, 

যার তরে স্রাস্থুর বিবাদিল মৃঢ়ের মতন, 
সে স্থুধার যমজ] ধে, সেই আমি হের ধনগ্রয়, 

আসিয়াছি সপিতে হৃদয় ! 
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স্ততভিত বিস্মিত, সৌম্য দাড়াল! নত করি শির, 
স্থিরকণ্ঠে আরস্িলা সঙ্গোচে ত্রদ্ষচারী বীর, 

সুরপুরে ত্বর্গস্নথে বঞ্চি দিন, দেখিছ সতত ; 

কিন্তু নাহি জান, দেবি, কি আমার জীবনের ব্রত ॥ 
প্রসন্ন প্রশান্ত মনে আশিষিয়। যাও নিজ ধাম, 

পূর্ণ যেন হয় মনস্কাম ! 

কহিল উর্বশী হাসি,__দেবপুরে হে মুগ্ধ অতিথি, 
দেবেন্দ্র প্রেরিল৷ মোরে তুষিবারে তোম। যথারীতি । 
দেবাদেশ পাল, প্রিয় এই স্বর্গ ভোগের আধার ; 
জেনে মনে, স্ুখ-পক্ষী ধর! নাহি দেয় বারবার ! 

তৃষিতে ফিরাও যদি, একদিন এ বিশ্বসংসারে 

' কেঁদে কেঁদে খুঁজিবে তাহারে । 

ঈষৎ রোষাগ্রিরেখা চমকিল নরেন্্-লোচনে ; 
দেবাদেশ ?--শতধিক্ !--উত্তরিল! পরুষ বচনে,_ 

মোরা দীন মত্যবাসী, নাহি জানি স্বর্গের আচার; 
হে অপ্দরা, ফিরে লও তোমাদের অতিথি-সৎকার ; 
বলিও মহেন্দ্র তুমি, এই ভিক্ষা মাগি তার পায়” 

স্বর্গ হ'তে লইব বিদায়। 

দলিতা৷ ফণিনী ষথ দংশি অরি লুকায় বিবরে, 

গধিতা উর্বশী শূন্যে মিলাইল সন্তগ্ত অস্তরে ; 
ধ্বনিতে লাগিল কক্ষে নিদারুণ প্রেম-অভিশাপ । 

হল শেষে দৈববাণী, হে অজু, ত্যজ মনস্তাপ; 

অভিশাপ বররূপে দেখ দিবে ঘিগ্তণ প্রভায়, 

মহাকার্ধে হইবে সহায়! 

( 'গীতিকা' কাব্য হইতে গৃহীত ) 



পাথান্ 

_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

পড়িতে আসিনি তব তরজের পুথি । 

খুলিতে আসিনি তব যাছুর মহল। 

ঢালি শুধু হৃদয়ের গাঢ় অনুভূতি 
পরাব তোমার পায়ে প্রেমের শিকল । 

ভাগার তোমার আজ ছেড়ে দিলে লুটে, 
উড়িব ঘুরিব শুধু আনন্দ-পাখায় 

মোর হিয়া-নীপ-তরু-শাখায়'শাখার় 
কুস্থম রোমাঞ্চ হয়ে পলে পলে ফুটে ! 
ভাব স্তব্ধ, ভাষা জব্দ, গেছে ভেঙ্গে চুরে, 

মৃছ'না আসিয়া কে পড়িছে মৃছিয়া, 
গেছে ছন্দ, গেছে তাল ধোয় হয়ে উড়ে, 

ছি'ড়েছে স্থুরের তার চড়াইতে গিয়া । 
আজ মনে হয় যেন নিখিল ভূবন 

মৎ্ন্য-রমণীর আধ সলিল-দ্বপন । 

মুগ্ধ ঘিত্রহ 
_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

মনে হয় যেন তুমি যাও নাই দুরে; 

পরিচিত কমকে,_রহি মায়াপুরে 

ডাকিছ আমারে ! সকল ধ্বনির মাঝে 

ক্ষীণ খিন্ন মধুস্বর থাকি থাঁকি বাজে 

মানস-শ্রবণে। বসি দূর দূরাস্তরে 
যে হাসি, যে ছিঞ্চদৃঠি দিতেছ আমারে 
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বিলাইয়! সর্বক্ষণ, সে লাবণ্যরাশি 
হবর্ণকুরঙগের মত খেলা করে আসি 

করুণ স্বপ্নের সনে হৃদি-তপোবনে, 

অপূর্ব অম্বতলোকে ! একাকিনী বনে 

কু্থম চয়ন করি মালা গাথ যবে, 

সে সৌরভ, সে পরশ আমারে নীরবে 
বহি আনি দেয় বায়ু! স্বপ্নে মোহে মিশি 

রয়েছে উজ্জল মোর বিরহের নিশি । 

( গ্লীতিকা? কাব্য হইতে গৃহীত ) 

মুক্তক্্ 
_পপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

লুকায়ে! না হৃদয়, সুন্দরি, 

জাগে আমা &ে্োহা*পরে মধু বিভাবরী ! 

তালে তালে নদী-গা*য়, স্বর্ণশোভা ভেসে যায়; 

কোলাহল পেয়েছে বিদায়; 

মুকুলিত আত্রবনে হষ্ট পিক প্রিয়া সনে 
আলাপিছে তরুণ তৃষায়। 

ভালবাসি !--বলার তো এই শুভক্ষণ; 
প্রেম র'বে মুকের মতন ? 

কেহ নাই, তবে ত্যজ লাজ; 

বিমানে বিরাজে, হের, প্রেমিকসমাজ 7-_ 

চন্ত্র-তারা ভাবে ঢুলে' বিহারে হৃদয় খুলে' 
বাছ্ুসখা বাজাইছে ৰাশী; 

যক্ষবধূ অলক্ষায় সপিছে বধুর পায় 
মুখর বেদনা রাশি রাশি ! 
উদার অনস্ত ভরি এত ব্যাকুলতা; 

সাজে কি তোমার নীরবতা? 



প্রথম থণ্ড-_-প্রেমবিবয়ক ২১৯ 

একি তব গোপন গঞ্জনা, 

বচনে ঘলিতে পার সোনার কল্পনা ? 

তাই হোক্, দাও ব্যথা; ভাঙ্গি সব'জটিলতা, 
প্রেম-স্যর্গে ঘটাও প্রলয় ; 

অমরা-মালঞ্চ হ'তে ফেলে দাও জালা-ন্বোহে 

যাই ভেসে, ঘুচুক সংশয় ।__ 

দেখা ভাল, অন্ধকারে জলিছে যে মণি 

সে ত' নহে শুধু কালফণী? 

কথার ভিখারী এ হাদয় ; 

তাও কেন নাহি দেয় ;__নারী কি নিদয়! 

ভালবাসি” ভালবাসে, এসেছিছু বড় আশে; 

দর্প গর্ব আজ চুরমার । 

থাক, বালা, দৃপ্ত হুথে, জয়-ঘটা নিযে বুকে ; 
কাজ নাই শুনে হাহাকার ; 

ডুবিছে যে, তার লাগি কি তোমার দায়? 

যাও যাও ; কাল বয়ে যায়! 

('গীতিকা”' কাব্য হইতে গৃহীত ) 

িদিত্র বন্ধন 

_ প্রমখনাথ রায়চৌধুরী 

বন্দী করিয়াছ মোরে বিচিত্র বন্ধনে, 

অধি বিজয়িনি! এই বিশাল ভবনে । 
সর্বজন শতকর্ষে ব্যগ্র অিশয় ; 

আমি আছি দল-ছাড়া নিশ্চিস্ত তন্ময় । 
পাতিয়াছি হৃদিপন্ম পাদ্দপল্প তলে 

উন্মত্ত ভক্তের মত। চৌদিকে সকলে, 
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যেযাহার অংশ, স্বার্থ লইতেছে সাথে 
বাটিয়। লুটিয়া | মোর ছুঃখ নাহি তাতে ; 

'্ধনজন খ্যাতিবৃদ্ধি ভাগ্যের আশায় 
উগ্র বিশ্বমগয়াতে প্রাণ নাহি ধায় । 

আমি পাইয়াছি ওই শোভা-আভাময় 

স্থন্দর সরল স্বচ্ছ একটি হৃদয় ; 

অধীনের পদে তাই বন্ধনশৃঙ্ঘল, 

নিঃসহ স্থখের ভারে হয়েছে অচল ! 

( 'গীতিকা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

প্রেমহীন 
_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

একি মুক্তি? নিম্তরঙ্গ সমুদ্র সমান 

নিশ্চল নিষম্প প্রাণ ;__প্রেম অবসান ! 
এর চেয়ে কত ভাল লেলিহান লোভ, 

রুদ্র মিলনাকুলতা, সংশয়ের ক্ষোভ, 

নিত্য নব বাসনার পতন, উখান ! 

-_-কে জানিত মতা সত্য মানিবে আহ্বান! 

প্রকৃতিরে উদ্বোধিছে আঁজি যত কবি; 

পঞ্জর-পিপরাবদ্ধ আমি স্তব্ধ ছবি ! 

কোথা গেল মোর শশী, উদার গগন, 

স্থধাছন্দা তটিনীর বিলোল নর্ভন ? 

এত ক'রে তবু আমি পারি না গাহিতে, 

ক্রন্দনবিহীন প্রাণ নারি উন্মোচিতে। 

প্রেম দিয়াছিল ষারে ম্বৃত-সঞ্জীবনী, 

দেবতা কাড়িয়া নিল তার স্পর্শমণি ! 



সন্ষি 
_ শ্রমথন্ুথ রাস্সচৌবুরী 

আজ ভূলে যাও বর, বিরাগ, সক্ষোচ ; 

বক্ষে তুলি” লও ওরে রমণী বলিয়া ; 
সূুলে যাও ইতিহাস ব্যর্থ জীবনের ! 
পতিতা ! পাপিষ্ঠা ।--এই কক্ষ ঘ্বণা ষেন 
আর আনিও না মুখে ; যবনিকা খুলি, 
দেখ না অস্তরদৈন্য ! চিরদিন, আহা, 
হয় ত ও এমন ছিল না; সকলের 

মাঝে সেও ছিল কেহ; হয় ত অতুল 
কত শুভ্র আশ ওরে বক্ষে পোষ। ছিল ! 

কবে মুড মেয়ে করিল বিষম ভূল ১ 

এত টন্য, লজ্জা, আস, অস্তররোদনে 

ভগ্ন প্রাণটুকু যদি স্থলগ্ে নিবিল, 
আজি ওরে ডেকে এনে সকলের মাঝে, 

মার্জনা! মাগিয়া লই গত অবজ্ঞার ॥ 

( “পদ্মা” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯০ ) 

ছুষ্টি 
_বিনক্নকুারী ধর 

( ১৮৭২-৮?) 

হৃদয়ের সাথে বুঝি হৃদয়ের কথ। । 

পগোহারে টানিছে পদোহে আপনার পানে, 

জানাইতে মরমের চির আকুলতা 

এসেছে হৃদয় ছুটি ভাসিয় নয়ানে ! 

গোপন প্রাণের হার গেছে ষেন খুলে, 

ফ্লোহাব লুকানো আশ। দেখিছে দৌোহায়, 



২২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা-সংকলন 

উথলিছে প্রেমসিন্ধকু আখি-উপকূলে, 
ভরে উঠে দরশের-হরয-জ্যোতলায়। 
রূত না মধুর সাধ সুখের পিপালা, 

_ জাগিছে অতৃপ্তি নিয়ে নয়নের কোণে; 
নীরব মনের কত স্থকোমল ভাষা, 

বুঝিতেছে পরস্পরে না বলে, না৷ শুনে; 

প্রাণে বাধিতেছে প্রাণ গাঁ আলিঙ্গনে, 

চেয়ে শুধু অনিমেষে নয়নে নয়নে ! 

(ণনিঝ'র" কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৯১ ) 

কেন বালী বাজে ? 
_বিনক্কুমারী ধর 
(১৮৭২--?) 

ও কেন বাজায় বাশী আকুল করে? 

বাধিতে দেয় না মন আপন ঘরে! 

মধুর মোহন তানে, 

কি মায়! ছড়ায় প্রাণে, 

অবশে, চরণে হাদি লুটায়ে পড়ে ! 
অধর চুমিয়। বাশী, 

চুরি ক'রে মৃদু হাসি, 
কি সাধে গাহে লো গান কাহার তরে ? 

কেন, সে তানে মুঞ্জরে ফুল ; 

গুঞ্জরে মধুপ-কুল; 

পিকবধূ ডাকে "কুহু" অধীর ব্বরে ? 
ওর ছুটি কালে! আখিতারা 

অমল অলস-পারা, 

চুলু চুলু করে কেন কি ভাব-ভরে ? 
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কি খেলা খেলিতে চায়? 

কেন হৃদি লয়ে যায়, 

চরণে দলিবে যদি ক্ষণেক পরে ! 

ও কেন বাজিয়ে বালী পাগল “করে? 

( “নিঝ'র” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯১) 

হালা 
কুমারী লজ্জাবতী বস্থু 

(১৮+৪-১৯৪৯ ) 

দেবী! চির অসম্পূর্ণ কাহিনীর মত 
ব্যাকুল রাখিও পরাণি ; 

অকুল নদীর তীর-রেখা মৃত 

থেকো, আবেগে বহিব যখনি । 

থেকো, দীগ্ত যৌবনের রহস্যের মৃত, 

মোর ছুকৃল ভরিয়৷ থমকি ; 

ফুটো, ধরণী যেমন জাগে গো বসস্তে 

নিজ পূর্ণ তায় চমকি ; 

জেগো, চির অন্থর্জেশ পথ-বেখা মত 

মোর দূর দুরাস্তর ভরিয়া ; 

এস, নিজ মহিমায়, চির নীরব 

আকাশের মত নামিয়া। 

ধাড়ায়ো, প্রথম জাগ্রত সৌন্দ্যের মত, 
আপন প্রকাশে বিস্মিত 3 

বীণার প্রথম সুরটির মত 

মধুর মরমে জড়িত । 
থা, ভাবের বাণীটি কবির গাথায় 

বেগো, তেমনি আমার নস্বনে ; 

প্রেমের প্রথম পুলক মতন 
খপ? চিরদিন এসো স্মরণে । 



লাথনা 

€& ১) 

শিখিনি করিতে পুজা ও ছুটি চরণ ! 
আজন্মের ঘোর তৃষা অতৃঞ্ণ বাসনা, 
খিটিবে না কভু মোর থাকিতে জীবন ! 

গোপন মর্মের মাঝে তবু দিবানিশি, 
কি রুদ্ধ শোণিত-ত্দাত উছলিতে চায় । 
কি যে ঘোর অমা হের, ছেয়ে দশদ্দিশি, 
কি ক'রে আলোক মৃদু প্রবেশিবে তাক্স ! 

€& ২ ) 
সুগভীর অন্ধকারে একেলা বিজনে 
তবু দেবি ও সুন্দর মানস প্রতিমা, 
হেব্িব সতত ইচ্ছা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে, 
অন্ধ আমি কোথা পাব অসীমের সীম! ! 
জানি মনে এ জনমে বিক্ষল সাধনা, 
মিটিবে না তৃষাভর। অতৃপ্ত বাসনা ! 

(৩) 
তবু দেবি আশাহীন নবীন আশাম, 
গেঁখেছি যতনে এই ঝরা ফুলগুলি, 
'পরাইতে যাই আর সাহস স্কুরায় ; 
পরিবে না গলে তুমি, লবে না কি তুলি? 
না হয় ব্বাখিয়া! দিও চরণের ছায়, 

সুরত বিফল আশা ঘদ্দি মেটে হায় ! 

(“হাসি ও অশ্র” কাব্য হইতে গৃহীত- _-১৮৯৪ ) 



১৫ 

তেবে কেস? 

_সরোজকুমারী দেবী 

বে থাক এইখানে হোক সব শেষ, 

বিদায়ের অশ্রজল মুছে ফেল হায়, 

যেখানে প্রাণের জ্বালা পরাণে মিশায়, 

বলে দাও যাব আমি কোথা সেই দেশ । 

'এ চির-অতৃপ্তি লয়ে পরাণেতে আর, 

বহিতে পারি না হায় বাসনা-গরল। 

থামে নাক" উচ্ছ্বসিত নয়নের জল, 

নিশিদিন পরাণে গরজে পারাবার । 

যাও তবে শেষ হোক সব এইখানে, 

কেন আর মুখ-পানে চাও ফিরে ফিরে ? 

জান নাকি মিটিবে না এ আশা পরাণে, 

নিমেষের হ্থুখ হুঃখ নিমেষেই ঝরে ! 

কেন তবে এইখানে সব যাও ভুলে, 
হের গে! গরজে সিন্ধু সংসারের কূলে । 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৯৪ ) 

কোথায় সেছেশ? 

_-সরোজকুমারী দেবী 
(১) 

জীবনের পরপারে কোথায় সে দেশ? 

যেথায় রয়েছ তুমি আমারে গো ভুলে। 
তৃষিত কাতর এই পরাণ লইয়া, 
'নিশিদ্িন বসে আছি কল্পনার কূলে । 
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জীবনের পরপারে কোথায় সে দেশ? 
সেখা কি গো ফুটে ফুল, হাসে কি গো! রবি? 
সেথা কি এমনি বহে মলয় অনিল? 

এমন কি মোহমাথা আছে সেথা সবি? 

তুমি যে রয়েছ ভূলে এখনো আমায়, 

বুঝিতে পারি না সখি কি মোহ-বাধনে ? 

ভূলে ষেতে তোম! হায় ভুলি গো আপনা, 

কি ভূলে বেঁধেছ তুমি আমার পরাণে ! 

ভাবি সখি জীবনের কোন পরপারে, 
রয়েছ হরষে তুমি ভুলিয়া আমারে ? 

(২) 
ভাবি আজি তাই আমি কোথায় সে দেশ, 
কি রাগিণী বাজে সেথা কোন অপ্দরার ; 

কি ন্থরে গাহিয়! গান বহে মন্দাকিনী, 

কি স্থুর বাজিছে সখি পরাণে তোমার ! 

রবি-কর-জালে গাঁথা শুভ্র সে আঁচলে 

খসিয়া পড়িছে কত বিকশিত ফুল, 

উধার রক্তিম মুখে অরুণের রেখা, 

তেমনি অধরে শুয়ে হাসিটি আকুল ! 

মাঝে মাঝে হরষেতে হাসিবারে গিয়া 
অজান। বিষাদে ন্লান কৃ কি মুখানি? 
কখনও পুরান স্থৃতি জাগে কি পরাণে ? 

গাহে কি হৃদয় কু অভাব-কাহিনী? 

আমি জীবনের উপকূলে শ্রাস্ত এ পরাণ লয়ে, 
গণিতেছি দীর্ঘশ্বাস আকাশের পানে চেম্ে ! 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৪৯৪) 



শ্যাম 

-সরোজকুমারী দেবী 

শ্বাম! তৃঁহছ নিকরুণ অতি! 

একলি রজনী ঘোর! বালিকা যে দিশেহারা 

না জানি একেলা যায় কথি ! 

ৰাশরীকো রব শুনি যেন ধায় পাগলিনী 

আলু থালু কুস্তলক রাশ; 

আতিয়া খসিয়া যায় কণ্টক বিধিছে পায় 

ম্লান ভেল অধর সহাস। 

নিকরুণ তু ষে কালা একা সে ছুখিনী বালা 
এ আধারে বোলো গেল কথি? 

চঞ্চল যমুনাঁবারি ডারল কি ক'রে তারি 

নিরাশায় জীবনক ভাতি। 

কে বলে করুণ তোয় জনম-ছুখিনী হোয় 
তোহার পিরীতি যেবা করে । 

তবু ত এ বিষ-মধু ভূবিয়ে রয়েছি বধু 

নিশিদিন আখিজল ঝরে। 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৪ ) 

একাটি ছুম্তন 
_-সরোজকুমারী দেবী; 

চলে যায় পুন ফিরে এসে 

হাত তার ধরে নিজ করে। 
থর থর কাপিল অধর 

আখি-কোণে ছটি অশ্রু বরে । 
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কাতর মুখের পানে চেয়ে 

সাস্বশার কথা বলে তারে, 

শালা ধরে উঠিল কাদিয়া 

সোহাগেতে বুকে চেপে ধরে । 

যায় যায় পুন ফিরে এসে 

মুখ-পানে চাহিল তাহার, 

ভাঙ্গা প্রাণ আরো ভেঙ্গে গেল 

উথলিত অশ্র-পারাবার ! 

কুস্থমের মত গেল ঝরে 

ধীরে ধীরে 'একটি চুম্বন, 

অশ্রজলে ফুটে উঠে হাঁসি 

বরষাতে রবির কিরণ ! 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৯৪ 

সপ্তম বর্ 

_সরোজকুমারী দেবী 

বসস্ত সপ্তম আজি হইল পুরণ ! 
সমস্ত অতীত হায় ! 

আজিকে নয়ন ভায়, 

যে দিন প্রথম সেই নয়নে মিলন ! 
জাগিয়া মরত-বাসে স্বরগ-ম্বপন ! 

কিশোর চপল সেই বালিকা হাদয় ! 
কি গভীর প্রেমভরে 

চাহিয়! মুখের প্রে 

দেখাতে গো আপনার হৃদি প্রেমময় ! 

সেত সেদিনের কথা, বহু দিন নয় । 
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তারপর জানাশোন! দুইটি পরাণে! 
আকুল ব্যাকুল হলি 

শৃন্ত পানে চেয়ে বাধি, 
মাঝে বিরহের নদী মিলিব কেমনে, 

কাটিত দীরঘ দিন আবার স্বপনে । 

তখনো বিরহ শুধু, মিলন কোথায় ! 

নন্দন-সৌরভ ভেসে 
পরাণে মিশিত এসে, 

প্রেমের বিকাশ সে যে জানাইত হাক ! 
মুগ্ধ হিয়! শুধু তার আসার আশায় । 

তারপর দেখাশোনা জোমায় আমায় । 

পবিত্র প্রণয়কুলে 

তুমি চেয়ে দেখ ভুলে, 

আমি শুধু দেখিতেছি চাহিয়া তোমায় ! 

মুহুর্তে সে সথন্থপ্র ফুরাইল হায় ! 

আবার বীধিন্ হৃদি, ব্ববগের ফুল 

দেখাতে মাধুরী তার 

এসেহিল আর-বার 

পলকে চলিয়া গেছে ভাঙ্গাইয়৷ ভূল ! 

আমরা ছুজনে চেয়ে, পাথার অকুল । 

আজ কেহ নাহি আর আমর ছুজন ! 

নাহিক আশার আলো, 

নাহি ছুঃখ-ছায়া কালো, 

শুধু সাধ পাশে পাঁশে কাটাতে জীবন । 
হেন সঞ্তবঝ শত হউক পুরণ । 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৪ ) 



দুটি ছুম্বন 
-_সরোজকুমারী দেবী 

আজ আমি এসেছি আবার ! 

ওগো! তুমি মুখ তুলে, মুখপানে চাও ভুলে, 
আখি দিয়ে দেখি একবার ! 

অতৃপ্ত এ ছুটি আখি, ও মধুর মুখে রাখি, 

চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু হায়, 
অবশ বিভূল বুকে, কি মোহ অধীর স্থখে, 

না! জানি আজিকে সখি তায় ! 

আঁজ আমি এসেছি আবার ! 

কি দ্দিব তোমায় ভাই, কিছুই ভেবে না! পাই, 
লহ ছুটি দীন উপহার । 

ও রাঙা অধর দুটি, লাজ-বাধ গেছে টুটি, 

কি মোহেতে মুগধ নয়ন; 

আপনারে গেছি ভুলে, চাও গো মুখানি তুলে, 

ধর সখি দুইটি চুম্বন! 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৯৪ ) 

উপহান্র 
-সরোজকুমারী দেবী 

€ ১) 

সে দিনো কি আছিল এমনি ! 

গোধুলির আবছায়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেই 
পুরজনে করে হুলুধ্বনি ! 



প্রথম খণ-স্প্রেমবিষয়ক 

আনত ঘোমটা-ছায়ে লুকায়ে গোপনে সেই, 
একবার সলাজ চাহনি ! 

মিলিলে আখিতে আখি মরমেতে মরে যেন 

সরমেতে ফিরার় অমনি । 

€ ২ ) 
এমনি কি আছিল সেদিন ! 

কিশোরের নবম্ফুট প্রেমের লতিকা মরি, 

আপনায় আপনি বিলীন ! 
ফুটিতে চাহে না কথা লাজে উঠিত না আখি 

সরমেতে ব্যাকুল অধীর ! 

€তোমার নবীন প্রেম তৃষিত আকুল আখি 

কি জানাত যাতনা গভীর ! 

€॥ ৩) 

সে দিনে হেন কি ছিল হায়! 

একেলা বিরহ-তীরে ফেলিয়! নয়ন-নীরে, 

পুজিতাম কে জানে কাহাম্ন ! 
গণিতাম প্রতিপল কখনো নিরাশ প্রাণে, 

কখনো আশায় ভরা হিয়া; 

কখনো কল্পনা বুকে . প্রেমাণ্ডলি সপিতাষ, 
প্রিয়ের চরণতলে গিয়া । 

(৪ ) 

সে দিনো কি আছিল এমন ! 

আশা নিরাশায় কভু যাতনা-গরলময়, 
কভু হেরি নন্দন-শ্বপন ! 

কখনো নিরাশ এসে গাহিত একই গান 

ভুবিতাম দারুণ আধারে, 

আশা এসে খেলাত সে মধুর কুহকীমক়্ 
আপনার সৌন্দ্-মাঝারে ! 

ঘট 



৩৭ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা-সংকলন 

(৫ ) 
ছিলনা ত কখনো এমনি ! 

আজিকে সর্বন্থ মোর তোমাতেই মিলাইয়া 

ছুটিতেছি একই বাহিনী ! 
হাসি অশ্র আজি মোর সকলি যে তোমাময়, 

তোমাময় নিখিল সংসার, 

মিলনের উপকূলে তোমারে পেয়েছি আজ, 
দুরেতে বিরহ-পারাবার ! 

(হাসি ও অশ্রু কাব্য হইতে গৃহীত-_১৮৯৪ ) 

বথায় 
_সরোজকুমারী দেবী 

বুথায় গেঁথেছি ফুলহার ! 
দিয়াছিম্ু তার হাতে কণ্টক আছিল তাতে, 

বুঝি করে ফুটেছে তাহার ! 

সারাটি রজনী ধরে" কাননে কাননে ফিরে? 

গেঁথেছিহ্থ সাধের এ মালা ! 

হাসিতে অশ্রুতে সারা দিন্চ ক'রে আত্মহারা 
কে জানিত প্রেম নিয়ে খেল ! 

সে কর পরশে তার পরাণের পারাবার, 

হরষেতে উঠিল উদ্ছসি! 

মুখে সরিল ন! কথা রয়ে গেল হৃদে ব্যথা, 
সে যে হায় চলে গেল হাসি। 

মালাগাছি হাতে নিয়ে, দিয়ে গেল ফিরাইয়ে, 
ফুলহার ধূলিতে লুটায় ! 

প্রেম প্রাণ কেন আন! যার আছে থাক তার, 

আমার ত সকলি বৃথায় ! 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত --১৮৯৪ ) 



সমর্পণ 
_জঅরোজকুমারী দেবী 

সেই বিদায়ের কালে হাত ছুটি ধরে, 
সজল ছুইটি আখে চাহি আধিপানে, 
ছুটি কথা বলেছিল নীরবে কাতরে ; 
তারকা হাসিতেছিল স্থনীল গগনে । 

স্থধীরে বহিতেছিল বসম্তভ সমীর, 
চুমি চুমি কুস্থমের লাজমাখ। মুখে ; 

কি জানে কিসের স্থখে তটিনী অধীর, 
মধুর চাদের আলো! উছলে সে বুকে ! 

নীরব সন্ধ্যায় সেই তটিনীর তীরে, 
মুখপানে চাহি চা'হ সজল নয়নে, 

নীরব প্রাণের ভাষা কহিল স্থঘীরে ; 
বুঝিল সে ভাষা %্োহে দ্নোহার পরাণে। 

দোহার পরাণ লয়ে যেন গে ছ'জনে 

সমর্পণ করিল সে সন্ধ্যার বিজনে । 

(“হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৯৪ ), 

দু কাড। 

_সরোজকুমারী দেবী 
অসীম জীবন-আ্রোতে নাহি ত কিনারা ! 
চলেছি তাহার মাঝে ভেসে ভেসে হায় ! 
উছলিছে উমিমালা পরাণের ছা, 
চেয়ে আছে তার পানে আখি আত্মহারা ! 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা-সংকলন 

আধ-ফুটো আশাগুলি ধীরে সরে যায়, 

মরমের ভাষা যেন ফোটে নাক" আর ! 

বৈতরিণী বহে ষায় পরাণে আমার, 
তরঙ্গিত দিবানিশি ঘোর ঝটিকায়। 

ঝটিকা থামিত যদ্দি দাড়াত সে এসে 
একবার জীবনের মাঝখানে মোর, 

ফুটিত কুক্থমরাশি চরণ-পরশে 

সে ু খ-স্থপনে আখি হইত গো ভোর । 

জীবন দুরাশ! শুধু, মিটিবে না হায়, 
আশায় আপনাহারা প্রাণ তবু চায় ! 

(হাসি ও অশ্রু” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৪ ) 

বিছ্বায়োপহান্র 

_ নগেকজ্রবালা মুস্তোকী 

(১) 

অবশে বিহ্বল প্রাণে 

ছিলাম ঘুমের ঘোরে, 

এ নিঠুর বজ্রনাদে 

কেন গো জাগালে মোরে ? 

(২) 

«এই তবে শেষ দেখা 

বিদায় লই আজ, : 
পড়িল মরমে মোর 

যেন কি দারুণ বাজ ! 



প্রথম খণ্ডঁ--প্রেমবিষয়ক [২৬৫ 

(৩) 

সহসা ভাঙিয়া যেন 

গেল গে সাধের বানী, 

সহস! নিবিল যেন 

শারদ-ঠাদের হাসি। 

(৪ ) 

সহস! ফিরিল যেন 

তটিনী উজান-পানে, 

বাজিতে বাজিতে বীণা 

বাজিল বেস্থুর তানে। 

(৫ ) 

তেমনি সহসা মোর 

ভেঙে গেল ভাড়া গ্রাণ্চ 

সহসা আজি গো! হেন 

কে গাহে বিদায়-গান! 

(৬) 

এ বিদায়ে ভেসে যেন 

আসে কার স্থতিটুক্, 
মনে পড়ে একখানি 

পৃত-প্রেম-পুর্ণ মুখ । 

(৭ ) 

যে হও সে হও যাও 

প্রাণ যথ! যেতে চায়, 

্বরগে আবার পুন 

দেখ! হবে দুজনায়। 



২৩ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা-সংকলন 

(৮) 

তুমি আমি ম'রে যাৰ 

প্রেম ত মরণহীন 

প্রেম-বলে সেই দেশে 
মিলিব রে একদিন। 

(৯) 

আজি এ বিদায়কালে 

কিবা দিব উপহার, 

লও শুধু ছুই ফোটা 
এই দগ্ধ অশ্রধার ! 

১৩০৩/১২ই ঠবশাখ, হুগলী । 

( 'প্রেমর্গ।থা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৮ ) 

হতাশেত্র আক্ষেপ 

_নগেজ্দ্বালা মুস্তোফী 

$ 27 

এত ছুখ দিতে হয় 

ভালবাসি বলিয়া ? 

অবশ চিতের সনে, 

যুবিয়াছি প্রাণপণে 
ফেলিতে মূরতি তব 

হিয়া হ'তে মুছিয়া। 



প্রথম খণ্ড-প্রেমবিষদ্গুক ২৬৭ 

(২ ) 

কই, তা গেল না মুছা 

মরমেই রহিল, 
মুছে কি প্রেমের ভাতি, 
নিবে কি আশার বাতি? 

হৃদয় মৃথিয়! শুধু, 
তপ্ত শ্বাস বহিল। 

€॥ ৩) 
তুমি ত গিয়াছ ভূলে, 

আমি নারি ভজিতে”_ 

কত ছবি আঁকি মনে, 

ধারা বহে ছু'নয়নে, 

মরমে আকিয়া মুছি 
কল্পনার তুলিতে ! 

€॥ ৪ ) 
কভু বা বিরলে বসি 

করি মনে ভাবনা, _- 

যদ্দিই সে কাছে আসে, 
বলে বড় ভালবাসে, 
নীরবে শুনিব শুধু 

মুখ তুলে চাব না। 

(৫ ) 
নলিনী যেমন থাকে 

রবি-পানে চাহিয়া, 
কহে না একটি ভাষা, 

নাহি কোন সাধ আশা, 
নীরবে কেবল তারে 

দেকস প্রেম ঢাঁলিয়া । 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা-সংকলন 

(৬ ) 

আমিও বাসিব ভাল 

নীরবেতে তেমনি, 

ক'ব না একটি কথা, 

দেখাব ন! মর্মব্যথা,-- 

নীরবে রহিব বীধা, 

সাধ মোর এমনি । 

(৭ ) 
হায় মোর ভেঙে গেল 

সে সাধের ভাবনা । 

কেন ম্বতিপটে আসি, 

বাড়াও মমতারাশি, 

কেন আর ফিরে চাও 

বাড়াইতে যাতনা? 

(৮ ) 
আখিতে মমতা লয়ে 

ভালবাসা বুকেতে, 

কেন*আর দেখা দাও, 

মাথা খাও সরে যাও । 

যা হবার হবে মোর 
তুমি রও সুথেতে। 

(৯) 
কেন আর ফিরে চাও 

বাথা দিতে পরাণে? 

গুধুই নীরবে বসি, 
স্মরিবে সে মুখশনী, 

মুছিবে না সেই দাগ 
প'ড়েছে যা পাষাণে। 



প্রথম খণ্ড-প্রেমবিষয়ক ২৩৯, 

( ১.) 
দেখিলে লে মুখ মোর 

হিয়া উঠে উথলি, 

ভাঙে যে বুকের বাধঃ 

জেগে উঠে কত সাধ, 

নয়নের জলে বুক 

ভেসে যাক্স কেবলি । 

(১১) 

তাই বলি কেন আর 
ফিরে চাও বল না, 

যেখানে বাসনা যাও, 
এমুখ লুকাতে দাও, 

পায়ে পড়ি আর তুমি 
স্বৃতিপটে খেল না । 

১৩০৩1৩রা জ্যোষ্ঠ, মুখড়িয়া । 
('প্রেমগাথা' কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৮ ) 

নীব্রবে 
-নগেন্দ্রবালা মুক্তোকী 

(১) 

কি যে গে! দারুণ ব্যথা 

আমার এ বুকমর়, 

কি দারুণ ব্যথায় থে 

পুঁড়িতেছে এ হৃদয়। 



ভনবিংশ শতকের গ্লীতিকবিতা সংকলন 

€. ২ ) 

নীরবে হৃদয়ে আছে 
হাস সে অনস্ত ব্যথা, 

একটি দিনের তরে 

বলিনি একটি কথা । 

€ ৩ ) 

আজ যে গো পূর্বস্বৃতি 

জাগিয়াছে সমুদস্, 
আজ যে গো পোড়া বুকে 

কত কি উচ্ছাস বস ! 

€& ৪ ) 

আব যে নীরবে হিয়া! 

পারে না সহিতে হাস! 
নীরবে নীরবে যে গো 

হৃদয় ফাটিয়। যায়। 

€ ৫ ) 

আজি গো তোমারে কব 

একটি মনের কথা, 

নতুবা মরমে আর 
সহে না দারুণ ব্যথা ! 

(৬ ) 

না গো নাকব না আর 

নীরবেই থাক্ থাক্, 
অরমের আশা মোর 

মরমেই মিশি যাস্ক। 



৯৬ 

প্রথম খণ্ড-প্রেমবিষয়ক ২৪১ 

€( ৭) 
কব না মুখটি ফুটে 

কখন (ও) একটি কথা, 

বলিব না এ হৃদয়ে 

কি অভাব কি যে ব্যথা! 

€ ৮) 

ম্রমের কথা মোর 

নীরবে মরমে রবে, 
যখন পরাণ যাবে 

মোর সাথে সাথী হবে। 

(০) 

সুথশাস্তি নীরবেতে 

হইয়াছে সমাধান, 
কিছু প্রাণে নাহি মোর 

নীরবতাঁমাখা প্রাণ ] 

(১০ ) 

আমি যে গো শুয়ে আছি 

চির-নীরবতাঁ“কালে, 
তবে আর কি হইবে 

মিছে ছুটো কথা বলে? 

€ ১১ ) 
নীরবে নীরবে থাক্ 

ম্রমের ব্যথা মোর, 

নীরবে নীরঘে যাবে 

জীবনিশা! হয়ে ভোর । 

( “মর্মগাথা' কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৬ ) 



প্রিয় সম্ববোধনে 

_ নগেজ্দ্রবাল। মুস্তোফী 

কি মদিরা ঝরে সখে! নয়নে তোনার ! 

হেরিলে পাগল হই, 
আমি যেন আমি নই, 

ত্রিজগত পলকেতে হয় একাকার ! 

মুহুতেক মাঝে হয়, 

অনস্ত জীবন লয়, 

নবীন জীবনী জাগে চকিতে আবার । 

ভেবেছি মনে মনে, 

দেখা! হ'লে দুইজনে, 

চোখে চোথে রব, বাঁধা মানব না আর । 

ব্যর্থ সে কল্পনা-লেখা, 

যেমন হইল দেখা, 
রোধিল শরম আসি মরমের দ্বার। 

কি যেন ও চোঁথে ছিল, 

সরবস্ব লুটে নিল, 

নারিল সহিতে আখি ও আখির ভার । 

হ'লনাক চেয়ে থাকা, 

মিছ কল্পনারে ডাকা, 
আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার । 

( 'অমিয়গাথা” কাব্য হইতে গৃহীত-_:৭১ 



* চোর 

--নশোজ্দবাল। যুক্তোকী 

আমি ঘে বেসেছি ভাল আমারি কি দোষ? 

প্রাণভরা প্রেম লঃয়ে 

' তৃষায় আকুল হ'য়ে, 

তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ ? 

আমি বাঁসিয়াছি ভাল এই দোষ মম! 

হানিয়া জেহের বাণ, 

তুমি কি দাওনি টান, 

এ ক্ষুত্র পরাণে,-_-সত্য বল প্রিয়তম ! 

আমি বাসিয়াছি ভাল, দোষ এ আমার 1 
তুমি নব ঘনবূপে, 

ঢালনি কি চুপে ছপে। 
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া-আসা'র 

ভাল বাসিয়াছি বলে দোষ দাও ভাই, 
শুনাইয়া তত্বকথা, 
চাহ এ বুকের ব্যথা, 

মুছে দিতে-ছি ছি সখা লাঁজে মরে যাই ! 

আমি কি একাই ভাল বেসেছি কেবল? 

আমিই কি শুধু হায়” 
আপনা ঢেলেছি পায়, 

ঢালনি গোপনে তুমি নয়নের জল? 

আমিই সমাধি শুধু লভেছি কি পায়? 

একটি মুহূর্ত তরে 
তুমি কিগো ন্রেহভরে,__ 

নীরবে নিম্তব্ধে বসি ভাবনি আমায়? 
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আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগ্রাল? 
তুমি এ হৃদয়ে এসে, 

মধুর মধুর হেসে, 

করনি কি ক্ষুদ্রপ্রাণ উন্মত্ত বিভল? 

তুমিই সরল সাধু, আমিই কি চোর? 
প্রাণের কবাট হানি, 

হৃদয়-সিন্ধুক টানি, 
তুমি কি সর্বস্ব চোর! লুঠ নাই মোর? 

তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি হুথ? 
নিকটে বসিলে তব, 

তুমি কি ভোল না ভব, 

বহে না অমিয়াম্োত ভরি তব বুক? 

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমায় ! 
বল দেখি প্রাণময় ! 
চাহে নাকি ও হ্থদয়, 

বিভলে হেরিতে তব প্রেম প্রতিমায় ? 

তুমিও-যা কর সখ! আমি করি তাই”_ 
তবু ভালবাসি ব'লে, 

দোষ দাও নান! ছলে, 
€চোর হয়ে সাধু তুমি বলিহা:র যাই! 

ভাল বাসিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর, 
রাজ! হ'য়ে হৃধাসনে, 

বসিয়াছ ফুল্পমনে, 

€চোর হয়ে রাজা হলে-_ধন্য পাকা চোয়! 

(“অমিয়গাঁথা' কাব্য হইতে গৃহীত--১৯০১) 



প্লেহব 

_নগেকজ্দ্রবালা মুক্ডোষী 

€0 ১) 

মনে করি সুলেছি তোমায়, 

মনে হয় কাছে এলে, 
দেখিব না আখি মেলে, 

দেখা হ'লে চলে যাব আনত মাথায় ! 

€ ২ 9) 
মনে হয় সে সকল কথা, 

নাহি লেখা হিম্বাতলে, 

ভুবেছে বিস্থৃতি জলে, 
মুছে €গছে মব্রমের দাকণ ব্যথ! । 

€ ৩) 
কিন্ত অহেো!? এ রীতি কেমন! 

ভুলেও কেননা ভুলি, 

কেন বা স্বতির তুলি, 

আবার এ বুকে করে সে হবি অন্ন! 
€ ৪ ) 

যবে নীল ৫নশাকাশে চাই, 

ভাতিয়া বুকের বাধ, 

কত কথ! কহে চাদ, 

নীরব ভাষায় ভার গেকসান হারাই । 

(৫ ) 

স্মক্সি তোমা হেন তারা-হার 

হেবি বে ফ্ুলব্ল 
ভাহে তব স্মথতি ভালা, 

সারাবিশ্ব-ব্যাপী তুমি একি গো আবার । 
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(৬) 

যাহা কিছু মধুর ভূবনে, 
তারেই দেখিলে হায়, 
তব ছবি বুকে ভায়, 

ভূলিয়াছি তবে আর বলিব কেমনে ? 

(৭) 

এবে ছুহে বহু ব্যবধান, 

তুমি মায়ারাজ্য পারে, 
আমি মায়া-পারাবারে, 

তবু কেন অলক্ষিতে টানিছ পরাণ? 

(৮) 

চঞ্চলদামিনী সম সার, 

কেন মিছা আগ আর, 

বাড়াইতে অন্ধকার, 
কেন হেন টানাটানি ল'য়ে ছেঁড়া তার? 

(৯) 

আজু কেন টানে প্রাণমন? 

কোন মন্ত্র হেন আছে 

শতদূর--করে কাছে, 

ভাঙা বীণা সঞ্তমেতে বাজায় এমন? 

( আমি জানি প্রেম সে গো, অন্য নহে জন )। 

১৩০৩/১২ই আশ্বিন, হুগলী । 

('প্রেমগাথা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৮) 



হতোশ্গে 

_জ্ীতিনকড়ি চক্রবভা 

আমি দূর হ'তে দেখি তারে, 
প্রাণ চায় কাছে ছুটে যেতে, তবু ষেন সরে না চরণ; 

আমি সসম্রমে কই কথা, 
প্রাণ চায় খুলিয়া বলিতে, তবু যেন আসে না! বচন। 

ক্বতঃই নিরখি আমি তারে, 
দেখা যেন ফুরাতে চাহে না, ফিরে ফিরে চাই মুখপানে, 

দেখিবার তৃষা সুধু বাড়ে, 
কিছুতেই পিয়াসা ছুটে না, সারা প্রাণ চখে টেনে আনে। 

মনে হয় নিশিদিন বসি,” 
এমনই চেয়ে মুখপানে, কোন এক শৃন্ত নিরালায়, 

কথা কব” মুখোমুখী হয়ে, 
কত কথা, অস্তরের ব্যথা, আপনা ভূলিয়। ভুজনায়, 

কভুবা আদরে ধরি' গলে, 
কহিব অধীর স্বরে তারে, প্রির়তমে ! কত ভালবাসি; 

পুন কু সে বেড়িয়া মোরে, 
তার ক্ষুদ্র বাছলতা দিয়ে। কবে--সখা তোমারি এ দাঁসী। 

কিন্বা কোনও শূন্য তীরে বসি, 
করস্পর্শে মুগ্ধ আতুহারা, চেয়ে রব দৌহে"দ্দোহা পানে, 

ভাষাহীন মনোভাবগুলি, 
হিল্লোলে করিবে চলাচলি, নীরবেতে ছুজনার প্রাণে ॥ 

কিন্ত হায় কল্পনা আমার, 
কল্পনাই রবে চিরদিন, এ বাসনা পুরিবার নয়। 

প্রাথ তাই করে হাহাকার, 
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দীর্চর্ণ হয়ে যায় বুক, একথা খনি মনে হয় ॥ 

উচ্ছ জখল-মত্ত-প্রেম-ভরে, জ্ঞান-হারা ভাবি কতবার 
* সেও বুঝি ভাবে মোরে, | 

ভালবাসে কাদে নিরালায়, সে হ্বায় বুঝিবা আমার। 

তখনি এ ক্রুর ব্যবধান, 

ভেঙে চুরে দূরে ফেলে দিয়ে, কাছে তার ছুটে যেতে চাই, 
আমার সর্বস্ব দিব ভাবি, 

কমনীয় এ ঢারুকর, বারেক যদি গো ছুঁতে পাই। 
ভাবি পুনঃ না না কাজ নাই, 

ব্যথা পায় ঘ্দি সে আমার, বাসনার তগ্করে ছুলে। 

দূরে দুরে থাকি সদা তাই, 
আকুল এ দীর্ঘশ্বাস মোর,  শ্ুখায় যদি সে কাছে গেলে! 

স্বরে থেকে দেখি মুখখানি, 
পাছে মোর তৃষিত নয়ন, বিধে তার নবনীত কায়, 

কাছে ভার তাই নাহি যাই, 
পাছে মোর মলিন ছায়ায়, খর্ণকাস্তি জান হ'য়ে যায়, 

সভয়ে সম্ভাধি তারে তাই, 
প্রাণ খুলে বেদনা জানালে, হ্বচ্ছ হে রেখা পাছে পড়ে, 

| সমবেদনায়, প্রেমম্ী, 

মমতার প্রত্রবণ পাছে, আপন কর্তব্য হ'তে নড়ে, 

অনেক ভাবিয়া আমি তাই, 
হতাশায় করিয়াছি স্থির, তাহার প্রেমের মন্ত্র লয়ে, 

দ্বীক্ষিত যোগীর মত আজ, 
তারি ধ্যান করিয়া সম্বল চলে যাব নির্বাসিত হয়ে ॥ 

(গৃহস্থ পত্রিকার কাতিক সংখ্যা হইতে গৃহীত---১৩১৭) 



আনল আতজ্বান 

-_জ্ীমতী স্র্ণলতা বন্তু 

(১) 

এস গো! আমার মানস দেবতা, 

শৃন্ত হদয়-আসনে। 

(আমি ) সরবন্থ দিয়া সাজায়েছি ডালি 

অপিব তব চরণে ॥ 

(আমি) সারাটি যামিনী তব পথ চাহি, 

নীরব নিশীথে প্রেমগান গাহি, 
ঘুমভারে নত অলস নয়নে, 
বসে আছি নিশি-শেষে। 

এস গো আমার সাধনের ধন! 

অধরে মধুর হেসে! 

(২ ) 

এস গো! আমার জনম মরণ 

চির জীবনের সাখী। 

নিরাশা-আধার হিয়া-উপকৃলে 
আশার উজল বাতি ॥ 

এস গো! 'আমার হদয়ের ধন, 

সুখ-অশ্রনীরে পৃজিব চরণ, 

সাধের মালিক পরাব গলায় 
এস! এস! হ্ৃদিবাসী। 

শান্তি-হুধা ভরি নিরমিয়া অর্থ্য 

বসে আছে তব দাসী॥ 



১৫ 

€আছি) 

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা-সংকঙলগন 

(৩) 

কে জানিত ওগো! এ মিলন নিশি 

বিরহে হইবে ভোর? 
কে জানিত হায় ! এ স্থখের গীতি 

বরষবে আখিলোর ॥ 

সযফতনে গাঁথ! চারু ফুলহাবি, 

ঝরিবে প্রভাতে ভগ্নপ্রাণে তার 

কে জানিত বল শুভ্র নিরমল 

বাসস্ভি প্রভাত মাঝে । 

মলিন আননে ঈলাড়াইব আমি 
বিষাঁদিনী সাজে সেজে ॥ 

(৪ ) 

এস গো! আমার হে মনোমোহন 

এস! একবার এসে! ! 

দেবতার বেশে ফুল অধরে, 

মধুর ম্মুল হাসো । 
কোথায় স্থদূরে তটিনীর তীরে, 
আকুল বাঁশরী বাজিতেছে ধীরে, 
ফুলগ্তলি হাসি ফ্ুটিস্বা উঠেছে 

অরুণ-আদর-পরশে । 

অধীর চপল প্রভাতী সমীর 

চুমিছে কপোল হরষে ॥ 

৬ নব প্রভাতে সে করুণ তানে 

পরাণ পাগলপারা । 

ওগো মনোময়! এস গো! বারেক 

মুছাতে নয়ন-ধারা ॥ 



প্রথম খণ্ড--প্রেমবিষ্য়ক ২৫১ 

এস ! শোভাময় দেবতার বেশে, 

দীনার আধার অস্তর-আকাশে 

প্রুবতারাসম কর বরিষণ 

বিমল কিরণ-ভাতি ! 

সে আলোকে মোর হউক উজল 
সৃত্যু-আধার বাতি ॥। 

( “গৃহস্থ” পত্রিকার ফাস্কন সংখ্যা হইতে গৃহীত-_১৩১৬) 

সহ্যাত্রিলী 
-_বমনীমোহ্ন ঘোষ 

যযাতি 

আজিকে বিদায় তবে দেহ, দেবষানি, 

ত্যাগ করি” আজন্মের বাজধানী 

চলিয়াছি বনাশ্রমে | 

দেবযানী 

এখনি বিদায়! 

কোন্ অপরাধ দাসী করিয়াছে পায়? 
এখনি সহজ বধ হয়েছে কি শেষ, 

টুটেছে কি যৌবনের প্রমত্ত আবেশ, 

নিত্যনব স্থধা মোর কিছু নাই আর-_ 
প্রিয়তম, ভোগতৃষ্ণ মিটেছে তোমার ? 

ষযাতি 

মিটে লাই । মিটিবার নহে তো বাসনা, 
ঘ্বতানুতি যত পায়---অন্ল-রসনা 

তত বেশী জলি উঠে । একি ভ্রান্তি হায়, 

ভোগান্দলে দহিবারে চাহি বাসনায় ! 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা-সংকলন 

যৌবন-মদিরা পান করি” নিশিঙগিন 

জানি নাই বধ মাস কেমনে বিলীন 

হয়েছে স্বপনসম । ভোঁগ-অভিলাষ 

তবুও বাড়িছে নিত্য, নাহি তার হ্রাস ; 

তবুও জাগিছে চিতে অতৃগ্ত পিপাসা । 

এতদিন পরে বুঝি আজি দীর্ঘ নিশা 
হয়েছে প্রভাত, তাই মেলি ছুটি চোখ 
দেখিতে পেয়েছি শুভ্র জ্ঞানের আলোক । 

আজি লভিয়াছি সতের আভাষ-_ 

মরীচিকা নাহি পারে মিটাতে তিয়াষ । 

ভোগ নহে, সুখ নহে, অটল অক্ষয় 

পরিপূর্ণ শাস্তি তাই খু'ঁজিছে হৃদয় । 

দেবষানী 
চল তবে, প্রিপ্নতম, ছাড়ি লোকালয় 

শান্তিপূর্ণ তপোবনে লভিতে আশ্রক্স । 
যেখানে যাইবে তুমি ছায়ার মতন 
দ্বাসীও যাইবে সাথে । 

যযাতি 

আবার বন্ধন ! 

ব্রমণীর প্রেমে ভূলি' ছিলাম সংসারে 

আজি যাব বনবাসে, সেথাও কি তা'রে 

লয়ে যাব সাথে করি” ! 

অসি দেবধানি, 

পরিপূর্ণ ছিল মোর এ হৃদযখানি 
তোমার মোহনরূপে ঃ কখনো বাহিরে 
অন্ত বিশ্বের পানে চাহি নাই ফিরে । 

অলস মক যথ! অবক্দ্ধ কুপে, 

মগ্ন হয়ে ছিছ আমি রমণীর ব্ধপে । 
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আজি সেই মায়্ামোহ- সোনার শৃঙ্খল 

সবলে ছি'ড়িমা, শুধু আত্মার মল 

খুঁজিতে করেছি পণ । থাক তুমি, প্রিয়া 

একা আমি যাব আজি; অরণ্যে পশিয়া 

করিব ছুশ্চর তপ ।-_-বিদায় এখন । 

দেবধানী 
হায়, নাথ, নারী শুধু বিলাসের ধন! ॥ 
যৌবনের কাম্যবস্ত-_ক্ষণিক অসার 
খেলনা পুরুষহস্তে, নাহি কিছু আর 
প্রয়োজন তা'র---খেলা হলে সমাপন ! 

ছিন্নদলপুষ্প-সম হেলায় তখন 

দুরে ফেলে দিবে তা?রে ! বিলাস-রজিণী 
নারী শুধু! মুমুক্ষুর হইতে সঙ্গিনী 

নাহি কোন অধিকার ? ধিক্ নারী-প্রাণ, 
নীরবে কেমনে সহে এত অপমান 

পলে পলে ? 

শুন আজ কহিব সে কথা, 

গোপন হৃদয়তলে ছিল যেই ব্যথা 

“এতদিন । যবে পুতে সপি"' জরাভার 
তরুণ যৌবন মাগি” লইলে তাহার 
ভুঞ্জিতে বিষয়নথ- কপ রমণীর 

আসিলে আমার পাঁশে পুলকে অধীর 

আকুল করিলে মোরে সোহাগে আঁদরে-_ 

তখন সহসা নারীজনমের পরে 

জাগিল কি ঘ্বণা মনে! জন্সিল ধিক্কার 

এ ব্দপ লাবণ্যে--যাহে ছিল অহঙ্কার 

হেরি তব প্রত্যাগত নবীন যৌবনে 

শুধু বাসনার জাল! ? জ্ঞান হল মনে 
মোর প্রতি তোমার সে অজন্ম ভচ্ছাস 



না ৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

আদরের--প্রাণহীন শূন্য পরিহাস । 
নীরবে আপনি সেই বিষ করি” পান 

তবুও তোমায় সুখ! করিয়াছি দান । 

আজি নাথ শুভদিন, এস ব্রত ধরি, 

হও তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সহচরী 
_তপন্থিনী । মহারাজ, চল ছুইজনে 

হ্যুজি রাজ্যভোগ যাই বিজন কাননে 
পবিন্ প্রেমের ব্রত করি উদ্যাপন । 

নিবে না বাসনা-বহ্ছি ষোগাঙ্গে ইন্ধন, 

তপস্যার শার্তি-বারি করিয়া সেচন 

নির্বাপিত কর তারে । করো না বর্জন 

পুণ্যপথে এ দ্বাসীরে । 

যযাতি 

অয়ি সুচর্রিত।, 

কুস্থম-কোমলা তুমি-__বিলাস-লালিতা ; 

কঠোর তপস্যা কু সাজে কি তোমার ? 

প্রিয় গৃহ পরিজন করি” পরিহার 
কেমনে কাটাবে কাল অরণ্য-আঁশ্রমে 

অনাসক্ত পতি-সনে ? অয়্ি নিক্ষপমে 
ভাল করে ভেবে দেখ । 

দেবযানী 

ভুলো না রাঁজন্, 

ঝষি-কন্তা আমি, ভালবাসি তপোবন । 

শিখিয়াছি সতীধর্ম । ০ নির্জন বনে 
প্রতিদিন ফুল তূলি আনিব যতনে 

পৃজিতভে দেবাদ্বিদেবে ; প্রভাতে প্রদেোষে 

গায়িব বন্দনাগীতভি পরম সম্তোষে 

কলক-ক সনে মিলাইয়! স্যর | 

হৃদয়ে বহিবে সদা তৃপ্তির নিব, 
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বিষয় বাসনাজ্ঞালা, ছুংখ "অবসাদ 

স্প্শিবে না কভু প্রাণ। দেব-আমীর্বাদ 

যোড়করে যাচি' ল'ব ছজনার শিরে 

ভক্তিভবে । 

ষষঘাতি 

ধন্য আমি, সহধধিণীরে 

চিনিতে পারিস আঙ্জি।_-তাই হোক প্রি্না, 

ভঙ্গুর বিষয়-ভোগস্পুহা বিসিয়া 

চল তবে যাই মোরা শাস্ত তপোবনে, 
আত্মার অক্ষয় ধন- শাস্তি-অন্বেষণে। 

( “দীপশিখা' হইতে গৃহীত ) 

মানসী 

_পব্রমণীমোহন ঘোষ 

আর কত বল তুলাবে আনারে, 

মানসকুজবাসিনি । 

নবীন শোভায় নিত্য বিকশি' 

চিত্তগগনে পূণিমা-শশী, 
একি গো রঙ্গে খেলা কর বসি; 

ক্ন্বর শুভহাসিনি ! 

নব নব সাধ জাগাও পরাণে 

নীরব মগ্জুভাষিপি ! 

হেরি রূপ তব নিত্য নৃতন, 
অস্থি নির্জলবরণে ! 

মনে নাই কবে কোন্ হুলগনে 
কোথা আমাদের দেখ। ছইজনে ; 
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কি মুরতি ধরি? অয়ি বরাননে 

নৃপুর-মুখর চরণে 
পশেছিলে আনি” হৃদয়ে আমার, 

আজ নাই তাহা স্মরণে । 

সংসার নিতি আনে মোর পাশে 

হাতে লয়ে মায়া-শিকলি, 

প্রকৃতি আমায় করে আবাহন 

দেখা কে তাহার শোভা অগণন, 

পারে না বাধিতে কেহ মোর মন, 

তুচ্ছ নেহারি সকলি ।__ 

উজ্জ্বল তব রূপ অতুলন 
'জেগে থাকে হৃদ্দে কেবলি! 

তাই হেথা বসি, বিজন বিপিনে 

বনমর্ধর পবনে, 

মানসে ও মুখ করি দরশন, 
শুনি” শুধু তব অমিয় বচন, 
ভুলে আছি আমি জীবন-মরণ 

কঠিন মলিন ভুবনে । 

দিস রজনী রেখেছ ভুলায়ে 

স্বর্গের নব স্বপনে ! 

কত নব নব ছলনার পাশে 

রেখেছ হৃদয় বাঁধিয়া ! 

কতু মুখ ঢাক টানি” আবরণ,” 

কখনো মুক্ত অবগুঠন, 

কভু হাঁসি, কভু মান অকারণ, 

কখনো বা উঠ কাদিস়া ! 

কখনো! মৌন, কখনো সোহাগে 

সাস্বনা কর সাধিয়! । 



১৭ 
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কাছে থাকি তবু থাকিবে কি দুর” 
কখনও চির-জীবনে, 

অদ্ি মাম্াবিনি, অরুণ-অধরা! 

আকুল-অলকা, নীল-অস্বরা, 

বাছবন্ধনে দিবে নাকি ধরা 

মত্য বাসর-শয়নে 1 

বাহিরিয়া আপি” অন্তর হ'তে 

থাকিবে নয়নে নয়নে ! 

€ '্রিদীপ পক্জিকার” আবাঢ় সংখ্যা হইতে গৃহীত-_-১৩০৬ ) 

যেোভলান্র 

_বরদাচরণ মিত্র 
(১) 

জাগিন্থ নিশীথে ঘুমঘোর-মাঝে 

দেখিয়া তোমারে ব্বপনে, 

বায়ু বহে ম্বদু, তারকা-নিচয় 

ফুটিয়া রয়েছে গগনে ; 
উঠিন্ু ত্বরায় শয়ন তেয়াগি, 

চলিল না জানি কেমনে 

চরণ আমার,--কি প্রভাব-বশে,_ 

তব বাতায়ন-সদনে । 

(॥ ২ ) 
আধারে মিলান চঞ্চল পবন 

নিসাড়া-সরিত-সলিলে, 

চাপার ক্ুবাস, স্থখন্বপ্রপ্রায়, 

মিলায় মুহুল অনিলে, 





২৫৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

কোকিলের কুহু মিলাইয়| যায় 
পশি অস্তরের অস্তরে, 

যথা মিলাইব আমি, প্রিয়তমে, 
তোমার হৃদয় ভিতরে ! 

(৩) 

দেখ প্রিয়সখি, প্রেম-যাতনায় 
কি দশা হয়েছে আমার, 

শুকায়েছে মুখ, তেজোহীন আঁথি, 
মলিন হয়েছে অধর; 

চুন্বন বরষি এ শু কুম্থমে 

বাঁচাও করিয়া করুণ। 

হৃদয় উপরে হৃদয় রাখিয়া 

ঘুচাও হৃদয়-বেদনা । 

('অবসর' কাব্য হইতে গুহীত--.১৮৯৫) 

জাগ্রন্ণ 

_ বরদাচরণ মিজ্ঞ 

তাহারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া 
নিশিতে আপনা পাশরি, 

মধুকথা তার স্থতির মাঝার 
পশে যেন দুর-বাশরী ! 

জ্যোতন্বানিন্দিত তার ব্ূপভাতি 
উজলে আলোকে হৃদয়ের রাতি, 

অধুত কামনা 

কুমুদ-বরণ। 

তরল রজতে ঝলসে ! 
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নলিনী-কোমল তার মুখখানি 
ভাসাই মানস-সরসেতে আনি, 

লহরী-লীলায় 
প্রাণ ভেঙে যাক 

শঅসহ স্থথের অলসে ! 
পরিমল-মাখা অধরে সুহাসি 

কোমল নিকণে বাজে হদে আসি, 

বড় যে তাহায় 
ভালবাসি, হায়, 

মাণিক কি তায় পড়ে গো? 
মধুর বেদনে আখি ছল ছল 

দেখেছি যে তার নয়নের জল, 

চুমেছি যতনে 
সে অমূল্য ধনে”_ 

মুকুতা কি তায় গড়ে গো? 

বসন্ত-পবনে লৌরভের মত, 

তার মৃদু-শ্বাসে পিয়াসা সে কত, 

ছলায়ে আদরে 

হাদি-ফুল-থরে, 
পশিত মরম-নিভূতে, 

পরশ তাহার বিজলি সমান 

পশিলে ক্ষরণে, মুরছে পরাণ, 
মরণের স্থথে 

চাহি পুনঃ বুকে 

সে ফুল-অশনি ধরিতে ! 

তাহারি ত লাগি সারানিশি জাগি 

গগনে তারকা গুণি রে, 

তারি হুধা কথা, তারি মধু ব্যথা, 
তারি স্বু-শ্বাস শুনি রে ! 

€( “অবসর” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৫) 



তুমি কি আমান্র ? 
--প্রিয়নাথ মিজ্র 

(১) 
কে তুমি বসিয়ে একা এ অভাগাঁ-ভবনে, 
কার বুথে সখী তুমি বল বিধু-বদনে ? 

সদ! প্রেম-ন্ধাদালে, 
তোষ প্রিয়ে কার প্রাণে, 

বল ওলে। হুলোচনে, 

তুমি কি আমার ? 
দিবানিশি হাসি হাসি, 

তোমার ও মুখশশী, 

বল ওরে বিধুমুখি, 
তুমি কি আমার ? 

(২) 

অচলা-চপলাসম আছ মম ভবনে, 
আধার-হুদয়-ভার ঘুচিয়াছে জীবনে । 

পাতার কুটিরে থাকি, 
কি স্থখে হয়েছ হ্ৃথী, 
বল দেখি প্রিয় সখি, 

তুমি কি আমার ? 
আমার প্রাণের পাখি, 
পাগলিনী তুমি নাকি, 
তাই সদা সথবী দেখি, 
বল বল বিধুমুখি, 

তুমি কি আমার? 
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€ ৩ ) 

অভাগা-আধার-হদে কে গো তুমি ললনা, 

সদাই হাসিছ তুমি কার সুখে বল না? 
কার স্থখে সুখী এত, 

দিবানিশি অবিরত, 

আমোদ-_-আমোদে রত, 

ন্রানন্দ জান নাঃ 

বল না কি ভাবি মনে, 

সদাই আনন্দমনে, 

বল বল স্থবদনে, 

তুমি কি আমার ? 

(05 ) 

আধার-হৃদয় মোর আধার যে আছিল, 
বদন সুধাংশু তব ছুঃখ-তম নাশিল ; 

কি জানি কি গুণ ধরে, 

ও বদন-স্ধাকরে, 

হেরি যবে প্রেয়সি রে, 

বদন তোমার, 

স্বর্গ, মত্য নাতি চাই, 

কথ, ছুখ ভুলে যাই, 
সধাই তোমারে তাই, 

তুমি কি আমার ? 

€ ৫ ) 

কুক্ছমে গড়েছে বিধি তোমার শরীর রে, 
প্রেমের প্রতিমাথানি প্রেয়সী আমার রে। 

ভালবাসি ভালবাস, 

সদাই সুখেতে ভাস, 
আদরে মাখান নাম 

তাই কি তোমার ? 



২৬২ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

আমারে করিতে স্থুখী, 

সদাই ব্যাকুল! দেখি, 
বল দেখি বিধুমুখি, 

তুমি ফি আমার? 

(৬) 

সদাই দেখিতে তোরে কেন ইচ্ছা যায় রে, 
প্রেমময়ী মৃত্তিখানি নয়নে উদয় রে; 

দেখিয়াছি কত বার, 

দেখিতেছি বার বার, 

তবুও মনের আশা, 

হৃদয়ের সে পিপাসা, 

নাহি তৃপ্তি পায় রে; 

তোমার মুখের হাসি, 
কেন এত ভালবাসি, 

দেখিবারে দিবানিশি, 

বাসনা আমার, 

বল ওরে প্রেয়সি রে, 

তুমি কি আমার? 

(“হরিষে বিষাদ” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

সাবধান 

_ কুঙ্জলাল রায় 
জানি আমি ব্ূপবতী অতি 

মৃতিময়ী ষোড়শী যুবতী, 

কিন্তু সাবধান ! 
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কাল চুক্চুকে চুলগুলি 

কাধে পিঠে হেলে দুলি ছুলি 

কু কপোলে কত কপালে 

শোভায় শোভা শোঁভায় গালে, 

কিন্ত সাবধান ! 

মিঠি-হাসি-মাখ! মুখখানি 

তাহে মধুর, মধুর বাণী, 
কিন্ত সাবধান ! 

নয়ন-কোণের দৃষ্টিপাতে 

গগনের চাদ আসে হাতে, 

কিন্তু সাবধান ! 

বসন চাপা যুগল কুচে 
বোধজ্ঞান সব যায় ঘুচে, 

কিন্তু সাবধান ! 
স্পর্শমাজ্র হাত ছু'খানি 
তৃষারসম শীতল প্রাণি, 

কিন্তু সাবধান ! 

কি জানি কি আছে মনে তার, 

জানা-শুনা নাহিক তোমার, 

তাই সাবধান । 
হতে পারে দৃশ্যে দেবাঙ্গনা, 

মায়াবিনী কিনা? নাহি জানা, 

তাই সাবধান ! 

ভম্মচাপা বহ্ছি যথা থাকে, 

জানা নাই বিশ্বাসকি তাকে? 

সরলতা দেখায় বাহিরে 

কুটিলতা৷ লুকায়ে অন্তরে, 
তাই সাবধান ! 



২৬৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

অভ্যত্তা কুটিলা মুখে মধু 

হৃদয় গরলে ভরা! শুধু; 
কিন্ত সাবধান ! 

ওই হের হের হাতে তার 
ফুলমাল! মরি কি বাহার, 

কিন্ত সাবধান ! 

আসে তব গলে দ্বিতে ওই 

বলে মুখে “তোম! ছাড়া নই”, 
কিন্ত সাবধান ! 

বিশ্বাস না কর রমণীরে 

পিছু হাটি চলে যাঁও ধীরে, 

হও সাবধান ! 

(মালা? কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৩) 

স্মৃতিপথে 

--কুঙ্জলাল রায় 

প্রাণের অধিক ভাল বাসিতাম যারে, 

আগ্রহে যাহার হায়! মুখ-চন্দ্রানন 

অনিমিষে হেরি আশা না মিটিত মোর 

বিপলের তরে আজি নাহি দরশন। 

চিকুর-কুস্তল-বেণী পৃষ্ঠেতে লদ্ষিত 
ফণিনী জিনিয়া, শোভা কত মনোলোভা, 

মদনের ফুল-ধন্চ যথা! পরাজিত 

যুগ্ম ভুরু আহা মরি অপন্ধপ শোভা ! 

নবনীত হেম আভা উভয় কপোলে, 

ুচারু বংশীরে জিনি নাসিকা হুম্দর 
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ছুইখানি ঠোট মরি সম বিদ্বাধর 
শ্বতিপথে আসি আজি কাদায় অস্তর, 
হায় শ্ঘতি! কেন আজি মাতাও এভাবে, 

ক্ষম স্মৃতি! ধরি পায়, ব্যথা পাই প্রাণে! 

( “মালা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 
[ বাং--১৩০* সাল, ইং---১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্ছে প্রকাশিত ] 

হাসি 
-গোপালকৃক্ক ঘোষ 

বিধি কি মধুর হাসি দিয়েছে সে বদনে । 
সে যে হাসি স্বধাময়-_ 

স্থধার অধরে রয় 

সরসী-হিল্লোল যেন মাথা শশি-কিরণে-_ 

হাসিতেই যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী ৮ 

হাসি তার ওষটাধরে 

হাসি সে কপোলোপনে__ 

হাসি তার ছুটি চক্ষে-_খেলে যেন দামিনী। 

সে হাসি যখন আসি উজলিল নয়নে, 

চমকিল আচস্বিত 

এ মোর চকিত চিত-_ 

জাগাইয়া যত মোর শৈশবের স্বপনে । 

জ্ঞান হ'ল তারে আখি যেন কোথা হেরেছে ? 

যেন তারে জন্মাস্তরে 

হেরেছি ম্বপ্রের ঘোরে, 

সে মাধুরী আজে তাই ভাঙা ভাঙা রয়েছে। 
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তবু তারে এত করে নারিলাম চিনিতে ; 

কত রূপ গন্ধ আলে 

থাকি থাঁকি চমকিল 

ঘেরি ঘেরি প্রিয়মুখ লাগিলেক ঘুরিতে ; 

তবু তারে এত ক'রে নারিলাম চিনিতে। 

আধার কাননে পশি সৌদামিনী খেবিল তি 

আধারে আলোক ভরি-- 

আলো-অন্ধকার করি-- 

কত পরিচিত স্থল দ্েখাইতে লাগিল; 
কিন্ত সে বিহ্বল আঁখি চিনিবারে নারিল। 

তার হাসি দিয়ে আমি তারে এবে জেনেছি-_ 

ওই বটে সেই জন-_ 
সেই মোর ্বপ্র-ধন__ 

জন্ম জন্ম যাঁরে আমি প্রাণে ভালবেসেছি ! 

('কুহ্থম-মালা? কাব্য হইতে গৃহীত ) 

[ বাং--১২৭৯ সাল, ইং--১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ] 

উপম। 

--গোপালকৃক ঘোষ 

একদ! প্রেয়সী হাসি সুধা হাসি 

ক্ধাইল মোরে সুধার স্বরে-_ 

“বলনা আমারে বুঝায়ে কাহারে 

উপম! কহে সে পগ্ডিতবরে ।” 
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পাঠ্যপুথিখানি রহিল পড়িয়া 
পদ্ম আঁখি ছুটি হইল স্থির, 

হাসিটুকু আসি আগ্রহে ভূবিল, 
নয়ন ঘেরিল কৌতুক-নীর । 

“অভিধান আমি দেখেছি যতনে-_ 

অভিধাঁন-কথা বুঝিতে নারি, 
বুঝাইলে মোরে সরল ভাবেতে 

তবে ত মরম বুঝিতে পারি ।” 

এতেক কহিয়া প্রেয়সী আমার 

রহিল চাহিয়া উত্তর-আশে ; 

সে রূপ অন্তরে পশিল আমার 

উজলিয়৷ মোর হৃদয়াকাশে ৷ 

উছলিল মোর প্রণয়-জলধি, 
তাহাতে তরঙ্গ ছুটিল বেগে, 

মানা! ছাদে কিবা খেলিতে লাগিল 

চিস্তার বিজলী ভাবের মেঘে। 

যথা শোভা পায়, নীল-মেঘ-গায়, 

সন্ধ্যার আগেতে সন্ধ্যার তারা, 

যথা! সরোবরে, সলিল উপরে, 
ভাসে কুমুদিনী তরজ-হারা । 

যথা মরুমাঝে শোভে শ্তাম ত্বীপ-- 

জুড়ায় পথিক-তাপিত-আখি, 

যথা বনফুল শোভে বনস্থলে 

স্যামলতা-্পরে শিরটি রাখি । 
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যথা নিরজনে কুসুম-কাননে, 

বিষল-সলিলা সরসী মাঝে, 

পূর্ণচজ্্-লেখা হাসি দেয় দেখা, 
সাজায়ে নিশিরে রজত মাজে । 

যথা কাল রাতে শোভে আলো করি 

অমূল্য মাণিক রাজার নিধি, 
যথা দীন-হদে_এঘোর সংসারে-_ 

আশামণি সেই দিয়াছে বিধি। 

তুমি রে তেমতি- প্রেয়সি আমার-- 

পরাণ-পুতলি--আখির তারা-_ 

বিরাজিছ এই হৃদয়-মাঝারে 
আঁধার নিশির আলোক-পাঁরা । 

('কুস্থম-মাঁলা? কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৭২ ) 

বিগত 

_€গাঁপালকষ্ ঘোষ 

উদয় হতেছে শশী হাসি হাসি গগনে; 

বিন্দু বিন্দু হীরা প্রায় 
তারাদল শোভে তাক, 

তটিনীর কোলে কিবা দোলে তরু পবনে ! 

গতদিন--গত সুখ, প্রেসি রে, অমনি 

তব মুখশশী সনে 

উদয় হতেছে মনে, 
উজলিয়া আজি মম এ অস্তর-রজনী । 
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|, 

মরশন--অন্রাগ--বিচ্ছেদেরি যাঁতনা-- 

মনে জ্ঞান হয় হেন 

সেদিনের কথা যেন, 

কত কাল গেল কিন্ত বুথ আশে দেখ না! 

নহে এ অপার সিন্ধু কেমনেতে হইল !-- 

সময়েতে গেল স্থথ 

সময়েতে হ'ল ছুঃখ।_- 

অবশেষে আশামান্ত্র অস্তরে না রহিল । 

আর কি সে সব কথা, প্রিয়েঃ মনে পড়ে না? 

এ হেন নিশিতে বসি-- 

নীলাম্বরে শুভ্র শশী-_- 

হেরিয়ে তারার মালা সে প্রাণ কি দহে না? 

(“কুন্থম-মালা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৭২ ) 
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ভাষ। 

--ঈশ্বরচজ্র গুণ্ত (১৮১২-৫৯) 

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। 

দেশের ভাষার প্রতি সকলের ঘ্েষ ॥ 

অগাধ ছুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা । 

কোন মতে নাহি তার জীবনের আশা ॥ 

নিশাষোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা। 
বঙগভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা ॥ 
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে । 

কোনমতে কেহ নাহি সমাদর করে ॥ 

পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ । 
একেবারে ঘুচিয়াছে শান্সের আলাপ ॥ 
ধর্ম যান সত্য সহ দেশ পরিহরি। 

ধর্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি | 

বিস্ৃতি হইল স্থতি স্বৃতি তায় কত। 
শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথ-হত ॥ 

তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে । 

কুতর্কে লইলে তর্ক তর্ক কেব! মানে ॥ 
পুরাণ পুরাণ ব'লে করে নান! ছল। 

নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল ॥ 

এইব্ধপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার । 
রীতি-নীতি প্রাণ ত্যজে সঙ্গে সঙ্গে তার ॥ 
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লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাক1। 

সমাচার-পত্রে লিখে কত যাবে রাখা ॥ 

স্তন হে দেশের লোক দ্বেষ পরিহর । 

পরম্পর পঞ্জ্র প্রতি সমাদর কর ॥ 

জানিলে জাতীয় বিদ্যা স্থখ তাহে নানা । 

থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কানা ॥ 

জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় ষাহে । 

রীতিমত স্বিদ্দিত যত্ব কর তাহে ॥ 

ধাহার ইচ্ছায় হ্ষ্টি হইল সকল। 

সংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল ॥ 

বঙ্গভূমির প্রাতি 
_-মধুস্দুন দত 

রেখ ম! দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে ! 

সাধিতে মনের সাধ, ঘটে দি পরমা, 

মধুহীন ক'রো! না গো তব মনঃ কোকনদে । 

প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে, 
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে। 

জন্সিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথা কবে? 

চির-স্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ? 

কিন্ত ঘদি রাখ মনে, নাহি মা! ভরি শমনে, 

মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমুত-হুদে, 

সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি স্কুলে, 
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজনে ; 

কিন্তু কোন্ গুণ আছে যাচিব ষে তব কাছে, 

হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্তামা জন্মদে ? 
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তবে বদি দয়! কর, ভুল দোষ, গুণ ধর, 

অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে ! 
ফুটি যেন স্বতি-জলে, মানসে ম1 যথা ফলে, 
মধুমক্ তামরস, কি বসন্ত, কি শারদে । 

ভাম্তে-ভাম 

--মবুতুদন 

“10512211651 1 00 00. ০02 20 13. 50105 

7)019০ 21566110207 105116228 [?? 

1150218, 

“কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি | ইতালি ! 
এ ছুখ-জনক বূপ দিয়াছেন বিধি ।* 

কে না লোভে, ফণিনীর কুস্তলে যে মণি 

ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ? 

কিন্ত কতান্তের দূত বিষদস্তে গণি, 

কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?-- 

হায় লো ভারত-ভূমি ! বুথা হ্বর্ণ-জলে 

ধুইল| বরাঙ্গ তোর, কুরজ-নয়নি, 
বিধাতা? রতন-সি'থি গড়ায়ে কৌশলে, 
সাজাইল। পোড়। ভাল তোর লো, ষতনি ! 

নহিস্ লে! বিষমকী ষেমতি সাপিনী ; 

রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি; 

পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী, 
(হা ধিক !) যবে ষে ইচ্ছে, যে কামী ছুর্মতি ! 

কার শাঁপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি, 

চন্দন হইল বিষ, স্থধা তিত অতি ? 



ত্ম১োব। 

_মধুসুদস দত্ত 

হে বঙ্গ, ভাগারে তব বিবিধ রতন +-- 

তা সবে, (অবোধ আমি 1) অবহেলা করি, 

পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ 

পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি | 

কাটাইন্থ বহুদিন সুখ পরিহরি ! 
অনিদ্রায়। নিরাহারে লপি কায়, মন, 

মজিন্ বিফল তপে অবরণ্যে বরি *-- 

কেলিহ্ু শৈবালে, ভূলি কমল-কানন ! 

ত্বপ্রে তব কুললক্ষী করে দিল! পরে, 

“ওরে বাছ! মাতৃ-কোষে রতনের রাজি, 

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি? 

যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে 1” 

পালিলাম আজ্ঞা স্থখে ; পাইলাম কালে 

মাতৃভাষাঁরূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে ॥ 

স্বাণীনত।-সক্ষীত 
-বজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

ক্বাধীনতা-হীনতায় কে বাচিতে চায় হে, 

কে বাচিতে চায় ? 

দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, 

কে পরিবে পায়। 

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, 

নরকের প্রায় ! 



ছিতীম্ খণ্ড দেশপ্রেমবিষয়ক নি 

দিনেকের ত্বা্থীনতা, দ্বর্গনথখ-তায় হে, | 
স্বঙগনখ তায় ! 

এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে, 

মানসে উদয় ! 

পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়তনয় হে, 
ক্ষত্রিয়-তনয় ॥ 

তখনি জবলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে, 
হৃদয়-নিলয় । 

নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে, 
বিলম্ব কি সয়? 

অই শুন! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে, 

ভেরীর আওয়াজ । 

সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে, 
সাজ সাঁজ সাজ ॥ 

চল চল চল সবে, সমর-সমাজে হে, 

সমর-সমাজ । 

রাখহ ৫পতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে, 

ক্ষত্রিয়ের কাজ ॥ 

আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে, 

রাজপুতনার | 

সকল শরীর ছুটে রুধিরের ধার হে, 

রুধিরের ধার ॥ 

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে, 

বাহুবল তার। 

আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে, 

দেশের উদ্ধার ॥ 

কুতাস্ত-কোমল কোলে আমাদের স্থান হে, 

আমাদের. স্থান। 
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এসে! তার যুখে সবে হইব শয়ান হে, 

হইব শয়ান | 

কে বলে শমন-সভা৷ ভয়ের বিধান হে, 

ভয়ের বিধান? 

ক্ষত্রিয়ের জাতি যমক্চ বেদের নিধান হে, 

বেদের নিধান | 

্মরহ ইক্ষকু-বংশে কত বীরগণ হে, 
কত বীরগণ। 

পরহিতে দেশ-হিতে ত্যজিল জীবন হে, 
ত্যজিল জীবন। 

স্মরহ তাদের সব কীতি-বিবরণ হে, 

কীন্তি-বিবরণ ! 

বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে? 
ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥ 

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে, 
চল স্বর! যাই। 

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে, 
তুল্য তার নাই । 

যদিও ঘবনে মারি চিতোর না পাই হে, 

চিতোর না পাই। 

ব্হৃথে স্ত্রী হব, এস সব ভাই হে, 
এস সব ভাই ॥ 

(প্পন্সিনী উপাখ্যান, কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৫৮) 

* যদ্ সুর্থের পুত্র এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি যম ও স্ু্ষেরপুত্র। 



হায় কোথ। সেইদিন 
-রজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 

হাক কোথা সেইদিন ভেবে হয় তঙ্গ ক্ষীণ, 
এ যে কাল পড়েছে বিষম। 

সত্যের আদর নাই, সতাহীন লব ঠাই, 
মিথ্যার প্রতৃত্ব পরাক্রম ॥ 

সব পুরুযার্থ-শূন্য কিবা পাপ কিবা পুণ্য, 
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত। 

বীর-কার্ষে রত যেই, গোয়ার হইবে সেই, 
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥ 

নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল ধেশ, 
কিবা এর শেষ নাহি জানি । 

ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ, 

ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী | 

হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশ! বিলয় পাবে, 
ফুটিবেক সথদিন-প্রস্থন | 

কবে পুনঃ কীর-রসে, জগত ভরিবে যশে, 
ভারত ভাম্বর হবে পুনঃ? 

আর কি সেদিন হবে, একতার ্ষত্রে সবে, 

বন্ধ রবে মননে বচনে? 

পৃজিবে সত্যের মৃত্তি, প্রণয় পাইবে ক্ষতি 
সথদ সরল আচরণে? 

('কম্দেবী? প্রথম সর্গ হইতে গৃহীত--+১৮৬২ ) 
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্িনেন্্ দিন সবে দীন 
_মনোমোহন বু 

দিনের দিন্ সবে দীন হয়ে পরাধীন! 

অম্লাভাবে শীর্ণ, চিস্তাজরে জীর্ণ, অপমানে ভঙছ ক্ষীণ! 

সে সাহস বীর্ধ নাহি আরধভূমে, পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হলো! ক্রমে, 

চন্্হর্-বংশ অগৌরবে ভ্রমেত  লজ্জা-রাহ-মুখে লীন! ১। 

অতুলিত ধন রদ্ব দেশে ছিল, যাদুকর জাতি মন্ত্র উড়াইল, 

কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এসি কৈল দৃষ্টিহীন ! ২। 

তুঙ্গ হীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সারা শস্ত গ্রাসে যত ছিল দেশ, 

দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাফি 

কঠিন! ৩ 
তি, কর্মকার, করে হাহাকার, সত! জীতা টেনে অন্ন মেল! ভার-_ 

দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশের কি ছুর্দিন | ৪ | 

আ'জ যদি এরাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ? 

ধর্ষে কি লোক তবে দিগস্বরের সাজ--বাকল্, টেনা, 
ভোর, কপিন ? ৫ 

চুঁই স্থুতো পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে; দীয়াশলাই কাটি, 
তাও আসে পোতে। 

প্রদীপটি জালিতে। খেতে, শুতে, যেতে ; 

কিছুতেই লোক্ নয় স্বাধীন ! ৬ 
(১৮৭৪) 



জল্মভামি 
(প্রবাসীর শদেশ-স্মরণ ) 

স্পসনো মোক ব্ত্স 

আহা মতি! “ম্বদেশ” কি ধা মাখা নাম ! 
মনে হয়, ভার কাছে তুচ্ছ বর্গ ধাম 1 

যে স্থানে মায়ার বস্ত, সকলি আমার ! 

স্থখের বিষয় ষথ!, অশেষ প্রকার ! 
ষে স্থানের পুর্বকথা, করিলে স্মরণ ; 
অন্রাগে উৎলিয়া উঠে প্রাণ মন ! 
যেখানে আমার পিতা, পিতামহগণ, 

বংশের মধাদা সদা, করিয়া পালন, 

চিরদিন করি মান, ষশের বিকাশ, 
পুরুষে পুরুষে হুখে, করেছেন বাস ! 

ফুলের সৌরভ সম, কুলের গৌরব, 
থা চির-ব্যাপ্ত ! যথা জ্ঞাতি বন্ধু সব ! 
এত প্রেম, ভক্তির বন্ধন, ঘেই স্থলে__ 

আহা! আহা! 
আর কি এমন স্থান, পাব ধরাতজে ? 

ভারতে বিলাপ 
( নিবাচি তাংশ ) 

_(োবিল্দচজ্দ্র বাক 

কতকাল পরে, বল ভারত রে! 

ছুথ-পাগর সাতারি পার হবে। 

অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে 
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে। 

নিজ বাসভূমে, পরবাসী হুলে 
পর-দাস্খতে সমুদ্বায় দিলে । 
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পর-হাতে দিয়ে, ধনরত্ব স্থথে 

বহ লৌহবিনিহিত হার বুকে । 
পর ভাষণ, আসন, আনন রে 

পর পণ্যে ভরা তজছ আপন রে। 

পর দীপশিখা, নগরে নগরে 
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে। 

ঘুচি কাঞ্চনভাজন, সৌধ-শিরে 
হলে! ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে । 

খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে 
পু'জি-পাঁত নিলে ফুটিয়ে লুটিয়ে । 

নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে 

পরিবর্ত ধনে ছুর-ভিক্ষ নিলে । 

মথি অঙ্গ হরে, পর জ্বর্শ-স্থখে 

তুমি আজও ছুখে তুমি কালও দুখে । 
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে 

ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে । 
বিধি বাদ হলে, পরমাদ রটে 

পরমাদ হরে হিত-বোধ ঘটে । 

কি ছিলে কি হলে, কি হতে চলিলে 

অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে । 

নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক-ছুথ 

পর-রঞজন অগ্ুনে কাল মুখ । 

নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে 
তৃবিতে কুল শীল ত্বধর্ম দিলে । 

পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে 

তবু ঠাই মিলে নাহি দাস বলে। 

লভিযে বল বুদ্ধি, পরের বশে 
হত জীবন চা অহিফেন চষে । 
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শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে জেগে 

উপযুক্ত হলে পর-সেবা লেগে । 

হলো চাকরি সার, ষথাম্ তথায় 

অপমান সদা কথায় কথায় ।. 

শুনিবে বল কে, তব আপন কে 
পরদাস-দশাম় বধির সবে । 

অহ] কে কহিবে এ কুদীত্ কথা 

সম সিক্ধু অপার অগাধ ব্যখা ৷ 

খ্ষহিতে বুক চায় ছুভাগ হতে 

নয়নে উৎথলে জল ক্বোত-শতে । 

কত নিগ্রহ নিত্য অশেষমতে 

সহিতেছ নিরস্তর ঘাট-পথে । 
নিজ ছায়া পড়ে, পর-কায়ে সদা 

রহ ভীত পদে পথ-পাশে সদা । 
পড়িলে পর তুঙ্গ-তুরঙ্গ-মুখে 

হয় চাবুক চুণ কপাল বুকে । 

কি করে গুণগ্রাম, সহত্স ঘটে 

শির না লুঠিলে কুটি নাহি ঘটে । 
পরে ব্রহ্গ বধে, তৃণ নাহি নড়ে 

তব ভ্রান্তি হলে ভূমিকম্প ধরে। 

উলটে পৃথিবী, পরগা-পরশে 

স্থথশাস্তি লভে তব কায়-রসে । 

আজি যে টুকু মান, লভে কুকুরে 

ঘটে সে টুকু না তব বাসী নরে। 
করি যেমন কাটিছ, রাত্রি দিবা 

জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা । 

মন চায় কবায়, কৌপীন পরি 
তব ছুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি । 

( 'গগীতিকবিতা? হইতে গৃহীত, ১৮৮২ ) 



যমসুনালহ্র্নী 
-_গোবিল্দচজ্র রাস 

নির্ধল সলিলে, বহিছ সদা। 

তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ! ও (প্র), 

(১) 
কত কত সুন্দর, নগরী তীরে, 

রাজিছে তটযুগ ভূষি ও । 

পড়ি জল নীলে, ধবল-সৌধ-্ছবি, 
অনুকারিছে নভঅঞ্জন ও । 

(২ ) 

যুগ-যুগ-বাহী, প্রবাহ তোমারি, 

দেখিল কতশত ঘটনা ও | 

তৰ জল-বুদ্ধদ সহ কত রাজা, 

পরকাশিল, লয় পাইল ও। 

(৩) 

কল কল ভাষে বহিয়ে, কাহিনী, 

কহিছ সবে কি পুরাতন ও । 

স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা, 

ভূত সে ভারত-গাথা ও । 

(৪ ) 
তব জল-কলেল, সহ কত লেনা, 

গরজিল কোন দিন সমরে ও । 

আজি শব নীরব, রে যমুনে সব, 

গত যত বৈভব কালে ও । 

(৫ ) 

শাম সলিল তব, লোহিত ছিল কন্তু, 

পাগুব-কুরুকুল-শোণিতে ও। 
কাপিল দেশ, . তুরগ-গজভারে, 

ভারত ম্বাধীন যেদিন ও । 
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(৬) 

তব জল-তীরে, - পৌরব যাদব, 
পাতিল রাজসিংহাসন ও । 

শাসিল দেশ, অরিকুল নাশি, 

ভারত স্বাধীন যে দিন ও। 

(৭) 

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা, 
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও । 

তিব্বত-চীনে, ব্রহ্ম-তাতারে, 

ভারত স্বাধীন যে দিন ও। 

(৮) 

এ জলম্ধারে, ধারে বহিল কত, 
প্রেম-বিরহ-আখি-নীর ও । 

'নাচিল গাইল, কত সুখ-সম্পদ, 
এ তব সৈকত-পুলিনে ও। 

(৯) 

এ তঙ্ু-মুকুরে, আসি পূর্ণশশী, 
নিরখিত মুখ যবে শরদে ও। 

ভাসিত দশ দিশি, উৎসব-রঙ্গে, 

প্লাবিত চিত সুখ-উৎসে ও। 

( ১* ) 

সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল সম, 
তবু সব মগন বিষাদে ও । 

নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব, 

গ্রাসিল সকলে কালে ও। 

( ১১ ) 

যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে, 
উন্মাদিত ব্রজবালা ও । 

৫ 
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আকুল প্রাণে, তব তট-পাঁনে, 

ধাইত রব-সন্ধানে ও। 

(১২ ) 

বর্ধিত বিরহে, শ্বাস-পবন কত, 

বিরচিতো বলি তব হৃদয়ে ও । 

হুহৃদ-সমাগমে, পুন এই দর্পণে, 
প্রতিবিষ্বিতো! সিত হাসি ও । 

(॥ ১৩ ) 

সে সব কৌতুক, কাল-কবল আজি, 
লেশ না রাখিল শেষ ও । 

কই সেই গৌরব, নিকুপ্ত-সৌরভ, 

হলে! পরিণত শত-কাহিনী ও । 

€ ১৪ ) 
কু শত ধারে, এ উভপারে, 

পঠান্ অফগান্ মোগল ও । 
ঢালিল সেনা, ত্রাসি নিবাসী, 

ঘোর সে ভারত-বদ্ধনে ও । 

(১৫ ) 

অহ! কি কুদ্দিবসে, গ্রাসিল রাহ, 
মোচন হইল না আর ও। 

ভাজিল চুর্ণিল, উলটা পালটা, 
লুঠি নিল যা ছিল সার ও । 

(১৬ 0) 

সে দিন হইতে, অন্ধ মনোগুহ, 

পরবল---অর্গল-পাতে ও । 

সে দিন হুইতে, শ্ুশান ভারত, 
পর--অসি-্দাতশ্নিপাতে ও । 
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(১৭ ) 

সে দিন হইতে, তব জল তরলে, 
পরশে ন! কুলবালা ও। 

সে দিন হইতে, ভারত-নারী, 
অবরোধে অবরোধিত ও। 

(১৮ ) 

সে দিন্ হইতে, তৰ তটগগনে, 
নৃপুর-নাদ বিনীরৰ ও। 

সে দিন হইতে, সৰ প্রতিকূলে, 
যেদিন ভারত বন্ধন ও। 

( ১৯ ) 
এ পয়-পারে, কত কত জাতীয়, 

ভাঙ্গিল কত শত রাজা! ও । 

আসিল 'স্থাপিল, শাসিল রাজ্য, 

রচি ঘর কত পরিপাটা ও । 

চি তি 2) 

কত শত হুজয়, দুর্গম ছুর্গে, 
বেড়িল তব তট-দেশে ও! 

নগর-প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে, 

চিরযুগ সম্ভোগে আশে ও । 

( ২১ ) 
উপহাসি সবে, মানব গর্বে 

কাল প্রবল চিরকালে ও। 

গৃহ-গড়-পুজে। কতিপয় তুজে, 

রাখিল করি বিকলাকৃতি ও। 

(২২ ) 

এঁ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে, 
গৃহবর শেষ শরীরে ও । 

বশ 
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দেখিছ যে সব, উজ্জল লেখা, 
সে গত যৌবন-রেখা ও। 

(॥ ২৩ ) 
এর অলিন্দে, সম্দিবৃন্দে 

মোগল নরপতি-কেশরী ও। 

বসি ও মর্মরে, উল্লাস অন্তরে, 

তৌলিত মোহন ব্ূপে ও ।. 

( ২৪ ) 
কু এ গবাক্ষেঃ কৌতুক-চক্ষে, 

নিরখিত পরিজন লইয়ে ও। 

নিয় প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে। 

ভীষণ প্রাণ-বিনাঁশক ও । 

(২৫ ) 
এ ঘর মাঝে, নারী-সমাজে, 

বসি কভু খেলিত চৌদর ও | 
রাখিত পাশে, সে তরবারি, 

কাফর-ক-বিদারী ও । 

( ২৬ ) 
কৈ? সব আজি, সময়-সমুক্ধে, 

মজ্জিত সহ শত আশা! ও । 
দেখিল শত শত, হলে। কি নিবারিত, 

নিস্ত্রপ মন্ছজ-পিপাসা ও। 

( ২৭ ) 

ষে গৃহ-পাশে, কাপিত স্রাসে, 

ভূপতি-পদ-বিক্ষেপে ও । 
সে সব ভবনে, কৃত শত অধমে, 

পুরিছে মৃত্র পুরীষে ও । 
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(২৮ ) 

যে ঘর মধ্যে, সুরভি সম্দ্ধে, 
সমোঁহিত চিত কালে ও। 

সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে, 

পৃতি-গন্ধ-বিকীরণ ও । 

(২৯ 0) 

যে গৃহ-অঙে, বহুবিধ রঙ্গে, 

বিখচিত ছিল মণিরাজি ও। 

সে সব কালে, হরি এক কালে, 

ঢাকিল লুতা-জালে ও । 

(৩০) 

এঁ তব তীরে, শুভ্র শরীরে, 

দগ্ডায়িত গৃহ-রাঁজ ও । 

যার স্থব্ধপে, দিক দিক হইতে, 

কর্ষে মচজ-সমাজে ও । 

( ৩১ ) 
কত নর-পঞ্জরে, নির্ষিল ইহারে, 

শোষি শোণিত-কোষে ও। 

দর্শাইতে সব, দর্শক লোকে, 

প্রমদা-গৌরব শেষে ও । 
(৩২ ) 

অহ! কত কাল, রবে এ জীবিত, 
তটিনি! তট তব শোভি ও। 

ভূষণ হুইয়ে, তব জল নীলে, 
ব্যঞ্িতে মন-অভিলাষে ও । 

€( ৩৩ ) 

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে, 

পরিমিত সুর-পরমায়ু ও । 

১৬ 
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রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে, 

আকাশে মৃছু বায়ু ও। 

( ৩৪ ) 
যদি এই শেষ, রবে সব শেষ, 

জীবন-ম্বপন-প্রভাতে ও। 

তন্থ মন ক্ষরিয়ে, ছুখ শত সইয়ে, 
চরিছে লোক কি আশে ও। 

(“গীতিকবিতা” হইতে গৃহীত, ১৮৮২ ) 

বন্ছে মাতন্র্ 

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

বন্দে মাতরং 

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং 

শন্ত-স্টামলাং মাতরম্। 
শুত্র-জ্যোতন্বা-পুলকিত-যামিনীং 
ফুল্প-কুন্থমিত-দ্রমদল-শোভিনীং 

সুহাসিনীং সমধুর-ভাষিণীং 
সুখধ্াং বরদাং মাতরম্। 

সঞ্চ-কোটি-কঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে 

ছিসধ-কোটি-ভূজৈধূ'ত-খরকরবালে 

অবলা! কেন ম| এত বলে! 

বহবলধারিণীং নমামি তারিণীং 
রিপুদলবারিণীং মাতরম্। 

তুমি বিস্তা, তুমি ধর্ম, 
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম, 
ত্বং হি প্রাথাঃ শরীরে ॥ 
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বাহুতে তুমি ম! শক্তি, 

হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি, 

তোমারি প্রতিম! গড়ি 

মন্দিরে মন্দিরে । 

ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী, 

কমলা কমলদল-বিহারিণী 

বাণী বিষ্যাদায়িনী। 

নমামি ত্বাং 

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং 
স্থজলাং স্থফলাং মাতরম্। 

স্টামলাং সরলাং হম্মিতাং ভূষিতাং 

ধরণীং ভরণীং মাতরম্। 

(১৮৮২) 

জন্মভামি 
_6হমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

এই ত আমার জগতে সার, 
স্বৃতি-হ্থখকর অনম-ঠাই । 

যেখানে আহলাদে নবটন আস্বাদে, 

শৈশব-জীবন স্থথে কাটাই ॥ 

যে সুখের দিন"আজ (ও ) পড়ে মনে, 

ভুলিব না যাহা কত এ জীবনে, 

যেখানেই থাকি যেথায় যাই । 
হেরেছি কত নগরী নগর, 
কত রাজধানী অপূর্ব বন্দর, 

এ শোভা এহ্বর্ব কোথাও নাই ॥ 
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গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়, 
স্বতি-পরিমল-মাথ! সমুদয়, 

হেন স্থান আর কোথায় আছে। 

জগৎ্-জননী জনম-ভূবন, 
গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন, 

শ্বরূপ (ও) নিকুষ্ট দুয়ের (ই) কাছে ॥ 
এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয় 
( দশতুজা-পৃজা কত সেথা হয় ) 

গীত-বাছাশাল! সম্মুখে তায় । 

সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন, 
ইষ্টক-মৃত্তিকাপ্রাচীরে বেষ্টন, 

বোধনের বি্ব পরশে যায় ॥ 

হেরে যেন সব চারিদিকৃময়, 
প্রাণভর! সুখে ভরিল হৃদয় 

আবার যেন বা আসিল ফিরে । 

শৈশব কৈশোর সুখের যৌবন, 
বাল্য-সখা-সখী বৃদ্ধ গুরুজন, 

আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে ॥ 

কত পুরাতন কথোপকথন, 

হাশ্য-পরিহাস সঙ্গীত-বাঁদন, 
মানসের চক্ষে দেখিতে পাই । 

পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি, 

মাঠে ঘাটে ছুটি ক'রে জলকেলি, 
কালাকাল তার বিচার নাই ॥ 

কখন যেন বা! ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুরঃ 
আতপ-উত্তপ্ত ফিরি নিজপুর, 

জননী-নিকটে ছুটিয়া যাই। 

কখন (ও) যেন মার কোলে শুয়ে, 
জড়সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে, 

আঁচলে ঢাকিয়া বদন লুকাই ॥ 
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কতদিন (ই) হয় সে মায়ের মুখ, 
হেরি নাই চক্ষে__দিয়া চির-ছুখ, 

কাল দেছে মুছে সে আনন্দ-ছবি | 
কত সুখ কথা হইল স্মরণ, 
আনন্দময়ীর হেরে ০ বদন, 

| অন্ধকারে যেন উদ্দিল রবি ॥ 

কতই এ হেন স্মৃতির লহরী, 
উঠিতে লাগিল প্রাণমন ভরি, 

ভূতল আকাশ যে দিক্ হেরি । 

পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন 

পুনঃ সে ছুটিল মলয়-পবন, 

কামিনী-কুহ্ছমে পুনঃ শিহরি ॥ 

ইক্জ্িয-উত্তাপে উন্নতির আশা, 
ধন-যশ-লোভে বিজয়-পিপাসা, 

আবার যেমন প্রাণে জুড়াই | 
যাহার আদরে বাল্য সুখে যায়? 

ফৌবন-আরম্ভে হাঁরায়ে যাহায়, 
কবিতা হ্থধার আম্বাদ পাই ॥ 

কতই আগের স্থখ ভালবাসা, 
কতই আকাজ্কা কতরূপ আশা, 

ফুটে উঠে প্রাণে ষে দিকে চাই । 

কখন একত্রে কভু একে একে, 
অনিমেষ চক্ষু আনন্দ-পুলকে, 

হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই ॥ 

আগেকার ষত যেন হেরি সন, 
আগেকারি মত পশু-পক্ষি-রব, 

আগেকারি মত করি শ্রবণ । 

জুড়াতে পরাণ ইহার সমান, 
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান, 

চিরতৃপ্তিকর মধুর এমন ॥ 
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মহামহিময় হয় যদি স্থান, 
দারুণ উদ্ভাপে জলে যায় প্রাণ, 

তবুও সে দেশ স্বদেশ যার। 

তাহার নয়নে তেমন সুন্দর, 

মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর, 
নাহিক ভূতলে কোথাও আর 

কে আছে এমন মানব-সমীজে, 

হদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না! বাজে, 
বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ | 

না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে, 

প্রেমভক্তি-মোহ-অন্ুরাঁগভরে, 

এই জন্মভূমি আমার দেশ ॥ 

তুমি বঙ্গমাতা এত হীন-প্রাণা, 
এত যে মলিনা এত;দীন-হীনা, 

তোমার (ও ) সন্তান হ্বদেশে ফিরে । 
হেরে তব মুখ মনে ভাবে সখ, 

প্রাণের আবেগে হইয়! সোৎস্থৃক, 
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে ॥ 

হে জগৎপতি এ দাস-মিনতি, 

রেখ এই দয়া ব্মাতা প্রতি, 
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ। 

যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক, 
যতই সম্মান যেখানেই পাক্, 

না ভুলে স্বদেশ-ভকতি-লেহ | 

( শচতবিকাশ” কাব্য হইতে গৃহীত, ১৮০৯৮ 



জন্মতামি 

( বীরবাহুর উক্তি ) 

_€হুমচজ্র বজ্দেপাধ্যায় 
মাগে। ওমা জন্মভূমি ! 

আরো! কত কাল তুমি, 

এ বয়সে পরাঁধীনা হয়ে কাল যাপিবে। 

পাষগ্ যবনদল 

বল আর কত কাল, 

নির্ঘয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥ 

কতই ঘুমাবে মাগো, 

জাগো গো মা জাগো জাগো, 

কেদে সারা হয় দেখ কন্তা! পুত্র সকলে । 

ধুলায় ধূনর কায়, 
ভূমি গড়াগড়ি যায়, 

একবার কোলে কর, ভাঁকি গো মা, মা বলে ॥ 

কাহার জননী হয়ে, 

কারে আছ কোলে লয়ে, 
স্বীয় স্থতে ঠেলে ফেলে কার স্থুতে পালিছ ? 

কারে দুগ্ধ কর দান, 

ও নহে তব সন্তান, 
হুপ্ধ দিয়ে গৃহমাঁঝে কালসর্প পুষিছ ॥ 

মোরে দিলে বনবাস, 

প্রিয়ে আছে কাঁর পাশ, 

হাস কত পীড়া পাও হে স্ধাংশু-বদনে ! 

কোথা বসো কোথা যাও, 

কিবা পর কিবা খাও, 

হায় পুনঃ কতদিনে জুড়াইব নয়নে ॥ 
(*বীরবাহু কাব্য” হইতে গৃহীত, ১৮৬৪ )। 



শ্রাথি-বক্ধন 
(কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষে লেখিত ) 

_ হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

কি আনন্দ আজ ভারতভ-ত্ুবনে-_ 

ভারতজননী জাগিল ! 

আহা কি মধুর নবীন সুহাঁসি 
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি, 

যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি 

উষার কপোলে জলিল ! 

মরি কি হৃষমা ফুটেছে বদনে, 

কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে, 

কি আনন্দে দিক্ পুরিল 1 
ভারতজননী জাগিল ! 

পুরব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার, 

দেরাইস্মাইল, হিমাব্দরির ধার, 
করাচি, মান্দ্রাজ, সহর বোস্বাই, 
স্থরাটা, গুজরাটী মহারাঠী ভাই, 

চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ; 

প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর, 

খুলে দেছে হদি-_হৃদি পরস্পর, 

এক প্রাণ সবে এক কগস্বর 

মুখে জয়ধ্বনি করিল । 

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে 

গাহিল সকলে মধুর কাকলে 

গাহিল--“বন্দে মাতরং, 

স্ৃজল্পাং স্ুফলাং মলয়জশীতলাং 

শশ্য-শ্ামলাং মাতরং | 
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শুভ্র-জ্যোত্না-পুলকিত-যামিনীং 
ফুল্প-কুক্ষমিত-দ্রমদল-শোভিনীং 

হুহাসিনীং সথমধুর-ভাষিণীং 
সথখদাং বরদাং মাতরং । 

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং 

রিপুদলবারিণীং মাতরং 1” 

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে 
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়ম্বরে 

ভারত-জগত মাতিল । 
আনন্দ-উচ্ছাস ফুটেছে বদনে 

মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে, 

চরণযুগল ধরি জনে জনে 

একতাঁর হার পরিল,__ 

পূরব বাঙ্গালা» অউধ, বিহার, 
দূর কচ্ছ দেশ, হিমাব্ডির ধার, 
ইতলঙ্গ, মান্দ্াজ, সহর বোম্বাই, 
স্থরাটী, গুজরাটী, মহারাঠী ভাই, 

মা বলে ভারতে ডাকিল । 

যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়, 

হাসি ম্বদু হাস নয়ন মেলায়, 

নবীন কিরীট নব শোভাময় 

যেন জ্যোতৎ্সারাশি ভাতিল ॥ 

ভারতজননী জাগিল । 

গাও রে যমুনে, ভাসায়ে পুলিনে, 

গাও ভাঙ্গীরথী ডাকি ঘনে ঘনে, 

সিদ্ধ গোদাবরী গোমতীর সনে 
ভূবন জাগায়ে গাওরে-_ 

“যোগনিন্রা শেষ আজি ভারতের 

ভারত-জননী জাগেরে !” 



কিসে উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

আর নহে আজ ভারত অসাড়, 

ভারত-সম্তান নহে শুফ-হাড়, 

দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার 

এক ভোরে আঁজ মিলিল ঃ 

ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল 

চাহিছে মায়ের বদন-মগুল, 

দেখ রে মুহতে ভারত-কঙ্কাল 

জীবনের তে ভরিল । 

আজি শুভক্ষণে ভারত-উদ্থান, 

এ দেউটি কভু হবে কি নির্বাণ ? 

হে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানি 

হের ছখ-নিশি পোহাল ! 

শত হৃদি বাঁধা একই লহরে 

পরব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে 

হিমগিরি আজি মিলিল 7-_ 
ভারতঙজননী জাগিল। 

দেখরে কিবা সে উজল নয়ন 

উৎ্সাহ-ভাসিত মানব ক'জন 

দেববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ 

জীবনের ব্রতে নামিল। 
জয় জয় জয় বল রে সবাই-_ 
পূরবী পঞ্জাবী আজি ভাই ভাই-_ 
সম তৃষানলে আশাপথে চাই-_ 

একতার হার পরিল»_- 

ধন্য রে “বুটন” ধন্য শিক্ষা তোর, 

যুগ-যুগান্তের অমানিশি ঘোর 
তোরি গুণে আজ হ'ল উন্মোচন, 

€তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন 

এ সধ্য-বন্ধনে বাধিল ! 
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হবে কি সেদিন হবে কিরে ফিরে 
বিশ কোটা প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে 

হয়ে এক প্রাণ, ধরে এক তান 

ভারতে আপনা চিনিবে ; 

বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা 

ভারত-সম্ভান জানিয়ে আপনা, 

চিনিবে স্বজাতি-_ম্বজাতি-কামনা 

আপনার পর জানিবে ! 

আর কেন ভয়__হের তেজোমস্ 

ভারত-আকাশে নব হুধোদয় 

নবীন কিরণ ঢালিল, 

ভারতের চির ঘোর অমানিশি 

তরুণ কিরণে ডুবিল ! 

গাঁও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে 

গাঁও ভাগীরথী ডাঁকি ব্বনে ত্বনে 

গাঁও রে যামিনী পোহাল ! 

সবে ব'ল জয় ভারতের জয় 

ভারতজননী জাগিল। 

যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর 

কে নহে রে আজ রোঘথাঞ্চ-শরীর, 

কার না নয়ন তভিতে রে? 

সহজ্ম বৎসর গেলামের হাল, 

ভারতের পথে এত যে জঙগ্তাল, 

আজি তার ফল ফলে রে! 

জীবন সার্থক আজি রে আমার 

এ “রাখি'-বদ্ধন ভাঁরত মাঁঝার 

দেখি নয়নে- দেখি রে আজ 

'অভেদ ভারত চির-মনোরথ 

পূরাবার তরে চলিল 1 



১৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

যে নীরদ উঠি “রীপন'-মিলনে 
শুফ তরু-ডালে সলিল-সিঞ্চনে 

আশার অন্কুর তুলিল পরাণে 

সে আশা আজি রে ফুটিল ! 

জয় ভারতের জয় 

গাও সবে আজ প্রমত-হদয় 

ভারতজননী জাগিল ॥ 

(১৮৮৬) 

ভান্তরত-বিলাপ 

_হেমচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল, 
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল, 

মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল, 

গগন শোভিল কিরণজালে ;- 

কোথা বা সুন্দর ঘন-কলেবর 

সিন্দুরে লেপিয়া রাখে থরে থর, 

কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর 

যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে। 

সোণার বরুণ মাখিয়া কোথায় 

জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়, 

আবার কোথায় তৃলারাশি-প্রায় 

শোভে রাশি রাশি মেঘের মাল! । 

হেনকালে এক গিয়ে গঙ্গাতীরে 

হেরি মনোহর সে তট উপরে 

রাজধানী এক, নব শোভা ধরে 

রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা। 
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দ্বিতাল! ত্রিতাল! চৌতালা ভবন 

সুন্দর স্থন্দর বিচিত্র গঠন 

গোধূলি রাগেতে র্জিত কায়। 

অদূরে ছুরজয় হুর্গ গড়খাই, 
প্রকাগ-মুরতি, জাগিছে সদাই, 
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই ; 

চরণ প্রক্ষালি জান্বী ধায়। 

গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান, 

যতনে রক্ষিত অতি রম্যস্থান, 

প্রদ্দোষে প্রত্যহ হয় বাগযপান, 

নয়ন, শ্রবণ তস্ক জুড়ায় । 

জাহ্ুবী-সলিলে এদিকে আবার 
দেখ জলযান কাতারে কাতার 

ভাসে দিবানিশি-_গুণবুক্ষ যার 

শালবুক্ষ ছাপি ধ্বজ। উড়ায়। 

ওহে ব্জবাসি, জান কি তোমরা 

অলকা 1জনিয়া হেন মনোহর 

কার বাজধানী, কি জাতি ইহারা 

এ স্থথ সৌভাগ্য ভোগে ধরায় ? 

নাহি যদি জান, এস এইখানে, 

চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে 

রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে-_ 
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় । 

অদূরে বাজিছে “কূল ক্রিটানিয়।” 

শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়! 
চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসী 

ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়? 



৩৬হ্ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা স্ংক্ষলন 

হায়রে করাল, ওদেরি মতন 

আমরাও কেন করিতে গমন 

না পারি সতেজে-_-বলিতে আপন 

যে দেশে জনম, যে দেশে বাস? 

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই, 
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই, 
ফুটিয়া ফুকারি বলিতে না পাই-_ 

এমনি সদাই হৃদয়ে ভ্রাস ! 

কি হবে বিলাপ করিলে এখন, 

স্বাধীন্তা-ধন গিয়াছে যখন 
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন, 

তখনি সে সাধ গিয়েছে ঘুচে । 

সাজে না এখন অভিলাষ করা, 

আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা, 

মন্তকে ধরিয়া দাসত্বের ভর। 
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে ! 

হায় বস্্ধরা, তোমার কপালে 

এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে 
বিদেশীর পদে জীবন গোৌয়ালে, 

পূরাতে নারিলে মনের আশা । 

রূপে অনুপম নিখিল ধরায় 

করিয়া! বিধাতা হ্থজিলা তোমায়, 

দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়__ 
তোর কিনা আজি এ হেন দশ । 

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি 
হেন অলঙ্কার ; কেন না গঠিলি 

মরুভূমি করে»”_অরণ্যে রাখিলি, 
এ হেন যাতন! হতো না তার । 
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তাহু'লে এখানে করিত না গতি 

পাঠান, মোগল, পারশ্ত ভুর্মতি, 

হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি, 
অভাগ! হিন্দুরে দলিতে পায় ! 

এই ঘে দেখিছ পুরী মনোহর, 
শতগুণ আরো! শোভিত সুন্দর, 

এই ভাগীরঘথী ক'রে থর থর 

ধাইত তখন কতই সাধে! 

গাইত তখন কতই স্থব্বরে 

এই সব পাখী তরু শোভা ক"রে 

কতই কুস্থম পরিমল-ভরে 
ফুটিয়া থাকিত কত আহলাদে ॥ 

আগেকার মত উঠিত তপন, 
আগেকার মত চাদের কিরণ 

ভাসিত গগনে--গ্রহ-তারাগণ 

ঘুরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা। 

যখন ভারতে অম্বতের কণা 

হতো! বরিষণ, বাজাইত বীণা 
ব্যাস, বাল্সীকি”-বিপুল বাসনা 

ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা! ॥ 

ষখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে 

ধাইত সমরে মাতি বীররসে, 
হিমালয়চুড়া গগন পরশে 

গায়িত যখন ভারত-নাম । 

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে 

গায়িত যখন ম্বাধীন অন্তরে 

ত্বদেশ-মহিমা পুলকি ত-্বরে»_ 

জগতে ভারত অতুল ধাম ॥ 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংঙ্কলন 

ধন্য ব্রিটানিয়া! ধন্ত তোর বল, 

এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল, 

রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল-_- 
তোমার তেজের নাহি উপমা; 

এখন কিন্কর হয়েছি তোমার 

মনের বাসনা কি কহিব আর? 

এই ভিক্ষা চাই ক'রো গো বিচার 
অথর্ব দাসেরে ক'রো গো ক্ষমা ॥ 

দেখ, চেয়ে দেখ, প্রাচীন বয়েসে 
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে 

কাদিছে সে ভূমি, পৃজিত যে দেশে 
কত জনপদ গাহি মহিমা । 

আগে ছিল বাণী ধরা-রাজধানী, 

স্বরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী, 
এবে সে কিন্ধরী হয়েছে ছুখিনী 

বলিয়ে দস্ত ক'রে! না গরিমা ॥ 

তোমারে! ত বুকে কত শত বার 

রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার, 

কালেতে না জানি কি হবে আমার-_ 
এই কথা সদা করিও ধ্যান। 

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর, 
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার, 

বাজিত গরজে--উথলি আবার 

উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ॥ 

(“কবিতাবলী” হইতে গৃহীত, ১৮৮*) 



ভাত্রত-সঙ্ষীত 
-হেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

“আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি ; 
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী 

কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতুহলী, 
বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে । 

“মনের ভল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে, 

প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে, 

বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে, 
দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে ।-- 

“হোথা আমেরিক। নব অভ্যুদয়, 

পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়, 

হয়েছে অধৈর্ধ নিজ বীর্যবলে, 
ছাড়ে হুঙ্কার, ভূমগুল টলে, 

ষেন ব৷ টানিয় ছি'ড়িয়া ভূতলে 
নৃতন করিয়া গড়িতে চায়। 

মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপৃজিতা 

চিরবীর্যবতী, বার-প্রসবিতা, 

অনস্ত-যৌবনা যুনানীমণ্ডলী, 
মৃহিমা-ছটাতে অগৎ উজলি, 
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি, 

কৌতুকে ভাসিয়৷ চলিয়! যায় 
“আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী, 
তাতার, তিব্বত--অন্য কব কি? 

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান, 

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান, 

দাসত্ব করিতে, করে হেয়জ্ঞান, 

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন" 

"বাজ রে শিজা, বাজ, এই রবে, 

সবাই স্বাধীন এ দিপুল তবে, 

সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।” 

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি 
শিখরে দাড়ায়ে গায়ে নামাবলী, 

নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী 

গায়িতে লাগিল জনৈক যুবা। 

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট, 

সুগৌরাজ তম্ু, সম্মযাসীর ঠাট, 
শিখরে ফ্লাড়ায়ে গায়ে নামাবলী 
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী, 

বদনে ভাতিল অতুল আভা ।-_ 

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছাস, 

“বিংশতি কোটি মানবের বাস 

এ ভারতভূমি ধবনের দাস? 
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বীধ। ! 

“আধাবর্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা, 

সেই বংশোস্ভব জাতি কি ইহারা ? 
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা, 

দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাধা? 

“খিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম ভুলে, 
আত্ম-অভিমান ডুবায়ে সলিলে, 
দিয়াছে পিয়া শত্র-করতলে, 

সোণার ভারত করিতে ছার! 

“হীনবীর্ধ সম হয়ে কৃতাগ্ুলি, 
মত্তকে ধরিতে বৈরি-পদধূলি, 
হাদে দেখ ধায় মহাকুতুহলী, 

ভারতনিবালী বত কুলাজার । 



ভ্বিতীয় খণ্ড---দেশপ্রেমবিষয়ক ৩৬৭ 

“এসেছিল যবে আর্াবর্তভূমে, 

দিক্ অন্ধকার করি তেজোধৃমে, 
রণ-রঙ্গ-মত পৃর্ব-পিতৃগণ, 
যখন তাহার করেছিল রণ, 

করেছিলা জয় পঞ্চন্দগণ, 
তখন তাহারা ক'জন ছিল? 

“আবার যখন জাহুবীরকুলে 

এসেছিল! তারা জয়ডস্কা তুলে, 

যমুনা, কাবেরী, নর্মদ| পুলিনে, 
জ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্যবনে ; 
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে, 

তখন তাহারা ক'জন ছিল ? 

“এখন তোরা যে শত কোটি তার, 

ক্বদেশ-উদ্ধার কর! কোন্ ছার, 
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে, 

সথমেরু অবধি কুমেরু হইতে, 
বিজম্মী পতাকা ধরায় তুলিতে, 

বারেক জাগিয়া করিলে পণ । 

“তবে ভিন্ন জাতি শক্র-পদতলে, 

কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে? 

কেন ন! ছিড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্ধ'ল, 
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ? 

অই দেখ সেই মাথার উপরে, 

রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে, 

ঘুরিত ষেরূপে দিক্ শোভা করে 
ভারত যখন স্বাধীন ছিল! 

“সেই আর্ধাবর্ত এখন (ও ) বিস্তৃত, 
সেই বিদ্ক্াগিরি এখন (ও ) উন্নত, 

সেই ভাগীরঘী এখন (ও ) ধাবিত, 
পুরাকালে তারা ষেব্ূপ ছিল । 



২০৪৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত সংকলন 

“কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম 

হিন্দু বর র্প, বুদ্ধি, পরাক্রম, 
কাপিত যাহাতে স্থাবর জজম, 

গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ? 

“সকলি ত আছে, সে সাহস কই? 
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই? 
প্রব্গ তর সে উন্নতি কই? 

কোথারে আজি সে জাতি-মহিমা ! 

“হয়েছে শ্বশান এ ভারতভূমি ! 
কারে উচ্চৈঃন্বরে ডাকিতেছি আমি ? 

গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি ।--- 

আর কি ভারত সজীব আছে? 

সজীব থাঁকিলে এখনি উঠিত, 
বীর-পদ-ভবে মেদিনী ছুলিত, 

ভারতের নিশি প্রভাত হইত, 
হায় রে সেদিন ঘূচিয়া গেছে 1” 

এই কথা! বলি অশ্রবিন্দু ফেলি, 

ক্ষণমাত্র যুৰা শৃঙ্গনাদ ভুলি, 
পুনর্বার শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি, 

গজিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে_- 

"এখন (ও ) জাগিয়া উঠরে সবে, 

এখন (ও ) সৌভাগ্য উদয় হবে, 

রবি-কর-সম ছিগুণ প্রভাবে, 

ভারতের মুখ উজ্জল ক'রে। 

“একবার শুধু জাতিভেদ তুলে, 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্তয শৃত্র মিলে, 
করি দৃঢ় পণ এ মহীমগুলে 

তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা 



স্বিতীয় খণ্ড---দেশপ্রেমব্ষয়ক ৩৬৯ 

“জপ, তপ, আর যোগ-আরাধনা, 

। পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অ্চনা, 
এ সকলে এবে কিছুই হবে না, 

তৃণীর কুপাণে কর্ রে পূজা 
“যাও সিচ্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে, 

গগনের গ্রহ তন্স তন্ন ক'রে, 

বায়ু, উক্কাপাত, বজশিখা ধরে' 

স্বকার্ধ-সাধনে প্রবৃত্ত হও ! 

“তবে সে পারিবে বিপক্ষে নাশিতে, 

প্রতিদ্বন্বী সহ সমকক্ষ হতে, 

স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে, 

যে শিরে এক্ষণে পাছুক বও। 

“ছিল বটে আগে তপশ্যার বলে « 

কার্ধসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে, 

আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্লে, 

সংগ্রাম করিত অমরগণ । 

“এখন সেদিন না হ'ক রে আর, 

দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার 

হবে না” হবে না--খোল্ তরবার ; 

এ সব দৈত্য নহে তেমন। 

“অন্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ, 

রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন্ম দ”-_ 

তবে সে বাচিবে, ঘুচিবে বিপদ, 

জগতে যদ্ঠপি থাকিতে চাও । 

“কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা, 

সেই হিন্দুজাতি, সেই বহুম্ধরা, 
জান-বুদ্ধিজ্যোতিঃ তেমতি প্রথরা, 

তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ? 



1 
2. উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

"ওই দেখ সেই মাথার উপরে, 
রবি, শলী, তারা দিনদিন ঘোরে, 

ঘ্বুরিত ঘেরূপে দিক্ শোভা! করে, 
ভারত যখন স্বাধীন ছিল; 

সেই আর্ধাবর্ত এখন (ও) বিস্তৃত, 

পেই বিদ্ধাচল এখন (ও ) উন্নত, 

সে জাহ্বী-বারি এখন (ও) ধাবিত, 
কেন সে মহত্ব হবে ন! উজ্জ্বল? 

বাজে শিঙ্গা বাজ এই রবে, 
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে, 

সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, 
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, 

ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?” 

(“কবিতাবলী” কাব্য হুইতে গৃহীত, ১৮৮০ ) 

ঘাত-্তাি 

( নির্বাচিতাংশ ) 
_ সুরেজ্জনাথ মজুমদার 

৯ 

জনন, পালন, পুন শোধন, তোষণ, 

জননী এ সকল কারণ ;-- 

ধার গ্রেম-সিন্কু পরে, মায়ার তরজ ভরে, 
বিশ্ব-বিস্ব বিহরে লীলায় ! 

প্রসীদ, প্রসঙ্ঈমনা! জননী আমায় ! 
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না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামন! !-- 

হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ? 

পেতে সত হুলক্ষণ, কত ব্রত-আচরণ, 

কত বা মনন দেবতায় ! 

প্রসীদ, প্রসম্ন-মনা জননী আমায় ! 

১১ 

বিরলে বসিয়৷ করি যখন চিন্তন, 

সিন্ধুজলে তরঙ্গ যেমন,-- 

হাদে তব ন্মেহ কথা, একে একে উঠে তথা, 

যত ম্মরি তবু না ফুরায় | 
গ্রসীদ, প্রসম্-মনা জননী আমায় ! 

১৭ 

বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,-- 

রত্ব-বেদী, বসি তুমি তায়, 

বিশুদ্ধ প্রেমের ছবি, অনল, তরুণ রবি, 

রত্ব-বাসে বিজড়িত কায় ! 
৬৬ 

প্রসীদ, গ্রসন্গ-মন! জননী আমায়! 

( মহিলা? কাব্য হইতে গৃহীত, ১৮৮* ) 



গাও ভাবতেত জেয 

_সত্যেক্নাথ ঠাকুর 

মিলে সব ভারত সন্তান, 

একতান মন-প্রাণ, 
গাঁও ভারতের ঘযশোগান । 

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান? 

কোন্ অদ্দ্রি অভ্রভেদী হিমান্দি সমান ? 

ফলবতী বন্থমতী, ' শ্োতম্বতী পুণ্যবতী, 

শত-খনি কত মণি-রত্বের নিধান ! 
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ॥ 

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় ! 

রূপবতী সাধবীসতী, ... ভারত-ললনা, 

কোথা দিবে তাদের তুলনা ? 

হোক ভারতের জয়, জয় ভাব্ুতের জয়, ইত্যাদি | 

বশিষ্ঠ গৌতম অব্রি মহামুনিগণ, 
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন, * 

বান্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস, 
কবিকুল ভারত-ভূষণ। 

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥ 

বীর- যোনি এই ভূমি বীরের জননী ; 

অধীনত আনিল রজনী, 

স্থগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির, 

দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি ! 

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥ 
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ভীম্ম দ্রোণ ভীমাজুন নাহি কি স্মরণ, 

পৃথুরাজ আদি বীরগশ ! 

ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু, 
আর্বন্ধু ছুষ্টের দমন । 

হোঁক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ॥ 

কেন ভর, ভীরু, কর পাঁহস আশ্রয়, 

যতোধর্মত্ততো। জয় ! 

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, এঁক্যেতে পাইবে বল 
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় । 

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, উত্যাদি ॥ 

(১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হিন্ুমেলার 
দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশনে এইটি গীত হয়) 

ভাম্রতেঅলন। 

_গ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

না জাগিলে সব ভারত-ললনা, 

এ ভারত আর জাগে নাজাগে না। 

অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি, 

হও “বীরজায়া, কীর-গ্রসবিনী* । 

সতনাও সম্ভানে, শুনাও তখনি, 

বীর-গুণগাথা, বিক্রম-কাহিনী, 
স্তন্যছুগ্ধ যবে পিয়াও জননী | 

বীরগর্বে তার, নাচুক ধমনী, 
তোর। না করিলে এ মহাসাধনা, 

এ ভারত আর জাগে নাজাগেনা। 



শ্রঙ্রনাত্ী 
--বারকানাঙ গঙজোপাধ্যাক় 

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী । 

প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারী ॥ 
জলে স্থলে শৃন্ভে একা, রূপ লাবণ্যমাখা, 

এ পোড়া নয়ন আছে দেখিতে না পারি । 

পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম, 
ঘুরে ফিরে এক ঠাই, বার বার তা নেহারি । 

সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরস্তর, 
দেখে দেখে ক্লান্ত আঁখি আর ত দেখিতে নারি । 

এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রজল, 
বহিচছ্ে অজজ্রধারে, যেন নিঝরের বারি । 

মোরে অন্ধকারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক, 

তামসী নিশার সম ঘোর আঁধার প্রসারি ॥ 

(“জাতীয় সঙ্গীত” হইতে গৃহীত, ১৮৭৬ ) 

ভাঞ্রতোতে। 

-_রাজকুক্ মুখোপাধ্যাক্স 

“সান মুখচন্দ্র ভারতি তোমারি, 

হেরি দিবানিশি ঝরে নেজবারি, 
নিয়ত যে কাস্তি, বরবিত শাস্তি, 

আজি তা কেমনে এমন নেহারি ; 

ছুখ-পারাবারে, নিরখি তোমারে, 

হৃদয়ে ৫ধরজ ধরিতে না পারি 1৮ 
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মধুর বচন করিয়া শ্রবণ 

চকিতা ছুখিনী ফিরায় নয়ন 

অযুতভাষিণী তরুণী পানে? 
অনৃষ্টের ফের, হায়, দৃষ্টাহার। 

পৃবতেজদ্িনী নয়নের তারা ; 

কিছু না হইল জ্ঞানের উদয়; 

পুনঃ কমলিনী ভাব স্থধাময় 
বধিল! মধুর মধুর তানে। 

“দ্বেখ গো ভারতি তোমারি সুস্তান 

ঘুমায়ে রয়েছে সবে হতজ্ঞান ; 

বলবীর্ধহীন, অন্ন বিন। ক্ষীণ, 

দেখিয়া দুর্দশা, বিদরয়ে প্রাণ; 

হেরিতে না পারি এ দশ! তোমার, 

দেশের সখের মুখে দিয়! ছার, 
হইয়। অপার জলনিধি পার, 

চলিলাম আজি ত্যজি এই স্থান।» 

ছুখিনী আবার চাহিল চকিতে, 

কিন্তু সংজ্ঞা তাহে না হইল চিতে ; 
দেখিয়া চপলা অদৃষ্ট হইল; 
অমনি আলোকমালিকা নিভিল। 

কতক্ষণ পরে আর্তনাদ করি 

উঠিল ছুখিনী, যেন চোরে হরি 
লয়ে গেছে তার মাথার মণি; 

সম্তানগণেরে চান জাগাইতে 
আলম্তে কেহই না চাহে উঠিতে, 

যে জাগে সে পুনঃ যায় ঘুমাইতে, 
করেন জননী রোদনধ্বনি । 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

অবশেষে জাগি উঠিল সকলে, 
“কি খাব মণ খাব” ক্ষুধাভরে বলে, 

কহেন জননী “কি বলিব, হায়। 
গিয়াছেন লক্ষ্মী ছাঁড়িয়া আমায়? 

অন্ন আর কোথা পাইব এবে; 
কমলা এখন সাগরের পারে, 

বিরাজেন মহারাণীর আকারে, 

অন্ম কর বাছা তাহায় সেবে।” 

“জয় মহারাণী জয় জয় জয়, 

বিপদ্-সময় দেহ মা আশ্রয়”, 
হ্বদয় ভরিয়া, উৎসাহ করিয়াঃ 

কহিল কাতরে তনয়চয়। 

হেনকালে শ্বেতকান্তি মহাবীর, 
জলদগ্রি কোপে কম্পিতশরীর, 

বিল্রোহী বলিয়া, ভৎ্সিয়৷ গজিয়া, 

পদাঘাত করে, নিষ্টুর অন্তরে, 

সম্তানগণের গায়। 

দেখিয়া ছুঃখিনী জাহ্বন্তস্তভূমি, 

বলে “অহে বিধি, কোথা আছ তুমি? 

ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে, 
কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে? 

কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ, 

কোথা ফেলি গেলি মায়।” 

( “কবিতামালা” কাব্য হইতে গৃহীত) 



শুন্য কৌট। 
-বাজকৃষ রায় 

একদ। বিরক্ত হয়ে জন-কোলাহলে 

চলিলাম শাস্তিলাভে বিজন কাননে; 
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে; 

বসিলাম স্থির হয়ে চিস্তাময় মনে। 
বসে আছি; অকন্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত 

পিছনে--অনতিদুরে পড়িল নয়নে 
একটি স্থুচারু কৌটা বিজন কাননে । 

নিরজন বনে কৌটা! বিচিত্র ব্যাপার ! 
কুতৃহলী হ'য়ে সেখট কুড়ায়ে নিলাম । 

খুজিলাম তাড়াতাড়ি, ভিতরে তাহার 

কি আছে, দেখিভে আশা, শেষে দেখিলাম 

কিছু নাই-_শৃহ্যময় ; কিন্ত হেন বোধ হয়, 
আছিল রতন তাণয়, দেখি” জানিলাম, 

যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম । 
রম ৃ 

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ 
এ কৌটারে, আনি” এই অটবী মাঝার, 

আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন, 
থালি কৌটা ফেলে গেছে আঁটিয়া আবার । 

বিবিধ রঞ্জনে আঁকা কৌটা এৰে ধৃলিমাথা, 
রতন হারায়ে যেন মলিন-আকার ; 

বাসী ফুল্প ফুল যথা পল্লব মাঝার। 



৩১৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 

নিরখি” কৌটায়, মনে হইল উদয় 
ভারতভূমির শা, ছুখের কাহিনী ।-- 

ত্বাধীনতাশ্রত্ব-হারা এবে শৃন্তময়-- 
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী ! 

চিত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত 

হইল মানসে? হায়, ছুখের কাহিনী !-- 
ভারত এ কৌটা সহ অনৃষ্টভাগিনী ! 

(“অবসর-সরোজিনী” হইতে ) 

ওঠ, জগ 
_জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দীস্ত যবনগণ 

গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ। 

হও সবে এক প্রাণ মাতৃভূমি কর ভ্রাণ, 

শক্রদলে করহ নিঃশেষ ॥ 

এত স্পর্ধা বনের, স্বাধীনতা ভারতের, 

অনায়াসে করিবে হরণ। 

তারা কি করেছে মনে, সমত্ত ভারতভূমে, 
পুরুষ ' নাহিক একজন? 

“বীর-যোনি এই ভূমি, ঘত বীরের জননী, 

না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন। 

দাও শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম ॥, 

স্বদেশ-উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে, 

ধিক সেই কাপুরুষে শত ধিকু তারে, 

পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আধারে। 

স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে, 
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক বলি তারে ॥ 



হ্িতীম খণ্ড-দেশপ্রেমবিষয়ক ৩১৯ 

ষায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেচে থাক্, 

বেচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব । 
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলোয়ার, 

এ শোন এ শোন ঘবনের রব ॥। 

( *পুরুবিক্রম” নাটক হইতে গৃহীত, ১৮৭৪ ) 

গল্ শ্রেছল্ সবে 

-€জ্যাতিরিজ্রনাথ ঠাকুর 

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সম্তান 

মাতৃভূমি করে আহ্বান ! 
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্বে 

সাধ. রে সাধু সবে দেশের কল্যাণ। 

পুত্র ভিন্ন মাতৃ-টৈস্য 
কে করে মোচন? 

উঠ, জাগো, সবে বল-_মা গো! 

তব পদে ঈপিচ পরাণ । 

এক অততম্ত্রে কর তপ, 

এক মন্ত্রে জপ. 3 
শিক্ষ। দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক, 

এক স্করে গাও সবে গান। 

দেশ-দেশান্তে যাও রে আন্তে 

নব নব জ্ঞান 

নব ভাবে, নবোৎ্সাহে মাতো 

উঠাও রে নবতর তান। 
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লোক-রপ্রন লোক-গঞ্জন 
না করি দৃক্পাত 

যাহা শুভ, যাহা পরব, হায় 

তাহাতে জীবন কর দান। 

দলাদলি সব ভূল 

হিন্দুমুসলমান ; 
এক পথে এক সাথে চল 

উড়াইয়ে একতা-নিশান। 

(“বীণা-বার্দিনী* পত্রিকায় ১৩০৪ 
সালের চেত্র সংখ্যায় প্রকাশিত ) 

[ ১৮৯৮] 

সন্ন্বতী-পুন্ডা। 

_নবীনচক্দ্র মুখোপাধ্যায় 

টি, 

কবি-কুগ্জবনে তুলিতে কুস্থম 

কে যাবি রে সাথে আয়, 

যদি জুড়াবি তাপিত প্রাণ । 

শোক, তাপ, জরা, যন্ত্রণা তথায় 

অনায়াসে ভুলা যায়; 
ভবে সেই মাত্র স্থথ-স্থান ! 

৮ 

দেবতা-বাঞ্িত ব্রিদিব আলয় 

কতই বা শোভা ধ'রে ? 
সে'ত কপোলকল্িত কথা । 

কবি-হদ্-কুঙ্ত অকল্পিত দ্বর্গ 

দেখগে অবনী "পরে, 

আহা, সকলি সুন্দর তথা ! নু 



২১ 
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কোথা পারিজাত দেবের পীযুষ, 
ইন্দ্রের অমবাবতী, 
তা'কি দেখেছ কখনও চোখে? 

জ্রাস্ত মানবের স্থখতৃষ্ণ। হেতু 

বাসনা বল অতি, 

তাই শ্বরগ ব্বপনে দেখে । 

৪ 

কত উচ্চ স্কানে আছে সে স্বরগ,__ 

স্বরগই কত দূর? 
আবর্গ কোথায় আছে কে জানে? 

কবি-হৃদ্-দ্ব্গ সীমাশৃন্য রাজ্য 
জীবন্ত অমরাপুর 
অতি পবিজ্র উন্নত স্থানে । 

থাকে যদি সুধা, থাকে পারিজাত, 

ইন্দ্রের অমরাবতী, 
তবে আছে তা” কবির হৃদে ৷ 

থাকে যদি স্থগ , শাস্তি, স্বাধীনতা, 

পবিজ্র ভকতি, প্রীতি, 

তবে আছে তা কবির হাদে। 
তু 

কবি-কুঞ্জবনে জীবস্ত নন্দন 

ত্বর্গাদপি গরীয়লী ; 

আমি কি দিব তুলনা আর ? 

বৃক্ষে মোক্ষ ফলে, ফুলে সুধা গলে, 

পত্রে শান্তি ছাক্সারাশি, 

মূলে ভক্ষি-প্রেম-ধারা তা'র। 
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অনন্ত-প্রসর বিবেক-্প্রান্তর 

প্রেমের পরিখা-বেড়া, 

তাছে অসুত-প্রবাহ বহে। 

(মাঝে ) অতি মনোহর শাস্তি-সরোবর, 

মোক্ষ-বৃক্ষ, বল্পী-বেড়া, 

চরে চৈতন্-সারস তাহে । 

শ্বেত-ম্বচ্ছদল জ্ঞানের কমল 

প্রস্ক টিত সারি সারি, 
তাহে গ্রীতি-মকরন্দ ক্ষরে। 

মনোভূজ তায় মত্ত, মধু খায় 

ফুলে ফুলে সবে উড়ি”; 
স্থথ-প্রমত্ত ঝঙ্কার ছাড়ে । 

৯৯ 

কুঞ্জ-চারি-তীরে, বুক্ষ চারিধারে 

ফলপুষ্প-পত্রে নত, 

চির অশুষফ অচ্যুত তাহা । 

স্যশ-সমীরে সুগন্ধ বিতরে, 

বিশ্ব তাহে আমোঁদিত, 

সুখ কিরূপে প্রকাশি, আহা ! 

১০ 

নিকুঞ্জ-কুটিরে কল্পনা কুহরে, 
প্রতিভা-পাপিয়া গায়, 
ত্বরে অমিয়-্লহরী উঠে । 

অবনী মোহিয়া আকাশ শবিয়া 
উচ্ছ্বাস উঠিয়া! তায়, 
স্বর অস্বর ভেদিয়! ছুটে ! 
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ট্, 

সরসীর কূলে লতাকু্-তলে 
ভাবুক-প্রেমিকচয়, 
বলি পুলক-পূর্ণিত প্রাণে, 

কাব্য-কুন্দ-ফুলে মালা গাখি গলে 
পরিছে মাধুরীময়, 
কিবা গায় মধুমত্ত মনে ! 

১৭২ 

পুষ্প-মকরন্দ পরাগ হগন্ধ 
রসাল পীযূষ ফল, 
সব যদৃচ্ছ। ভূপ্জিছে হখে। 

ইচ্ছা যার যাহা, লভিঃছে সে তাহা, 
না চাহি যতন বল, 

কবি-কল্পবৃক্ষতলে থেকে 

১৩ 

কিসের অভাব? কিসের অস্থথ? 
যা চাহ, তা মিলে তথা ॥ 

তথা অনন্ত এন্বরধরাশি : 

তথায় যা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে তা নাই, 
আর কি কহিব কথা, 

স্থথ উথলিছে দিবানিশি ! 

১৪ 

মণিময় খাতে প্রেমধারা-পাঁতে 

বহে নদী চতুষ্টয়, 
নাম, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। 

অনন্ত প্রবাহে নিত্য নদী বহে, 
কে জানে কোথায় যায়। 

তীরে দেব নর যক্ষ রক্ষ 
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১৫ 

বসি” পরপারে যেতে ইচ্ছা করে 

বাইতে পারে না কেহ, 
পারী জমে লা সময় মাঝে । 

কালের আশ্বাপে আছে তারা বসে” 

যার নিশা, আসে অহঃ, 

নিত্য সাক্ষী রাখি প্রাতঃ-সাজে । 

১৩ 

আজি শুভ দিন অ্বর্গ মত্য জুড়ি, 

আনন্দ-উন্সত্ত সবে, 

ভবে বসম্ত-পঞ্চমী-তিথি । 

দেব নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্বাদি 

জয় জয় জয় রবে 

গায় জ্ঞানদ। ব্রহ্মাণী-স্ততি । 

১৭ 

শাভ্ি-সরো বরে জ্ঞানাম্বজ "পরে 
জ্ঞান-রাজ-রাজেশ্বরী, 

সঙ্গে বিদ্যা! বুদ্ধি সখীছয় 

বিহরে, অধরে হাস্মধা ক্ষরে, 

' করে বীণ, আহ মরি, 

ব্ূপে ত্রিতুবন তনময় ! 

৯৮৮ 

বাল্মীকি, ব্যাসাদি, বাণ, ভবসৃতি, 
ভারবি, শ্রীহর্ষ কবি, 

তথা কালিদাস মহামতি 

জ"য়ে কাব্যস্পুম্পহার পুম্পাঞ্জলি মার 
পাদ্পদ্ম* পরি” সপি 

কিবা গাইছে সুম্বরে স্ততি । 
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১৯ 

ছুঃথী বঙ্গ কবি কোথায় কি পা'বে? 
দারিদ্র্য সম্বল সার, 

আর কি আছে ?__কি দিয়া পূজে ? 
অন্ধ থণ্তাতুর বধির যে জাতি, 

স্কদ্ধেতে দাসত্ব-ভার, 

গৃহে হুর্দশা-ছুন্দুভি বাজে ! 

১ 

তারা কভু পারে ষোড়শোপচারে 

জোগ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুত্রসম, 

হ্যামা! পুজিতে ও পদতল ? 

পৃর্ণব্রহ্মময়ি কপাময়ি অঙ্ব ! 
জগদস্বা তৃমি সত্য, 
তুমি একমান্র আশা-স্থল । 

২১ 

প্রসম্ে ! বরদে ! জ্ঞানদে ! মোক্ষদে ! 

দে মা, পদ ছুটি হৃদে, 

আমি একাস্তে ধরেছি তোরে । 

গাঢ় মন প্রাণে প্রেমাশ্ু-চন্দনে 

চচি জ্ঞান-পুম্প পদে 

যেন দিতে পারি প্রাণ ভরে । 

( “ভূবনমোহিনী প্রতিভা, হইতে গৃহীত ) 
(২য় ভাগ, ১৮৭৫) 



ভাব্নত-্বাণী 

_-হরিশচজ্জ নিয়োদী 

তুমি মা ভারত-রাণী, নহিলে জগতে আর 

এত শ্রী-সম্পদরাশি, কোথা আছে সৃযমার ? 
সভ্যতার এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িনী; 
বিছ্যাবুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী, তুমি লক্ম-স্বরূপিণী । 

আসি বাণী তব গৃহে ধরি বীণা অবিরত, 

গাঁয়িল মা, কবি-কঠে তোমার মহিমা শত। 

পন্মরাগ মরকত হিরণ্য হীরক হার, 

তব কঠে আসি রম! পরাইল অনিবার। 

বর্গ হ'তে মন্দাকিণী ঝরি মোত-জলে চুমি', 

করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি। 

বালার্ক কিরণে মাথি বিসপিত শ্বামকায়, 

পুণ্য জলে তব অঙ্কে কৃষ্ণতোয়া বহে যায়। 

তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা, নীলাকাশে 

নিমল রজতে মাখা হেন ফুল্লচন্ত্র হাসে? 

কোথায় মা হেন দেশ যেখানে লাবণ্যধাম 

মনোময়ী প্রক্কৃতির চারু চিত্র অভিরাম? 
কোথায় মা, আসি বল আপনি গ্রকৃতি-রাণী 

সাজাইল নানারূপে তার বিধুমুখখানি? 
সেই মা ভারত তৃমি, যেখানে মা নিরস্তর 
খরতাপে বিভ৷ নিত্য ঢালে প্রভাকর। 

যেখানে নীরদ শ্যাম করে মৃছু গরজন, 

দামিনী চমকি বূপেইআলো! করে ব্রিতৃবন। 

ময়ুর-চন্দ্রকে যথা.শত চন্দ্র পরকাশ 

কোকিলের কুহু কে জাগেঃপ্রাণে অভিলাষ । 

আমরণ যথ! নারী সতী সাধবী পতিব্রত, 
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পতি সঙ্গে হাসিমুখে হয় মাগো অঙ্গমৃতা । 
যথা গৃহ-অস্তরালে নারী লক্্মী-স্বরূপির্ণী 
মৃতিমতী অগ্পপূর্ণা চিরধম-সহায়িনী । 
যথায় কামিনী, চাপা, কুমুদ কহলার হাসে, 

বার মাস সমীরণ বহে শতফুলবাসে । 
সেই মা ভারত তুমি দীপ্ত শত মহিমায় 
নহিলে মা এ এশ্বর্ব কার আছে বহ্ুধায় ? 

তোমারি মা দেবভূমে আসি হরি দয়ামস্ 

কতবিধ ব্ধপ ধরি করিল মা অভিনয় । 

প্রথমে ভাসিল মহী 'প্রলয়-পয়োধি-জলে; 

মীনক্পে চতুর্বেদ উদ্ধারিল কুতৃহলে । 
কুর্মরূপে পৃষ্ঈদেশে আনন্দে মন্দর ধরি 
মস্থিল মা তব সিন্ধু দেবাস্থরে যত্ব করি । 
মহাকায় বরাহের দংট্রা ধরি বস্থমতী 
জলমগ্নে মা তোমায় রাখিল যে পুণ্যবতী | 

তোমারি মা পৃণ্যক্ষেত্রে নরহরি কূপ ধরি 

রক্ষিলা যে ভক্তে হরি অস্থরে বিদীণ করি। 

কোটি চত্রপ্রভ! মুখে, মা, তোমার পুণ্যদেশে 

আপনি আসিয়া হরি অতি খর্ব তর বেশে, 

মাগিয়া জ্িপাদভূমি নভঃস্থল বস্থধায় 

ব্যাপিল কমল পদ্ধে পূর্ণব্রহ্ম মহিমায় 
ভৃগুপতি রূপে আসি কোটি-নররক্ত-জলে 

বহাইল ম! প্রবাহিনী খরতর করবালে । 
বুদ্ধবূপে রুদ্রবূপে সম্বরিয়া পুনর্বার 

“অহিংস পরমধর্ষ” করিল মা! স্প্রচার । 

রামরূপে দেখাইল প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয় 
পূর্ব্রন্ম কৃষ্ণরূপে দেখাইল ধর্মে জয় । 



ভাবতে শাশান মাকে 

-_ব্সনন্দচজ্দর মিজ্র 

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা । 

বিষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা ! 
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মুর্তি ; 
তথাপি যুবতী হয়ে পেটে অল্প নাই ছু বেলা । 

বিবাহ কি তাও জানি নে, কেবলমাত্র পড়ে মনে, 

অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা । 

পিতা মাতা নিদয় হয়ে, পরের হাতে সপে দিয়ে; 

ছিড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাঁখিল মালা । 

না বুবিলেম ভালবাসা, নাহি স্থখ নাহি আশা; 

কারে ক'ব এ দুর্দশা, কে বুঝিবে মম জালা । 

পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে ; 
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পাষাণ হয়ে না দেখিল]। 

মৃত্যু-্শয্যায় 
--শোবিজ্দচজ্জ দাস 

মা! 

এই বড় ছুঃখ মনে রহিল আমার-_ 

এই কাঙ্গালিনী বেশে, 
এত কষ্টে-_-এত ক্রেশে, 

এই বিমলিন মুখ-_এই অশ্রধার, 
দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী আমার ! 
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দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী তোমায়, 
অন্নপূর্ণা উপবাসী, 

আত্মগৃহে পরদাসী, 
মুহুর্তে মুহুর্তে মর মর্ম-বেদনায়, 

দেখিয়া মরিতে হ'ল জননী তোমায় ! 
৩ 

উদ্নহু ! 
এখনো মুমূযু- রক্ত উঠে উছলিরী, 

শতপুত্রে অভাগিনী, 
শতরাজ্যে ভিখারিণী, 

স্মরিতে মুমুযু- প্রাণ উঠে হঙ্কারিয়া, 
ধিক্কারে শিরায় রক্ত উঠিছে গঞ্জিয়া ! 

৪ 

নিশ্তব্ধ হৃদয়ে হয় আবার স্পন্দন, 

মৃত্যু ষেন দূরে যায়, 

মৃত্যু যেন ভয় পায়, 
ঈর্ধ্যাদগ্ধ চিত্তের এ তীব্র উত্তেজন 
থাকিতে মৃত্যু ও প্রাণ করে না গ্রহণ ! 

৫ 

নাহি শাস্তি জননি ! রে এ মৃত্যু-শয্যায়, 

স্থুখ তুমি শাস্তি তৃমি, 

ত্বর্গ তুমি জন্মভূমি, 
জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদ্রায়, 

মরণে সখ মা কোথা তব দুর্দশায়? 
ঙ 

কুটার-নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী, 
জনমে পুরেনি আশা, 
পাই নাই ভালবাসা। 

নাহি মোর পুত্র কন্তা ভাই বন্ধু নারী, 
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী । 

৩২৯ 
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ন্ 

তথাপি জনমভূমি আছিল আমার, 

ভার্ধাসম অভি প্রিয়, 

মাতৃসমা অদ্ধিতীত্ব, 

পুজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার, 

ন্মেহের পবিত্র মৃত্ি কন্যা করুণার ! 

৮ 

তোমাকেই প্রাণ ভবে বাসিয়াছি ভাল, 

তুমিই সকল ছিলে, 
শাস্তি দিলে স্থখ দ্বিলে, 

তোমারি সম্ভাঁন বলে? সুখে দিন গেল ; 

তোমাকেই প্রাণ ভরে বাসিয়াছি ভাল ! 

যদিও-_ 

প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম ন্মেহ, 
সামান্ত পল্লীতে বাস, 

করিয়াছি বারমাঁস, 

গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ; 

শতমুখে বাগ্মীবেশে, 
বলি নাই দেশে দেশে 

তোমারে করেছি যভ ভক্তি প্রেষ কেহ ; 

ত্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ ! 
টপ 

তবু মা তুমি ত জান হৃদয় আমার ? 
এ প্রাণে যন্ত্রণা কত, 

এ হৃদয়ে জ্বালা হত, 

নিত্য যে তোমার তরে কত অশ্রধার 

ফেলিয়াছি, জান তাত জননী আমার ? 
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৯১ 

কিন্ত মা এ বড় দুঃখ রহিল অন্তরে, 

বৃথাই সে অশ্রজল, 
বহিয়াছি অবিরল, 

যে তুমি সে তুমি আছ যুগ-যুগাস্তরে, 
হল না সার্থক চক্ষু দেখিয়া তোমারে । 

৬৭ 

একবিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে 
যদি পারিতাম দিতে, 

অভাগিনী তোর হিতে, 

যে রক্ত পচিয় গেল দাসত্ব-গরলে-_ 
হয়ত সার্থক চক্ষু হ'ত পুণ্য-ফলে । 

১৩ 

যাক যাহা হয় নাই, হল না এখন, 
মরিতে বসিয়া আর 

বৃথ! সে ভাবনা তার 
বৃথা! এ মুযুষু প্রাণে মোদের ম্বপন, 
এ জনমে এ জীবনে বৃথা আকিঞ্চন। 

১৪ 

কিস্ত মা, 
যদিও বাসনা! মম হল ন1 সফল, 

তথাপি আশার নেত্রে, 

জাতীয় মিলন ক্ষেত্রে 

দেখিতেছি ভবিষ্যৎ শক্তি মহাঁবল, 
সজ্জিত করেছি তব প্রতিমা উজ্জ্বল । 

৯১৫ 

শৃন্ যেন কোহিনূর করি আহরণ, 

শত হূর্ব-রাগ-বিভা 

কিরীট গড়িছে কিবা 

জননি ! তোমার শিরে করিতে অর্পণ ; 
চমকি ছ্িলোক যেন করে নিরীক্ষণ ! 
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১৬ 

আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী, 
আগেকার হস্ত সন্ত 

যান অস্ত্র যে সমত্ত-__ 

কলঙ্কিত শেল শূল অসি ভয়ঙ্করী, 
মাজিত করিছে শক্র-শোণিত, শঙ্করি ! 

১৭ 

কন না জন্বমিন্থ আরো শতবর্ষ পরে, 

তখন জন্মিবে যারা 

কত পুণাবান তারা, 

সুর্যের দেবতা তারা মানবের ঘরে । 

জন্মিবে ভবিষ্য বংশ তোমার উদরে ! 

১৮ 

যদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-বন্্ণায়, 

তোমাব ভবিষ্ত বেশ 

করে চিত্তে মোহাবেশ, 

মিশিব তোমারি বুকে তব মৃত্তিকায়, 

ভয় কি, যাই মা তবে,--বিদায় ! বিদায়! 

জন্মভামি 
_গোবিদ্দচজ্ দাস 

জননি গো জন্মভূমি, তোমারি পবন 

দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে ! 

সুন্দর শশাঙ্কমুখ, উজ্জ্বল তপন, 

হেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে । 
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ত্যজিয়ে মায়ের কোল, তোমারি কোলেতে 
শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে । 
তোমারি শ্তামল ক্ষেত্র অক্প করি” দান 

শৈশবের দেহ মোর ক'রেছে বধিত ! 

তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ, 

দিয়ে বারি, জননীর স্তন্যের সহিত । 

জননীর করাঙ্গুলি করিয়ে ধারণ 

শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়াতে চরণ। 

তোমারি তরুর লে কুড়ায়েছি ফল, 

তোমারি লতার ফুলে গাখিয়াছি মালা, 

সঙ্গীদের সঙ্গে খে করি কোলাহল 
তোমারি প্রান্তরে আমি করিয়াছি খেলা । 

তোমারি মাটিতে, ধরি জনকের কর, 

শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর ! 
ত্যজিয়া তোমার কোল যৌবনে এখন 
হেরিলাম কত দেশ কত সৌধমাল! । 

কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ দগ্ধ নয়ন, 

ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা । 

তোমার প্রান্তর, নদী, পথ, সরোবর, 

অন্তরে উদ্দিয়া মোর জুড়ায় অন্তর । 

তোমাতে আমার পিতা পিতামহুগণ, 

জন্মেছিল৷ একদিন আমারই মতন। 

তোমারি এ বায়ুতাপে তাহাদের দেহ 

পুষেছিলে, পুষিতেছ আমার যেমন । 

জন্মভূমি জননী আমার যথা তৃষি, 
তাহাদেরও সেইরূপ তুমি-_মাতৃভূমি | 

তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ 

নিত্রিত আছেন সুখে, জীবলীলা-শেষে 
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তাদের শোপিত, অস্থি সকলি এখন 

তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে ! 

তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার 
তোমার ধুলিতে কালে মিশাবে আবার ! 

শত করণে ক্ত্ত্র গাল 

-ম্র্ণকুমারী দেবী 
শত কণ্ঠে কর গান জননীর পৃত নাম, 
মায়ের রাখিব মান- লয়েছি এ মহাব্রত | 

আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা, 
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত । 

সাক্ষী তুমি মহা শূন্য, না লব বিদেশী পণ্য, 

ঘুচাঁব মায়ের দৈম্ত,_-করিলাম এ শপথ । 
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ । 

মায়ের দীনতা-লাজ হবে দুর-পরাহত, 

এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম, 

এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ | 
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি, 
তোমার চরণে নমি, নরনার - 

তু তোন্। হাসে 

_ম্বগকুমারী দেবী 
তবু তারা হাসে! 

মাগো! ক্লান তব চন্্রানন,। অস্রপূর্ণ হু'নয়ন, 

ব্যথিত স্বতম্থ লৌহপাশে__ 
তবু ভারা হাসে! 
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তবু তারা খেলে__ 
তুমি ক্ষুধাতৃষ্কাতুর, গৃহ ধনধান্তপূর, 

অন্জল তবু নাহি মেলে-_ 

তবু তারা খেলে । 
কেন তবে মরে না তাহারা ? 

এ হাসি এ খেলাধূলা শুধু যে জলস্ত চুলা 
দেখিতে সুন্দর শুভ্র বালুক সাহারা ! 

কেন মরেন। তাহারা! 

এস, ভাই, মরে তবে বাঁচি! 

ধর্মহীন কর্ষহীন, হেয়, পদানত, দীন ; 
বাচিয়! ষে মরিয়াই আছি-_ 
এস, ভাই, ম'রে তবে বাঁচি! 

আযম, ভাই, আয় তবে আজি-_ 

সাধিতে মায়ের কাজ, মুহুর্ত না করি ব্যাজ 
এক স্ত্রে মরিবারে সাজি-_- 

আয় তবে আয় সবে আজি ! 

(“কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত ১৮৯৫ ) 

হব। 

_দেবেজ্জনাথ মেন 
তবু ভরিল না চিত ! ঘুরিয়! ঘুরিয়া 
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিন্থ পুলকে 

বৈদ্যনাথে » মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া 

কাদিলাম চিরছুঃখী জানকীর ছুঃখে । 

হেরিক্ছ বিদ্ধ্যবাসিনী বিদ্ধ্যে আরোহিয়! ; 
করিলাম পুণ্য-ঙ্গান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ; 

“জয় বিশ্বেশ্বর” বলি ভৈরবে বেড়িম়া, 
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করিলাম কত নৃত্য ? প্রুল্প আশ্রমে, 

রাধা-শ্তামে নিরথিয়া হইয়া উতলা, 
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়! গাহিয়া 

ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে; পাণ্ডারা আসিয়া 

গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা। 

তবু ভরিল না চিত্ত! সর্ব-তীর্থ-সার, 

তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার ! 
(অপূর্ব নৈবেদ্য* হইতে গৃহীত ) 

চ্িবাজী-উৎসব 

_শ্িরীজ্রমোহ্ছিনী দাসী 
আজি গাও গাঁও গাও খুলে মন প্রাণ-_ 
ভারতের কথা ভারতের গাথা 

ভারত-বীরের যশোগান । 

সদ বীর-প্রস্থ ভারত জননী 

বীর-রত্ব-মালে কোহিচ্ছর মণি 
স্মর শিবময় শিবাজী-কাহিনী 

সহায় ভবানী অমূল্য দান। 

গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ । 

কত শিবময় সে শিব-কাহিনী 
' কত শক্তিময় সে শিবশ্বাহিনী 

বলেঃশিব শিব জপ শিব-বাণী 

নাশিবে অশিব সে শিব গান। 

শিব-শিব মন্ত্রে ভারত দীক্ষিত 

গাও দেখি বঙ্গ করিয়া কম্পিত 

হর-হুর-হর পুণ্যময় গীত 
কোটি কোটি কণ্ঠে মিলায়ে তান। 



৬ 

শাণ-োধ 

_গিরীজ্রমোহিনী দাসী 

বুঝি এসেছে লে দিন। 
কর পণ শোধিবারে মাতৃ-জেহ-ধণ। 

স্মরি সেই মহামতি, 
প্রতাপ চিতোর-পতি। 

হও দৃঢ় ব্রতে ব্রতী--ম্ববশ স্বাধীন; 

'লহ্ ব্রত শোধিবারে মাতৃ-দেহ-খণ। 

যে বুঝে সর্বদা শ্বীয়, 

ভোগ কোথা তার প্রিয়, 

সদ! শোক কি ছুর্ভেগ ভোগে পরাধীন । 

সাধিলে সাধনা গিদ্ধ। 

দেখ খষি বিশ্বামিত্র, 

শক্তের তরিকুল মুক্ত সদা_চিরদিন ; 

প্রাণ পণ করি শোধ মাতৃ-সেহ-খণ। 

( “ন্বদেশিনী” হইতে গৃহীত-_পৌধ, ১৩১২, জাহুয়ারি, ১৯৬) 

মাত-ভোত 

-_খিরীজ্মমোহ্ধিনী দাসী 
নমো নমঃ জননি। 

অশেষ-গুণ-ধারিণি। 

নিতা সরসা _. চিত্ত-হরষা, 

রৌন্র-কনক-বরণি। 
শম্বন্তামলা, কুন্দধবল। 

অন্ু-মেখলাধারিণি। 
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নিত্যনবীনা, চিত্ত-ত্রাবিনা, 

সপ্তদ্বর-ক্থভাষিণি। 

তুজ-হৃদয়া, দিক্-বলয়া, 
ন্রিঞ্-মলয়-শ্বাসিনি। 

ঘ্বীপ্তি প্রোজ্জলা, চন্দ্-কুণ্ুলা, 
অক্জবিলোল-লোচনি । 

শ্রোত-মধুরা» নীরক্ষীর-ধারা 
সম্তাপ-জরা-নাশিনি। 

পল্লী-শোভনা, ম্লী-ভরণা, 
দ্রম-চামর-ধারিণি । 

লক্ষ-প্রস্যতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা, 

অযুত-সুত-শালিনি । 
কৃত্য-কুশলা, চিত্ব-বন্ুলা, 

চিত্ত-বেদন-হারিণি, 

জয়দে, জয়দায়িনি ! 

আছ্েশবাণী 

-শিরীজ্ঘমমোহিনী দাসী 

এ শোন শোন কাহার আদেশ 

হতেছে ধ্বনিত বিষাণে 

পূরবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে 

নৈখতে অগ্নি ঈশানে। 

হখ-ছুখ-শোক সকল পাসরি 

চলেছে ছুটিয়া কোটি নরনারী ;-_ 
রাজা মহারাজ দরিত্র ভিখারী 

মিলিয়া ধরেছে নিশানে। 
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চলেছে ভানিয়ে যে তরঙজ-যানে 
কার সাধ্য এরে ফিরায় শাসনে £ 

বাধাঁবিক্স সারি পড়িবে প্রসারি 

বিপুল জীবন-সঙ্গমে। 

বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর, 

বল ভারতের অমানিশ! ভোর; 

যে আছে নিন্ড্িত ভেঙ্গে যাক ঘোর--- 

নব-রবিচ্ছটা গগনে । 

নগরে নগরে গ্রাম গ্রামাস্তরে 
কার স্ততি-গীতি কম্পিত সমীরে +-- 

পত-পত-পত পতাকার শিরে 

শোঁভিছে ভারত-গগনে ? 

বাঙ্গালী-বিহারী-শিখ-উৎ্কল, 

মারাঠা-পাঞ্ধাবী-পাঠান-মোগল 
চলেছে ধাইয়ে করি কোলাহল,-_- 
কি জানি কাহার আহ্বানে । 

বাজ ওরে শিডা ভয় ভয় ভোম 

চমকিয়া ধর! মরুগিরি ব্যোম ; 

বল--সত্য জয় জয়ন্ত ধরম-_ 

কি ভয় হদয়-মিলনে। 

দেবের ছুন্দুভি ভারত-গগনে 
উঠেছে বাজিয়ে, ভয় কি মিলনে; 
যেখানে একতা সিদ্ধি সেইখানে 
কি ভয় জননী-পুজনে । 

( “স্বদেশিনী” কাব্য হইতে গৃহীত ) 



যায় যেন জীবন দলে 
-কাঙীপ্রসঙ্জ কাব্যবিশীরদ 

মা গো, যায় যেন জীবন চলে, 
শুধু জগৎ্মাঝে তোমার কাষে 

“বন্দে মাতরম্” বলে ॥ 

(ষথন ) মুদদে নয়ন, করবো শয়ন 

শমনের সেই শেষ কালে 

তখন, সবই আমার হবে আধার 
স্থান দিও মা এ কোলে ॥ 

€ আমার ) যায় যাবে জীবন চ'লে॥ 

(আমার ) মান অপমান সবই সমান 
দলুক না চরণ-তলে। 

যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন, 

মানব হ'ব কোন্ কালে? (আর) 

(আমার ) যায় যাবে জীবন চ'লে॥ 

লাল টুপি কি কালে কোতণ, 
জুজুর ভয় কি আর চলে? 

(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত 
পাশব বলে দিক জেলে॥ 

(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥ 

আমায়--েত মেরে কি “মা” ভোলাবে ? 

আমি কি মার সেই ছেলে? 

দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্ষি 

কে পালাবে মা ফেলে? 

(আমার ) যায় যাবে জীবন চ'লে॥ 

"সামি, ধন্ত হব মায়ের জঙ্ত 

লাঞ্চনারদি সহিলে। 
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ওদের, বেআাঘাতে, কারাগারে 

ফাসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ॥ 

(আমার ) বায় যাবে জীবন চলে ॥ 

যে মাক কোলে নাচি, শশ্ে বাঁচি 

তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে । 
বল, লাঞ্ছনার ভয়, কার কোথা রয় 

সে মায়ের নাম স্মরিলে ? 

(আমার ) যায় যাবে জ্বীবন চলে ॥ 

বিশারদ কয় বিনা কষ্টে 

স্থ হবে না ভূতলে। 

সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি 

উত্তমে চাও মুখ তুলে ॥ 
( আমার ) যায় যাবে জীবন চলে ॥ 

স্বচ্েশ্শেত্র পুলি 
__কালাপ্রসন্ম কাব্যবিশারদ 

স্বদেশের ধূলি ম্বর্ণরেণু বলি, 

রেখে রেখো হে এ ঞ্রুব জ্ঞান; 

হার সলিলে সন্দাকিনী চলে 

অনিলে মলয় সদা বহমান । 

নন্দন কাননে কিবা! শোভ।1 ছার, 

বন্রাজিকাস্তি অতুল তাহার 

ফল শত্ত তার সুধার আধার, 

ক্বর্গ হতে সে থে মহাগরীয়ান ॥ 
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এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে 

হয়েছে শ্জিত, পোধিত তাহাতে 
মাটি হয়ে পুন মিশিবে তাহাতে 

ভবলীল! ঘবে হবে অবসান । 

পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত 
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত 
এই মাটি হতে হবে যে উখ্িত 

ভাবীকালে তব ভবিষ্ত সম্তান ॥ 

কংস-কারাগারে দেবকীর মত 

বক্ষেতে পাষাণ লৌহশৃঙ্খলিত 

মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত 

পরিচয় তুমি তাহারি সন্তান। 

প্রকৃত সম্ভান জেনো৷ সেই জন, 
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন, 

যে'করিবে মা”র ছুঃখ-বিমোচন, 

হবে তার মাতৃখণ প্রতিদান ॥ 

সেই ত ব্রয়েছ মা তুমি 
-_ কালীপ্রসঙ্জ কাব্যবিশারদ 

সেই ত রয়েছ মা তুমি। 
ফলফুলে হশোভিতা শ্ঠাম! জন্মভূমি ॥ 

শিরোপরি গিরিবর 
শেই শুভ্র কলেবর 
পদতলে সেই সিন্ধু 

আছে অন্গগামী ॥ 
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তেমনি বিহজকুল 

কলরবে সমাকুল 

তেমনি শুনিতে পাই 
মধুপ-বঙ্কার-_ 

সেই ত সকলি আছে 
তবে মা সবার পাছে 

তোমার সম্ভান কেন, 

অধঃপথগণমী ॥ 

কোথা তব সে গৌরব 

সে সম্পদ কোথা সব 

সকলি হয়েছে আজি 

নিশার ্বপন--- 

ফিরিয়া আবার কি মা 

আসিবে গো সে মহিমা 

গাইবে তোমার কবি 

তোমারে প্রণমি। 

কি জানি কি পাপফলে 

পড়ি পর পদতলে 

শক্তিহীন তব সত 

ধূলাতে লুটায়_ 
বিশারদ সে বিষাদে 

হতাশ হৃদয়ে কাদে, 

তারে আজি কে দেখালে 

এ দশা দশমী ॥ 



আঞ্ঘান 

-বিজয়চজ্জ মভুমদার 

আয় আজি আয় মরিবি কে? 

পিশিতে অস্থি শুষিতে রুধির, নিশীথে শাশানে 

পিশাচ অধীর, 

থাকিতে তন্ত্রসাধন-মস্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে? 

মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে? 

আয় আজি আয় মরিবি কে? 

অন্থুর-নিধনে কিসের তরাস? পশ্তর নিধনে তোরা 

কি ভরাস? 

না গণি বিজন কানন ভীষণ বিষম বিপদ বরিবি কে? 

নিটুর অরি সংহার করি, বীরের মতন মরিৰি কে? 

আয় আজি আয় মরিবি কে? 

আয় আজি আয় মরিবি কে? র 

উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে উমি পরশি বিমান, 
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে? 

আয় আজি আয় মরিবি কে? 

চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্বাণে অমর জীবন, 
তাদ্দেরি অংশে তাদেরি বংশে জনম, সে কথা স্মরিবি কে? 

লভিতে তৃর্ণ ব্রিদিব-পুণ্য, আর্ধের মত মরিবি কে? 

আয় আজি আয় মরিবি কে? 

মাতি সৌরভে যশ গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে? 
আয় আজি আয় ষরিবি কে? 



ডর্বোঘন 

-বিজয়চজ্জ মজুমদার 
জাগো জাগো ভারত মাতা! 

চরণতলে তব অভিনব উৎসব 

করিব, রচিব নবগাথা। 

অগণন-জনগণ-খান্ছি ! 

.অকথিত মহিমা! অশেষ গরিম! 

অনস্ত-সম্পদ-দাত্রি ! 

মঙ্গলযুত তব কীতি; 

তব গুণ গৌরব তব ষশ-সৌরভ 

ব্যাপিল বিশাল পৃথথী। 

শ্র-জননি স্ুর-পৃজ্যে ! 

নিহত স্থকৃতি তব হত স্থখ গৌরব 
দন্ুজ-দলিত নব রাজ্যে। 

নবা জগত-ই তিহাসে 

নগণ্য তুমি মা! অগণ্য মহিমা! 
বিশ্বৃত দেশ-বিদেশে । 

জাগে! জাগো ভারত মাতা ! 

চরণতলে তব রোদন উৎসব 

করিব, রচিব নবগাথা' । 

( ঘেজ্ঞভম্ম” কাব্য হইতে গৃহীত ) 



ব্রঙ্গভাষা। 

আজি গো তোমার চরণে জননি ! 
আনিয়! অর্থ্য করি মা দান; 

ভক্তি-অশ্র-সলিলে সিক্ত 

শতেক ভক্ত দীনের গান ! 

মন্দির রচি মা তোমার লাগি» 

পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি» 

তোমারে পুজিতে মিলেছি জননি 
্রেহের সরিতে করিয়া সান । 

জননি বঙ্গভাষ|! এ জীবনে 

চাহি ন। অর্থ চাহি না মান, 

যদি তুমি দাও তোমার ও ছু*টি 
অম্ল-কমঙ-চরণে স্থান ! 

জান কি জননি জান কি কত ষে 

আমাঞধের এই কঠোর ব্রত ! 

হায় মা! যাহারা তোমার ভক্ত 

নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত ! 
তবু সে লজ্জা তবু সে দন্ত, 

সহেছি মা সৃথে তোমারি জন্ত, 

তাই ছু'হস্তে তুলিয়া মন্ডে 
ধরেছি যেন সে মহৎ মান। 

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে 

চাহি না অর্থ চাহি না মান! 
যদ্দি তুমি দাও তোমার ও দু'টি 
অমল-কমল-চরণে স্থান ! : 
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নয়নে বহেছে নয়নের ধারা 

জলেছে জঠরে বখন ক্ষুধা, 
মিটায়েছি সেই জঠর-জালায়, 
পিইয়া তোমার বচন-হুধা; 

মরুভূমি সম যখন তৃষায়, 

আমাদের মা গো ছাতি ফেটে যায়, 
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা 

তোমার হাঁসিটি করিয়া পান। 

জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে 

চাহি না অর্থ চাহি নামান, 

. যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি 

অমল-কমল-চরণে স্থান ! 

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই 
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি, 
বাসনা তাহাই গুছায়ে যতনে 

সাজাব তোমার চরণ ছু'টি। 

চাহিনাক কিছু, তুমি ম! আমার-_ 
এই জানি শুধু নাহি জানি আর, 
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, 
তুমি গো জননি আমার প্রাণ! 
জননি ব্ঙগভাষা এ জীবনে 

চাহি না অর্থ চাহি না মান, 
যদি তুমি দাও তোমার ও ছু'টি 
অমল-কমল-চরণে স্থান ! 

বঙ্গভাষা--ঘিজেন্্রলাল রায় 

(“আদি গো তোমার চরণে জননি” প্গান* হইতে গৃহীত ) 



আমার ছেশ 

_দ্বিজেজলাল রার 

বঙ্গ আমার! জননি আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ! 
কেন-গে। মা তোর শুফ নয়ন, কেনগো মা তোর কুক্ষ কেশ? 
কেন-গো! মা তোর ধুলায় আসন, কেন-গেো। মা তোর মলিন বেশ? 
জ্ংশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে--“আমার দেশ !” 

উদ্দিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-হ্বার, 

আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে ধার; 

অশোক ধাহার কীতি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি-শেষ, 
তুই কিনা মাগে! তাদের জননি, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ ! 

একদ৷ যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লক্ক। করিল জয়, 

একদা যাহার অর্ণব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময় ; 

সম্তান যা'র তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ, 
তার কিনা এই ধুলায় আসন, তা'র কিন! এই ছিন্ন বেশ! 

উঠিল যেখানে মুরজ-মন্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান, 
স্তায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্তীদাস যেথা গাহিল গান। 
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই তমা সেই ধন্য দেশ! 

ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাদের রক্তলেশ। 

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘিরে আছে আজ আধার ঘোর, 
কেটে যাবে মেঘ, ন্বান গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর, 
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য; মানুষ আমরা; নহি ত মেষ! 

দেবি আমার! সাধনা আমার | ব্বর্গ আমার! আমার দেশ! 

কিসের ছুঃখ, কিসের দৈন্ত, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ। 

জিংশ-কোটি মিলিত-কঠে ডাকে ষখল--*আমার দেশ” ॥ 

(“গান* হইতে গৃহীত ) 



' প্রাতিমা ছিয়ে কি পু্িব 
_দ্বিজেজ্রলাল রায় 

প্রতিমা দিয়ে কি পুজিব তোমারে এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিম!। 
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো! মন্দির ধাহার দিগস্ত-নীলিমা ! 

তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি, 

সাগর, নির্ঝর, ভূধর, অটবী, 

 নিকুপ্টভবন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা। 
সতীর পবিষ্ত প্রপয়-মধু--মা ! 

শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা, 
সাধুর ভকতি, গ্রতিভা, শকতি, 

--তোমারি মাধুরী, তোমারি মহিমা] ; 
যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি-_ 
শতরূপে মা গো বিরাজিত তুমি, 

বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীখে, 

বিকশিত তব বিভবগরিমা । 

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি, 

তোমারে পুজিতে চাই ঘা ঈশ্বরি | 
অমর কবির হ্বদয় গভীর 

ভাষায় যাহার দিতে নারে সীমা 
খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা, 
দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা, 

ছুয়ারে ফ্রাড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে, 

ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ি মা। 

( 'পাষাণী' গীতি-নাটিকায় প্রথম প্রকাশিত 
গান হইতে গৃহীত ) 



জন্মভমি 

_দ্বিজেজ্রলাজ রায় 

কি মাধুধ জন্মভূমি জননি তোমার । 

হেরিব কি তোমারে মা নয়নে আবার । 

কত দিন আছি ছাড়ি, 

তবু কি ভুলিতে পারি, 

তবুও জাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার । 
লালত শৈশব যথা যাপিত যৌবন, 

ভুলিতে যে প্রিয় দৃশ্য চাহে কি গো মন, 
প্রতি তরুতা সনে 

মিশ্রিত জড়িত মনে, 

স্বৃতিচোখে প্রি ছবি হেরি বার বার। 

তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে, 

কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে; 

অভূষণ শোভারাশি, 
মাতঃ তব ভালবাসি ; 

চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার । 

্র্গীয় মাধুর্ধময় ত্বদেশ আমার । 

ক্রেন ম। তোমারি 
-_দ্বিজেজ্রলাল রাস 

কেন মা তোমারি-_ 

সহাস বদন আজ মলিন নেহারি। 
আলুলিত কেশপাশ, 

তব এ মলিন বাস; 

হের্িতে না পাক্সি। 
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নীরবে সজল আঁখি, উধ্বভাবে স্থির রাখি, 
ডাকিছ কাহারে বন্ধ বাহুষুগ প্রসারি ; 

কেমনে সম্ভানগণ 

করিছে মা দরশন 
তব অশ্রবারি। 

€ “আর্ধগাথা” হইতে গৃহীত, ১৮৮২) 

কাছিবে কি ক্ষমা 
_ঘ্বিজেজ্ঘলাল রায় 

কাদিবে কি শেহময়ি জননি আমার; 
পুজক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার। 

যে ভালবাসিত এত, 
পূজিত মা অবিরত, 

দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্র-ফুল-ভার ; 
শেষ দিন যে তোমারে 
বিদাইল নেত্রধারে, 

তার তরে এক বিন্দু দিবে নেত্রাসার ? 
স্থির পাণ্ড মুখ পানে 
চাহিয়ে স্থির নয়নে, 

হবে কি ব্যথিত তব প্রাণ একবার ? 
কাদিবে কি সেই দিন জননি আমার ? 

অথবা মা গুণযুত 
হেরিয়ে অপর স্ৃত 

এ দীন সম্তানে মনে থাকিবে না আর। 
না মা, এ পুত্রেরও তরে, 
তরু-পজ মরমরে, 

গাবে অধোমুখে মৃত্যু-সঙ্গীত তাহার। 



২৩৫২. উনবিংশ শতকের গীতিকবিভ। সংকলন 

সাধ্য সমীরণোচ্ছাসে 
ফেলিবে মা দীর্ষশ্বাসে, 

বঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ-নীহার 
কাদিবে কাদিবে দেবি জননি আমার । 

(“আর্ধগাথা” হইতে গৃহীত, ১৮৮২) 

ভাব্রত আমান 

_দ্বিজেজ্রলাল রায় 
ভারত আমার, ভারত আমার, 

যেখানে মানব মেলিল নেত্র; 

মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, 
এসিয়ার তুমি তীর্ঘক্ষেত্র | 

দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, 

দর্শন ও উপনিষদে দীক্ষা, 

দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, 
কর্ম, ভক্তি, ধর্ম, শিক্ষা । 

€ কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি । 
কে বলে মা! তুমি কপার পাত্রী, 
কমঞ্জানের তুমি মা জননী 
ধমধ্যানের তুমি মা ধাআ। 

ভগবদগীতা। গাম়িল স্বয়ং 

ভগবান যেই জাতির সঙ্গে 

ভগবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর 

যে দেশের ধূলি মাখিয়! অঙ্গে, 

সন্গ্যাসী সেই রাজার পুত্র 
প্রচার করিল নীতির মর্ম) 



স্বিতীয় খণ্ড--দেশপ্রেমবিষয়ক ৩৬৩ 

যাদের মধ তরুণ তাপস 

প্রচার করিল সোইহং ধর্ম । 
€ কোরাস্) ভারত আমার, তাত "আমার ইত্যাদি ॥ 

ছর্ধ খষির অনাদি গভীর, 

উঠিল যেখানে বেদের স্ভোক্স ; 

নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি, 
নহি কি আমরা তাদের গোত্র ? 

তানের গরিমা-স্থতির বত্মে? 
চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,__ 

যাদের গরিমামস্ব এ অতীত, 
তারা কখনোই নহে মা তুচ্ছ। 

€(কোরাস্) ভারত আম্মার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥ 

ভারত আমার, ভারত আমার, 

সকল মহিম! হোক খর্ব ; 

ছুঃখ কি, যদি পাই মা তোমার 
পুজ্র বলিয়া করিতে গব; 

যছি মা বিলয় পায় এ জগব্, 

লুপ্ত হয় এ মানববংশ । 

যাদের যহিমাময় এ অতীত, 
তাদের কখনও হবে নল! ধ্বংস ! 

(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আনার ইত্যাদি ॥ 

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া 
ূ অতীতের সেই মহা-আদর্শ, 
জাশগিব নৃতন ভাবের রাজ্যে, 

রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ ! 

এ দেবভভমির প্রতি তৃণ "পরে, 
আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি, 

এ ম্হাজাতির মাথার উপরে, 
করে দেবগণ পুষ্পবুষ্ঠি । 

€ কোরাস্ ) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥ 

ন্ট) 



ক্র'ন্রোনা অপমান 

--দ্বিজেজ্রলাজ রায় 

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ, 

পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান; 

ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি_ 

করোনা, করোনা তার অপমান ! 

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী 

যমুনা, নর্মঘা, সিদ্ধু বেগবান; 

অই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি ;-- 
করোনা; করোনা তার অপমান । 

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার, 
পুণ্য হল্দীঘাট আজো বর্তমান । 
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা 1 

করোনা, করোনা তার অপমান । 

এ অমরাবতী, প্রতি পদে যার, 

দলিছ চরণে ভারত-সম্তান । 

দেবের পদাঙ্ক আজিও অস্থিত,-- 

করোনা, করোনা ভার অপমান । 

আজো বুদ্ধ-আত্মা, গ্রতাপের ছায়া,_ 
ভ্রমিছে হেথায়--হও সাবধান ! 

আদেশিছে গুন জন্রাস্ত ভাষায়, 

করোনা, করোনা তার অপমান 



ব্বাণী-বক্ছন। 

জননি আমার ! চরণে তোমার 

করিছে প্রণতি এ দীন ভক্ত, 

এস ন্মিতাননে, শ্বেতপল্মাসনে, 

সম্তানে কর মা! সমর্থ শক্ত। 

যবে উরিলে এ ভারতবর্ষে, 

বেদগীতি গাহে বিরিঞ্চি হর্ষে, 

মহ্মা-ম্ডিত চরণ-্পর্শে, 

ভূলোকে জাগিল ছ্যলোক স্বর্গ) 
ভ্রিদিবশ্বাঞ্চিত ও পাদপস্স, 

বন্দিল সাধক গাহিয়া ছন্দ, 
অনল অনিল তপন চন্দ্র, 

সম্্রমে পিল ভকতি-অর্ধ্য। 

কৃজনিল বনে বিহগপুঞ 

গুঞ্তরিল ভূঙ্গ মধুর গুঞ, 
কুহমে ভরিল কানন-কু্জ, 

সে ললিত শোভা নিখিল-পুজ্য ; 

হিমান্ত্রিশেখরে চুটিল গঙ্গা, 

ছুটিল তরঙ্গ পুলক-সংজা, 

স্ববর্ণে শোভিল কাঞ্চনজজ্ঘা, 
আকাশে উঠিল প্রথম হূর্য ] 
গুভদাত্রী শিবে! ও পাদপক্সে, . 
এ দীন সম্ভানে কাতরে বন্দে, 

তোমার বীণার হুতান ছন্দে, 

জাগাও আধারে বিমল দীপ্ি। 



৩৫৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

মনে রেখ শরণাগত এ ভক্ক, 

শ্রীপদে ঢালিছে বুকের রক্ত, 

তুমি মা! কর গো সমর্থ শক্ত, 
তোমাতে হউক সকল তৃপ্থি। 

(“বিভূতি* কাব্য হইতে গৃহীত ) 

মাত. পুজ। 
_-কামিনী রায় 

যেইদিন ও চরণে ভাল্লি দিন এ জীবন, 
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন। 
হাসিবার কাদিবার অবসর নাহি আর, 

ছুঃখিনী জনম-ভূমি,--মা আমার, মা আমার ! 
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়। মাঝে, 
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ; 

ছোটখাটো স্থ-ছুঃখ--কে হিসাব রাখে তার 
তুমি যবে চাহ কাজ,_মা আমার, মা আমার ! 

অতীতের কথা কছি” বতমান যদি যায়, 

সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়; 

গাহি ষদি কোন গান, গাব তবে অনিবার, 

মরিব ভোমারি তরে,--মা আমার, মা আমার ! 

মর্রিব তোষারি কাজে, বাচিব ভোমারি তরে, 

নহিলে খিহাদময় এ জীবন কেবা ধরে? 

যতদিন না৷ ঘুচিবে তোমার কলম্ব-ভার, 
থাক প্রাণ, যাক্ প্রাণ” মা আমার, মা আমার ! 



বঙ্গতামি 
অক্ষয়কুমার বড়াল 

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উতখিত্ে, 

যঁড়েশ্বর্যময়ি, অয়ি জননি আমার) 

তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে 

প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার। 

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি; হিমান্দ্ি-শিয়রে 

করিছেন আশীবাঁদ--ম্থির নেঝে চাহি; 

শুভ্র মেঘ-জটাজালে দুলে বাযুভরে, 

ন্নেহ-অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষ বাহি?। 

জলিছে কিরীট তব--বিদায়-- তপন, 

ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত-রশ্মি-শিখা ; 

জলিয়া-জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন, 

নদীতট-বালুকায় নুবর্ণ-কণিক!। 

গভীর স্ুন্বরবনে তুমি শ্যাযাজিনী 
বসি জিপ্ধ বটমূলে--নেত্র নিত্রাকুল। 

শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-তৃজঙ্গিনী, 

অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শাদুল। 

নব-বরষার চূর্ণ জলদ-কুস্তল 

উড়িয়ে-_ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি *! 
চাতকী ভাকিছে দুরে, শিখিনী চঞ্চল, 

মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত যায় ভরি? । 



উনবিংশ শতকের গ্নীতিকবিতা সংকলন 

বিস্তীর্ঘ পল্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে 
বসে আছ মেঘম্তপে অসিত-বরণা ! 

নক্রকুল নত-তুণ্ড পড়ি” পদমূলে, 

তুলি শুণ্ড করিযুখ করিছে বন্দনা! । 

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চস্দ্রমা ! 

বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ; 

লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্গের শ্যামল স্ষমা, 

চরণ অলভ্ত-রাগ তড়াগে তড়াগে ! 

মৃতিমতী হয়ে সতী, এস ঘরে ঘরে, 
রাখ ক্ষুদ্র কপর্দকে রাঙ্গা পা দু'খানি ! 

ধান্যশীর্য হ্বর্ণবাপি লও রাঙ্গা করে-_ 

ভুলে” যাই--সর্ব দৈম্য, সর্ব ছুঃখ-প্লানি। 

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে লয়ে গাভীদল, 

হিমসিক্ত তৃণভূমি, শুষ্ক পদ্মদল, 

হরিদ্র ধানের ক্ষেত্র, পীত-রৌদ্র-তলে 
বিছায়ে দিয়েছে তব সুবর্ণ অঞ্চল ! 

কুজ্মটি সায়াহে হেরি-_ম্বগযূথ সাথে 

ছুটিছ নিঝর-তীরে চকিতা চঞ্চলা ! 
মদির মধুক-বনে শান জোৎ্সা-রাতে 

লয়ে কুুমি খেক্ষ-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বল! ! 

নিস্তব্ধ জয়ন্তী-চুড়ে সান্দ্র অন্ধকার 

কণ্টকী-লতায় গেছে গোবিভূমি ভরি; 

গহুবরে গহ্বরে বস্ত-বরাহ-ঘৃত্কার 

বহিছে উত্তর বামু শিহরি শিহরি। 

হেরি তুমি সাশ্রনেজে, অবনত শিরে 
পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ ছুঃখিনী । 

ভগ্মত্ু,পে, শিলাখণ্ডে বিনষ্ট মন্দিরে 
খু'ঁজিছ পুত্রের কান্তি অতীত কাহিনী ! 



দ্বিতীয় খণ--ঘেশপ্রেমবিষ়ক ৩৫৯ 

অশোকে কিংগুকে গেছে ছাইয় প্রান্তর ; 
পিকক্-কলতান উঠে দিকে দিকে ; 

চুত-মুকুলের গন্ধে মরুৎ মস্থর 

এস হৃৎপন্মাসনে সব্বার্থসাধিকে ! 

এস চণ্ডীদাস-লীতি, শ্রীচৈতন্ত-প্রীতি, 
রদঘুলাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি | 

প্রতাঁপ-কেদার-বাঞ্ছা, গণেশ-স্কৃতি, 

মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বক্ষিম-জননি । 

(“শঙ্খ হইতে গৃহীত ) 

মআয়েন্র ছেওয়া কোট] ক্কা্পডে 

_রজনীকাস্ত (সেন 
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় 

মাথায় তুলে নে রে ভাই; 
দ্ীন-ছুংখিনী মা যে তোদের 

তার বেশী আর সাধা নাই। 
এ মোটা স্যতোঁর সঙ্গে, মায়ের 

অপার অজেহ দেখতে পাই; 

আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে এ 
পরের দোরে ভিক্ষা চাই । 

এ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের 

সবার প্রচুর অন্্ নাই; 

তবুঃ তাই বেচে কাচ, সাবান মোজ। 

কিনে কলি ঘর বোঝাই । 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা পংকলন 

আয় রে আমরা মায়ের নাষে 

এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই; 
পরেয় জিনিষ কিন্বো না, যদি 

মায়ের ঘরের জিনিষ পাই। 

(১৯০৫) 

বঙ্গ-লক্ষ্যা 
--নিত্যকৃ্ণ বন্দু 

কে আছে অধিনী হেন অবনী-মাঝারে ? 

হেরি নিত্য বিদলিত পর-পদতলে 
স্বর্ততমুখানি মাগো ! তণ্ত অশ্রজলে 
সপ্তকোটি শিশু কা'র করে হাহাকার? 

কিন্ত অয়ি জন্সঘনাত্রি জননি আমার, 
আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে 

স্মরি' কীতিরাশি তোর ;-_প্রেমপুণ্য-বলে 

আজিও অজেয় তুই, গর্ব বহুধার। 

যে মহিমাঁশৈল-শিরে, রাজরাজেশ্বরি, 
আছিস্ বসিয়া, দেবভোগ্য সে বিভব 

আর লভিয়াছে কেবা এ মরত্ববনে? 

কি ছার সম্পদ-সথখ ?-_চঞ্চল লহরী 
কাল-সিন্ধু-নীরে যথা নশ্বর সে সব1-- 

অনশ্বর স্বর্গ মা গো তোর ও চরণে। 

( “সাহিত্য” পত্রিকা, একাদশ বর্ধ, অষ্টম সংখ্যা, 

১৩০৭ সাল, ইং ১৯**) 



ভান্রত-লক্্ী 
_আঅভুলগ্রসাদ সেন 

উঠ গো, ভারত-লম্ম্্ী! উঠ আদি জগত-জন-পৃজ্যা ! 

ছুঃখ দৈস্ত সব নাশি” কর দুরিত ভারত-লঙ্জা! | 
ছাড়গেো, ছাড় শোক-শব্যা, কর সজ্জা 

পুনঃ কমল-কনক-খন-ধান্তে ! 

জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সাস্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ; 
কাদিছে তব চরপণতলে জিংশতি কোটি নরনারী গো । 
কাণ্ডারি ! নাহিক কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে, 
শঙ্কিত মোরা! সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দশে, 

তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে, 

পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে । 

জননি গো» লহ তুলে বক্ষে, সাস্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ; 

কাদিছে তব চরণতলে ঝ্িংশতি কোটি নরনারী গো। 
ভারত-শ্মশান কর পুর্ণ পুনঃ কোকিল-কৃজিত কুঝ্ে, 
দ্বেব-হিংসা করি” চূর্ণ, কর পুরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে 

দুরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপই- পু, * 
পুনঃ বিমল কর ভারত-পুণ্যে । 

অননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সাত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ; 

কাঙ্দিছে তব চরণতলে ভ্রিংশতি কোটি নরনারী গো।। 

ব্লঃ বলত, নত সনব্বে 

_অতুলপ্রসাদ ফেন, 

বল, বল, বল সবে, শত বাণা-বেধু-রবে, 
ভারত আবার জগত-সভায়্ শ্রেষ্ঠ আসন লবে। 

ধর্মে মহান্ হবে, কর্ষে মহান্ হবে, 
নব দিনমণি উদ্দিবে আবার পুরাতন এ পুরবে ! 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী, 

ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী, 
যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমুতবাহিনী | 

প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন, 

প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী। 

বিদুষী মৈজ্রেয়ী খনা লীলাবতী, 
সতী সাবিভ্রী সীতা অরুদ্ধতী, 

বহু বীরবালা বীরেন্ত্র-প্রস্থৃতি, আমরা তাদেরই সম্ভতি | 

ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা, 

অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা, 
নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে | 

ভুলি ধর্ম-ছেষ জাতি-অভিমান, 

জ্রিশকোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজাতি প্রেম-বন্ধনে | 

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে, 

খধি-রাজকুল জন্মেনি মিছে, 

দুদিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে। 

আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য, 

আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বীর্, আসিবে আবার আসিবে | 

এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী, 

এস অনার্ধ গিরি-বনবাসী, 

এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী, -মিল হে মায়ের চরণে 

এস অবনত, এস হে শিক্ষিত, 

পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত, -মিল হে মায়ে চরণে । 
এস হে হিন্দু, এস মুসলমান, 

এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খুষ্টায়ান্, _মিল হে মায়ের চরণে ॥ 



হও প্রত্রমেতে ঘীন্্ 

_অতুলপ্রসাদর জেন 
হও ধরমেতে ধীর হও করমেতে বীর, 

হও উন্নত-শির, নাহি ভয়। 

ভুলি ভেদ্রাভেদ-জ্ঞান, হও সবে আগুয়ান, 

সাথে আছে ভগবান,-্হবে জয় । 

নান! ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, 

বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্; 

দেখিয়া ভারতে মহা-জাতির উত্থান-_-জগঞ্জন মানিবে বিস্বয় ! 

তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কতু ক্ষীণ, 

হতে পারি দীন, তবু নহি মোর! হীন ! 
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদ্দিন--এঁ দেখ প্রভাত-উদয় ! 
স্যায় বিরাজিত যাদের করে, বিদ্ব পরাজিত তাদের শরে ; 

সাম্য কৃতৃ নাহি স্বার্থে ভরে--সত্যের নাহি পরাজয় ॥ 

ত্রাংঅ। ভাশব। 

_অভুলপ্রসাদ সেন 

মোদের গরব, মোদের আশা, আ. মত্রি বাংল! ভাষ! ! 

তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শাস্তি ভালবাসা ! 
কি যাছু বাংলা গানে ! গান গেয়ে দাড় মাঝি টানে, 

( এমন কোথা আর আছে গো ! ) 

গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥ 

এঁ ভাষাতেই নিতাই গোরা, আনল দেশে ভক্তি-ধারা, 

( মরি হায়, হায়রে 1) 
আছে কৈ এমন ভাষা! এমন ছুংখ-শ্রাস্তি-নাশা ॥ 



৩৬৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বস্কিম, নবীন? 

(আরও কত মধুপ গো!) 
এঁ ফুলেরই মধুর রসে বাধলো সুখে মধুর বাসা ॥ 

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্লো। মালা জগৎ জিনে ! 
(গরব কোথায় রাখি গো!) 

তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥ 

এঁ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকৃনু মায়ে “মা, মা” কলে? 
এঁ ভাষাতেই বল্বে। হরি, সাঙ্গ হ'লে কাদ। হাস! ॥ 

ব্াঙ্গালীন্ত্র ম। 

_-প্রমথনাথ রাস্মচৌধুরী 
হিমাদ্রি তোমার শিরে তুষারের শ্বেতছত্র ধরে 
মেঘের ঝালর তাস্ন ঢেউ থেলি দিক শোভা করে 

গর্জে নিম্নে গর গর লক্ষ-ফণা অজগর 

বঙ্গসিন্ধু পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়, 

অঙ্গে অঙ্গে পুশ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায়। 

তব মুক্ত বেণী সম শোভা পায় স্থনীল অটবা 

কাঞ্চী সম কটি বেড়ি ধ্বনিতেছে নাচিয়! জাহ্ুবী 
হিরণহরিতে গড়া সরসী-সরিতে ভরা 

আনন্দ-কানন তব আমোদিত বিহগের গীতি, 
স্বর্গ নামে তব দ্বারে তোমার ও ধূলায় লুটিতে। 
চরে তব শ্টাম গোঠে বেণুররবে ধবলী শ্টামলী, 
কু দেয় ফুলপুঞ্জে পাদপদ্মে পরাণ অঞ্জলি । 

রবি দেয় নিতা প্রাতে কিরণকমল হাতে 

জ্যোৎস্না নামে মৃছপদে বাঁপি লয়ে লক্ষ্মীর মতন, 

রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ । 

তোমার গহনে সদ! উচ্ছৃসিছে কল কল রব, 
মেলি সকরুণ আঁখি দেখিতেছ বোবার উৎসব ; 



হিতীয়খণ্ড--দেশপ্রেমবিববক 

ময়ূর কলাপ ধরে, কোকিল কৃজন করে, 

করিশিশু সনে খেলে রক্গ-ভরে স্েহার্ডর কৰিণী, 

অবিচ্ছেদে খেলে সুখে প্রেমমুগ্ঠ হরিণ হরিণী। 
বক্ষপুত্র দামোদর জললখ। ছুটি বৈতালিক, 

ভীমা পল্মা নৃত্যে ধার টলমল নিত্য দশদিক ? 
নিনাদি তোমার পুরী ভৈরব বাজায় তুরী, 

তব নভ-ম্বর্গ হ'তে ঝর্ ঝর ঝরিছে অমিয় 

ক্ষধিতে যোগায় অন্্র পিপাসিতে শীতল পানীয় । 

নিখিল-সাগর-বক্ষে তুমি যেন কমলে-কামিনী 

বসে আছ পগ্মাসনে মহাধ্যানে দ্িবসযামিনী ; 

খদ্ধি সিদ্ধি ছুই করী শাস্তি-ঘট শুণ্ডে ধরি 
ঢালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদক-হুধা, 

নিজে রহি অনশনে হরিতেছ জগতের ক্ষুধা! । 
উষা! আনে প্রতিদিন ধৃপগন্ধ তোমার আগারে, 

সন্ধ্যা আসে দীপ লয়ে করিবারে আরতি তোমারে ; 

মন্দিরে মন্দিরে শাখ “মা” বলিয়। দেয় ডাক, 
তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দূৰ আর ধান, 

তোমায় আশীষি পুন নমেন আপনি ভগবান্। 

শ্র্গভাব। 

_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 
আহা, দীনা বঙ্গভাষ! ! 

ভাঙ্গে নাই যেন তত্দ্রা-অলস, 
মুছেনি শীতের কুহেলি-তমস, 

কেবল ডউধার অরুণ-পরশ 

বহিয়া আনিছে আশা! ; 

আহ।, দীন! বঙ্গভাষা ? 

আহা দীনা বঙগভাষ! ! 
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আখখানি কথা ফুটেছে সরমে ॥ 

আধখানি ব্যথা লুটিছে মরমে, 
ছলকি ঝলকি তবু মধুক্রমে 

ক্ষরিছে তৃষ্ণানাশা ॥ 

"আহা, দীন! বঙ্গভাব! ! 

ছিলে মুগ্চা কামপুশ্পিতশয়নে, 
শিরীষকোমল বচনরচনে, 
ভাঙ্ষিল কুহক, ছুন্কুভির ত্বনে 

জাগিয়া উঠিলে কবে ? 

রৌন্র, বীর-রসে উঠিলে মাতিয়া, 

বাশরী-আলাপ ক্ষণেক ভুলিয়া, 

তেজন্দিনী-সম! দিলে কাপাইয়া 
বিম্ময় মানিল্গ সবে। 

শুনাইলে ব্যাস, বাল্মীকি এ বঙ্গে, 
ডুবিল কৌরব বিহ্বেষ-তরজে ; 
পিতৃসত্য লাগি ভ্রাতা ভাধ! সঙ্গে 

হন রাম বনবাসী । 

দেখাইলা-_-ভীদ্ম, পার্থ, যুপতি, 
দ্রৌপদী, সাবিজ্রী, দমমস্তী সতী; 

উদ্দিল তৃষিত বঙ্গে জ্ঞানজ্যোতি, 

নিবিড় তমিজ্র নাশি। 

আবার ষথায় ব্রজকুণ্তবন, 

"ললিতলব্জলতার শীলন---* 

ভূলিয়াঁ _শুনিব গাহিছে কেমন, 
তোমার বৈঞব কবি ৮». 
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“সহিতে ন! পারি মু্রলীর ধ্বনি--” 
প্রেমে মাতোয়ার। ধার গোপখনি, 

দেখিব তথায় রাধা, ব্রজ-মণ্থি 

ভক্তের “মাধুর্-ছবি !, 

প্রতীচ্য প্রাচ্যের ভাবসংমিশ্রণে, 
সেজেছ কি এক অপূর্ব ভূষণে ১ 

গ্রবজ্যোতি সম উজলি কিরণে 

সাহ্ত্য-জগদাকাশে ! 

মধুর ভাগার আনিলে লুটিয়া, 

জ্িদিবের গন্ধ আনিলে বহিয়্া, 

নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া, 

কোমল কোরকাবাসে ! 

অয়ি সালক্কারে ! ত্বভাবহুন্দরি 

মধুর-করুণ-রস-অধীশ্বরী ! 
কবিতার চির-প্রিয়-সহচরি 

আরো এস চ'লে কাছে! 

ধন্য, ধন্ত, হে ভাববিচিন্ডে ! 

নহ তুষি দীনা”_-তব ছত্রে ছত্রে 
যৌবনপুলক $ তব পত্রে পত্রে 

বসস্ত চুমিয়া আছে ! 

( “পদ্মা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

ডিপহান্র 

__প্রমথনাথ রাক্সচৌধুরী 

সব ভাল, ভালবেসে হা দিয়েছ তৃমি। 

তোমার দিবস নিশি, তোমার আকাশ, 
তোমার আলোক ভাল, তোমাক বাতাস ; 
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তরু তব ছায়! ঘেক়্, সাজি কল-ফুলে, 

তটিনী যিটায় তৃষা ফিরি কুলে কুলে; 

তব গ্রন্থে করি আমি জ্ঞানন্ুধা পাঁন ; 

শিরে তুলে ঘরে আনি আশীবর্ণদী ধান। 

তুমি দাও স্বাস্থ্য, মাতা, তুমি দাও ধন; 
বক্ষে ধরি আছ মোর গৃহ পরিজন । 

তোমারে ঘিরিয়! নিত্য হয় মহোৎসব ; 

অনিমেষ নেত্রে শুধু হেরিতেছি সব। 
যাহা আনি, মনে হয় তুচ্ছ উপহার, 

তোরি ভাষা! দিয়ে তোর কে দিব হার । 

(গীতিকা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

বঙ্গভুমি 
_প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

নয বঙ্গভৃূমি-্যামাজিনি, 

যুগে যুগে জননি-লোকপালিনি ! 

সুদুর নীলাঙ্বর-প্রাস্ত সঙ্গে 
নীলিমা তব মিশিতেছে বলে । 

চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি, 
রূপসী প্রেয়সী হিতকারিণি ! 

তাল-তমালদল নীরবে বন্দে, 

বিহঙ্গস্ততি করে ললিত স্থছন্দে ; 

আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনি ! 

কিসের ছুঃখ, মাগো, কেন এ দন্ত, 

শৃন্ধ শিল্প তব, ৰিচূর্ণ পণ্য 1 : 
হা অন্ন হা অর, কাদে পুত্রগণ ? 
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ডাক মেছমন্দ্রে হুযুগ্ত সবে, 

চাহ দেখি সেবা জননী-গরবে, 

জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভদ্ষি; 

জান না আপনায় সম্তানশালিনি ! 

গীতিকা। 
_প্রমথনাথ রাক্সচৌঘুরী 

কিঙ্জোক রচিব আজি তোমার লাগিয়া, 

অগ্নি বঙ্গভাবা» 

সোহাগ-সাস্বনা-পাঁশে কেন জড়াইলে দ্বাসে, 
জাগায়ে তুলিলে কেন ভক্তের অন্তরে 

মধুর পিপাসা, 

পুঁজিবার আশা ! 

তোমার নন্দনলোক, বহু উধ্বে” দেখা যায়, 
মৃহিমায় জ্বলে । 

দিশাহারা পক্ষীসম মাঁনসসঙ্গিনী মম 

অতদুূর যেতে যেতে যদি শ্রান্তিভরে 
নামে পলে পলে 

লুটাতে ভূতলে ! 

কোন্ ধ্বনি তব কণ্ে শুনাইবে ভাল, 
আমি কি তা জানি? 

নাহি বুঝি, ভালবেসে কোন্ গান নিবে শেষে; 
আমি কি যোগাতে পারি ওই স্থধামুখে 

স্ধাময়ী বাণী, 
অস্বি বীপাপাঁণি ! 

তবে মুখপানে চাহি করিও না আর 

করুণ প্রত্যাশ। ; 

৪ 
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তব তৃষা স্থগভীর, কোথা পাব তার নীর ; 
কোন্ বলে কোন্ ছলে কেমনে ভুলিব 

আমার নিরাশ, 

অগ্নি মাতৃভাষা? 

তবু যদি চাহ সেবা, দিব আনি পদে 

আমার সকল । 

ভগ্ন-মনোরথ মাঝে মণি-মুক্তা নাহি সাজে 
ভিথারীর ক্ষুধা সম, দাসের গীতিকা 

দৈন্যের সম্বল, 

শুধু অশ্রজল। 

('গীতিকা? কাব্য হইতে গৃহীত ) 

উদ্বোধন 
_প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

শুধু সেহে কাজ নাই, ক্ষমা কর দূর; 

মাতৃযোগ্য গব ভরা, তেজতগ্ত হুর 

আন, মাতা, রুদ্ধকণে। তব দীন ভাষ! 

ধ্বনিতে পারে না কি, মা» অভ্রভেদী আশা 

নিশ্চল অন্তর মাঝে? ও আকুল স্বরে 
জাগুক, নিশ্চিন্ত যারা, মহাত্রত তরে 

সভয়ে সলজ্জে ত্রন্তে! তীব্র অভিমানে 

হের, মাতা, এই সব অবাধ্য সম্তানে; 

দিকে দিকে নিবণসিত করে দাও শেষে 

লভিতে নবীন জ্ঞান দূর দেশে দেশে । 
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'আলম্য সঞ্চয় করি, এরা কোণে বসি 

বলিছে বৈরাগ্য ভারে ! তুমি মাঝে পশি 
দ্বিধা! দ্বাও ভাঙ্গি; আরোহি কর্মের রথে 

সবাই করুক যাআ! দীপ্ত দিব্যপথে । 

( গগীতিকা' কাব্য হইতে গৃহীত ) 

নমে। হিজ্ুন্থান 
__সরলা দেবী চৌধুরাণী 

অতীত-গোৌরববাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দৃস্থান । 

মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি! গাহ আজি হিন্দুস্থান ! 

কর বিক্রম-বিভব-যশ:-সৌরভ পূরিত সেই নামগান ! 
ব, বিহার, উত্কল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, 

গুর্জর, পঞ্জাব, রাঁজপুতান ! 

হিন্দু, পাসি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান ! 
গাঁও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে “নমো হিন্দুস্থান !” 

( কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান-_ 
“নমো হিন্দুস্থান !” 

ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি এক্যগান ! 
মহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি এঁক্যগান ! 
মিলাও ছুঃখে, সৌখ্যে সম্যে, লক্ষ্যে, কায় মনঃ প্রাণ ! 

বঙ্গ, বিহার, উৎক্ল, যাজ্জাজ, মারাঠ, 
গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান ! 

হিন্দু, পার্সি, জন, ইসাই, শিখ, মুসলমান ! 
গাঁও সকল কে, সকল ভাষে “নমে! হিন্দুস্থান [» 

€(কোরাস্) জয় জয় জন্গ জয় হিন্দুস্থান 

“নমে হিন্দুস্থান [* 
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সকল-জন-উৎসাহিনি মম বাণ গাহ আজি নৃতন তান ! 
মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি নৃতন তান! 
উঠাও কর্ম-নিশান ! ধর্ম-বিষাণ ! বাজাও চেতায়ে প্রাণ! . 

বঙ্গ, বিহার, উৎ্কল, মান্দ্রাজ, মারাঠ, 
গুর্জর, পণ্রাব, রাজপুতান ! 

হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান ! 
গাও সকল কে, সকল ভাষে “নমো হিন্দুস্থান !” 

€কোরাস্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান-- 
“নমো হিন্দুস্থান-_ 

(“শতগান” হইতে গৃহীত, ১৯৯০) 

[ ১৯০১ সালের কলিকাতা-কংগ্রেসে গীত ] 

ছায় যুগ আলোকময় 

_-সরল। দেবী চৌধুরাণী 
(১৮৭২---১৯৪৫) 

জয় যুগ আলোকময়, 

হল' অন্যায় চ্যুত শাসন 
নিষ্ঠ রাচার নাশন 
সংস্কার-দৃঢ-আসন 

হল ক্ষয়, 

দিলে বরাভয় 

যুগ আলোঁকময়, 
আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ 

নির্লবোধপুষ্ট-পক্ষ, 

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ 

গাহে জয়। 
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জয় যুগ, অয় যুগঃ জয় যুগ আলোকমক্ । 

আলো্আলোশআলোকময় । 

হল অজ্ঞানতমে ছেদন 
ভ্রাস্তির জাল ভেদন 

আত্মার শত ক্লেদন 

অপনয়, 
দিলে বরাভয়, 

যুগ আলোকময় । 

আজি তেজভরিত ভাঁরত-বক্ষ 

নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ 

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ 

গাহে জয় । 

জয় যুগ, জয় যুগ» জয় যুগ আলোকময়, 
আলো _আলো_আলোকম্য় ॥ 

হল বুদ্ধির মোহ মোচন 

যুক্তি অতি-রোচন 
উন্মেলি শুভ লোচন 

হে সদয়, 

দিলে বরাভয় 

বুগ আলোকময়ঃ 

আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ 

নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ 

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ 

গাহে জয়। 

অয় যুগ? অয় যুগ* জয় যুগ” আলোকম্র, 

আলো--আলো আলোকমস় । 

হ্ল শক্তির পুন বোধন 

পৌকুষ-খণ-শোধন 
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আতের প্রাণ মোদন 

বীরোদয়, 

দিলে বরাভয়, 

যুগ আলোক্ময়। 

আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ 

লিবোধপুষ্ট-পক্ষ । 

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ 

গাহে জয়। 

জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোক্ময়, 

আলো--আলো-আলোকময় । 

(“শতগান” হইতে গৃহীত--১৯** ) 

ভাব্রত-জননী 

_সরল। দেবী চৌধুরাণী 
বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিষ্তা-মুকুট-ধারিণি 

বর-পুত্বের তপ-অজিত গৌরব-মণি-মালিনি 
কোটি-সম্তান-আি-তর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণি-_ 

মরি বিদ্যা-মুকুট-ধারিণি ! 

যুগ-যুগাস্ত তিমির-অস্তে হাস মা কমল-বরণি ! 
আশার আলোকে ফুল্প হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী । 

নব জীবনের পসরা বহিয়া 

আসিছে কালের তরণী, হাঁস মা কমল-বরণি ! 

এসেছে বিদ্ধ, আসিবে খদ্ধি 

শোর্ষ-বীর্ধশালিনি ! 
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আবার তোমায় দেখিব জননি 

সুখে দশদিক্-পালিনী | 

অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ 

খর্পর-করবালিনি ! শোর্ধবীধশালিনি। 

(“শতগান* গৃহীত---১৯০০ ) 

বশ্র-ননী 

--ক্রমান্ছন্মরী ঘোষ 
€ ১৮৭৪-১৯৪৩ ) 

আমার জনমভূমি, 

খভাগিনী মা গো ! 

আর ঘুমায়ো না তুমি, 
জাগোঃ দেহে জাগো! 

শত কবি গান গায়, অর্থ্য দেয় তব পায়, 

আজন্ম দিতেছে ভরি অগ্রলি অঞ্জলি ! 

সেই স্তব-স্ততি বিফল সকলি? 

ছুঃখিনী জননী, ওগো 

বিষাদ-প্রতিযা, 
ভাসাবে কি অশ্রজলে 

তোমার মহিমা? 

চারিদিকে শুন সব আনন্দ-উৎসাহশ্রব, 

তুমি একা বসে আছ, ধূলিবিমলিনা, 
হে আমার জন্মভূমি, অভাগিনী দীনা । 

পতিতা, তাপিতা। 
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হে আমার জন্মস্ভৃমি, 

মুখে তব অন্ধ নাই, 
বুকে জলে চিতা ! 

ঘরে ঘরে, মা, তোমার, উঠে শুধু হাহাকার, 
তুমি হাসিতেছ বসি, চির- ৃ 

তাই মা, তোমার লাগি বাঁজে না এ বীণ। | 
তাই ত ধিকার উঠে 

হৃদয় মাঝার, 

মা যাহারে ছেড়ে আছে 

মিছে গর্ব তার! 

তাই ছিন্ন হীনবল তোমার সম্তানদল 
নাই শক্তি নাই ভক্তি, নাই মান অপমান, 

আছে শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাণ। 

( “রঞ্রিনী” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৯০২ ) 

অন্মত-সন্ধান 

ৃ _স্থুরমানুন্মরী ঘোষ 
আজ টুটিয়াছে মোর মোহের বন্ধন, 
গেছে শঙ্কা, গেছে লাজ, জেগেছে ক্রন্দন 

বহিছে জীবন-স্রোত ভ্রুত বেগভরে, 

সহসা লাগিবে ভাট। উচ্ছল সাগরে ! 

অতীতের খেলাধূলা মিশাবে ধৃজায়, 
আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায় ? 
কৈশোরে ঘোমটা-ঢাকা এই ছুটি চোক, 
দেখে নাই জগতের অক্ষয় আলোক ! 
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আজ বুঝিয়াছি আছে আমারও কাজ 

কেহ বৃথা জন্মে নাই ধরণীর মাঝ ! 
সুক্ত রহিয়াছে মোর স্মৃতির দুয়ার, 
পশিবে না ম্বৃতপ্রাণে সুরভি-সন্ভার ! 

কল্পনা-কবিতাগীর্তি উথলি নিমেষে, 

নিবে মোরে উড়াইয়া অম্তের দেশে । 

( “রঞ্িনী” কাব্য হইতে গুহীত---১৯০২ ) 

নুতন ভ্রাগিণী 
_ম্বপণালিনী সেন 

(১৮৯৮) 

শুধুই গাহিতে গান যদি গো ! জনম মম, 
তবে দেবি! গানে মোর দাও সেই হুর, 

যে স্বরে স্বতেরো প্রাণে অম্বতলহরী বহে, 

যে সুরে জড়েরো করে অবসাদ দূর ! 

ম্কুতে জনমে তবু, পাষাণেতে বহে নদী, 

অঙ্গার সে হয়ে যায় সহসা হীরক 

ষে তীন্্র উন্মত্ত স্থর তড়িৎ সঞ্চারি দেয় 

হাদয় হইতে হদে, ফেলিতে পলক । 

এমন কিয়! শুধু গতানুগতের মত 
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা-বধূর 

সহিত করিয়া খেলা, জীবন স্বপ্রের মত 
করিতে চাহিনা আর সমাপ্ত মধুর | 

আমি অগ্রসর হ'ব সত্যের ধরিয়া হাত, 

সর্ষের রশ্মির মত কিরণ যাহার ? 

নিখিল বিশ্বের সব-ম্বচ্ছ মুকুরের সম, 
সবাই হেব্রিবে ভাহে চিজ আপনার । 
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ক্ষুদ্র যশ অপধশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে ; 

__এ সন্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়াঃ 
কেবল আমারি তরে রেখো না অস্তিত্ব মম, 

- আমারে অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া। 
ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম দাও এক করি দেবি ! 

দাও যোগ করি দেবি! হৃদয়ের তার, 

ওই ক্ষুত্র তৃণগাছি, ওরো সখ, ওরো ছুখ, 

--অন্ভব করি যেন আমায় আমার ! 

_ (শ্মনোবীণা" কাব্য হইতে গৃহীত--১৯** ) 

ছেশতাক্তি 

_-যোগীক্নাথ বন্দু 

সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভালো? শ্বদেশ জননি ! 
কহি বটে, সাধনার ধন তৃমি, নয়নের মণি ! 
কিন্ত যবে অন্তরের অস্তরেতে করি নিরীক্ষণ, 

বুঝি সব শৃন্যগর্ভ, অর্থহীন অলীক বচন। 
গ্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কতকাল? 

পৃত, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল। 

পারিতাম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমারে, 

হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ? 

দারিব্র্যের কশাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, কাদে ভশ্নী মোর, 

বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর? 
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন, 

একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্জালন ? 
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কোটি কে রোগে শোকে শুনি উঠে তীব্র আত'নাদ 
আমি হাসি হাহা ক'রে, নাহি চিস্তা নাহিক' বিষাদ ! 

সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচস়্ ; 

দেশভক্তি ত্যাগে, ধমে+ কর্মে, প্রেমে” _বচনেতে নয় । 

বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হয়ে গেছে প্রাণ, 

কমক্ষেত্রে শক্তি, স্ফপি, অস্তর্ধামী ! কর মোরে দান। 

অকপটে তব পর্দে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ ! 

সত্য সত্য বুঝি যেন মাতৃরূপা আমার ব্বদেশ ! 

সোনাত্র ম্বপন মোতে 

_কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 
(সোনার ত্বপন-মোহে ভূলিও না, ভাই ! সাধনা ! 
এ যে আলেয়ার আলো, মায়া-মরীচিকা, আশ্বাস-ঢাকা ছলনা ! 
ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি” করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা ; 

ওরা বুঝিল কি তব মমকাহিনী, বুঝিল কি তব যাতনা ? 

ওরে স্বণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আহ্বানে বধির কর্ণ; 
তুচ্ছ ফুৎ্কারে দেয় ভেঙ্গে চুরে, সকল সঞ্চিত কামনা ! 

ওরা মোদের দৈন্তে করি? পরিহাস, কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস; 
তৰু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিচ্ষল যাচনা? 

এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি ; 

পরের চরণ না করি+ লেহন, কর আপনার মায়েরে ভক্তি ; 

তবে জাগিবে নবীন রঙ্গে, নব্জীবন নববঙ্গে ; 

বিশ্ব কাপায়ে উঠিবে বাজিয়া রুদ্র-বিজয় বাজনা ! 



াসন-সংযত ক 

-কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 
শাসন-সংযত ক জননি ! গাহিতে পারি না গান! 

( ভাই ) মরম-বেদন! লুকাই মরমে, আধারে ঢাকি মা৷ প্রাণ। 
সহি প্রতিদিন কোটী অত্যাচার, 

কোটী পদাঘাত কোটী অবিচার, 
তবু হাঁসি মুখে বলি বার বার,_ 

'ম্বখী কেবা আর মোদের সমান? 
বিনা অপরাধে অন্ত্রহীন কর, 

অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর 

তবু আশে পাশে শত গু্চর, 

প্রতি পলে লয় মোদের সন্ধান। 

শোষণে শৃন্ত কমলা ভাগডার, 

গৃহে গৃহে মমভেদী হাহাকার, 

যে বলে একথা, অপরাধ তার, 
' হায় হায় একি কঠোর বিধান! 

না] জানি জননি! কত দিন আর, 

নীরবে সহিব হেন অত্াচার 

উঠিবে কি কতু বাজিয়ে আবার 

স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষ।ণ? 



জননী 

_-কামিনীকুমার ভট্টাচার্য 
জাগে ওগো কাঙ্গালিনি, জননি ! 

তব কুটীর-দ্বারে আজি মিলিত তব সন্তান, 
দেশ দেশাস্তর করি' অনুসন্ধান--কুস্থম চন্দন 

এনেছি জননি, পৃজিতে তব চরণ। 

মঙ্গল মন্ত্রে হিন্দু মুসলমান, বিশ্বৃত গর্ব ভেদ 
অভিমান, নব-আশা-পুলকিত প্রাণ, 

দেহি নব শিক্ষা--নব দীক্ষা জননি ! মেলি মুদিত নয়ন । 

কর আশীষ তুলি পুণ্যপাণি' শুনাও নন্দনে তব অভয় বাণী, 
শত বিষাদ ধৈন্ সরম মানি” পড়ুক সরিমা, 

দিকে দিকে তব বিজয়-শঙ্খ-উঠক বাজিয়া বাজিয়। 
পুলক-উতৎসবে হোক্ পরিপূরিত তব দীন ভবন। 





কুভীল্স শবওুও 
ীহত্হ7তীম্বনন্বিম্ব লক্ষ 
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ৰ£ 

সন্ধ্যান্ন প্রচ্দীপ 

_ স্রেজ্দ্রনাথ মজুমদার 

(১) 

হের দেখ জ্লিয়াছে প্রদীপ সন্ধ্যার, 

দেব-রূপ দৃশ্য ধরা”পরে, 

চারিদিকে ছায়! পড়ে কাঞ্চন কায়ার, 
আলো-ছীপ আদ্ধার-সাগরে | 

ললিত লীল্লায় কায, 

হেলে দুলে বীণা বায়, 

শিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ, 

দীপ নয়যেন কোন দেব বিদ্যমান । 

( ২) 

দুর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন, 
চৌদিকে কিরণ পড়ে চিরে, 

আম্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,-- 

জবা যেন যমুনার নীরে। 
আদ্ধারের কলি কায়, 

তায় অন্্রাঘাত প্রায়, 
দীপ দেখি রক্তমাথা ক্ষতস্থান হেন, 

কাল কেশে কামিনীর পদ্মরাগ যেন। 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

0৩) 

জালিয়া প্রদীপ, ঝাঁপি বসন-অঞ্চলে, 
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর, 

বক্ষ আভাশ্মাখা রক্ত বদনমগ্ডলে 

যক্তশিখ। সীমন্তে সিন্দুর, 

চঞ্চল নয়নে চাক, 

প্রদীপ চঞ্চল বায়, 

পায় পায় কাপে "যন, শিখা মনোৌলোভা,-- 

কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা 7 

(৪ ) 

কি ফুল ফুটেছে আহা অন্ধকার বনে,_ 

নদী-পারে প্রদীপ সন্ধ্যার, 

প্রিয়া-মুখ-ধ্যান ঘেন প্রবাসীর মনে, 
যেন শিশু-সুত বিধবার, 

হয়ে গেছে সর্বনাশ, 

আছে একমাত্র আশ, 

হেন নর-হাদয়ের দেখায় আভাস 
মেঘের মগুলে যেন মঙল*-প্রকাশ । 

(৫ ) 
ক্রমে ঘোর হয়ে এল সন্ধ্যার অস্বর, 

পান্থ অতি ক্লাস্ত পর্যটনে, 
অজানিত দেশ, শুধু চৌদিকে প্্রাস্তর, 

দামিনী চমকে ক্ষণে ক্ষণে ; 
হেন কালে হেন স্থলে, 
দুরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে, 

পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার; 

এরি নি রগ রনি ভগগ বাজার! 
* মজজলগ্রহ 
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€( ৬ ). 

বদনের কাছে বাতি জননী চুলায়, 
খল খল হাসে শিশু তায়, 

'আভাম্ আভায় মিশে শোভায় শোভায়, 

হেরে মাত শ্লেহের নেশায় ; 

আগারে বালক-মেলা, 

ছায়া-ধবাধরি খেলা, 

হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন, 

ছায়াধরা খেলাতেই কাটালে জীবন । 

(“নলিনী” পত্তিকায়, ১ম পল্লব, ১২৮৭ সাল, 
৮ম সংখ্যায় (ইং ১৮৮* খুঃ) প্রকাশিত হয়। 
পরে ১৩৯৭ সালের টৈশাখ-সংখ্যা “প্রদীপেস্ও 
প্রকাশিত হয় । ) | 

শ্িশুত্র হাসি 

--হমচ্জ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন 
দিয়াছ শিশুর মুখে ! 

স্বর্গেতে আছে কি ফুল 

মতে? যার নাহি তুল, 

তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে স্থজন ? 
স্জিলে কি নিজ হখে ?. 

কিন্বা, বিধি নর-হুঃখে 
মনে করে,--ও হাসিটি করেছ অমন ? 
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জানি না তুমিই কিনা আপনি সুলিলে 
স্মজনের কালে, বিধি ? 
গড়েছ ত এত নিধি ? 

উহার মতন, বল, কি আর, গড়িলে ? 

নবনীর সব ছাকা, 

স্বন্দর শরৎ-বরাকা, 

তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ? 

কারে গড়েছিলে আগে, 

কারে বেশি অন্ছবাগে, 

স্থজন করিলে, বিখিঃ ক্ুকত্জিলে যখন ? 

ফুলের লাবণ্যঃ বাস 

অথবা শিশুর হাস 

কারে, বিধি, আগে ধ্যানে কত্সিলে ধারণ ? 

ছিল কি হে নরজাতি-্যজনের আগে 
এ কল্পনা ভব মনে? 

অথবা শিশির-কিরণে 

গড়িলে যখন-_এরে গড় সেই রাগে ? 

দেখাক্সেছিলে কি উঠি স্থজিলে যখন 
অস্বত-পিপাহ্থ দেবে? 

কি বলিল তারা সবে 

দেখিল ঘখন অই হাসিটি মোহন? 

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে? 

তবে কেন ছাড়ে তার! 

সখা অন্ধ দেবতারা 

অমৃত-অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ? 
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কিন্বা চেয়েছিল তার! তুমিই না দিলে ; 

দিয়াছ এতই হায়, 

চিরস্থতী দেবতায়, 
ছুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ? 

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন 

কে ন! ভাসে, কে না চাক্স 

আবার দেখিতে তায় ? 

একমাআ্ম আছে অই অখিল মোঁহন-_ 

জাতি দেশ বর্ণভেদ ধর্মভেদ নাই 
শিশুর হাসির কাছে, 

সবি পড়ে থাকে পাছে, 

যেখানে ঘখনি দেখি তখনি জুড়াই ! 

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ, 

দেখিলে তখনি মন 

মাধুরীতে নিমগন, 

কি যেন উৎলি উঠে পূণ করে বুক ! 

আস আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে 

অই স্বরগের উধা, 
অই অমরের ভূষা 

তুলিয়! হৃদয়ে__-দে রে মানবে ভুলায়ে ! 

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদ্বাসী, 
এক হৃদয়ের আলো! 

উহ্ারে করো না কালো, 

অতুলনা দীপ ওটি--নিও না ও হাসি ! 
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চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়। 

চন্দ্রকর বারি-কোলে 

নাচিয়া নাচিয়। দোলে, 

তাও নাহি চাই, বিধি-_-ও হাসিটি দিও ! 

ভাস রে ঠাদের কর-_হাস রে প্রভাত, 

ডাক্ পাখী প্রিয় স্থরে 

দোল্ পাতা ঝুরে ঝ্বুরে 
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-গ্রপাত ; 

উঠুক মানবকণ্ঠে ললিত সঙ্গীত, 
বাজুক “অর্গান” বাশী, 

তরল তালের রাশি 

ছটুক নতকী-পায় করিয়া মোহিত 7 

কিছুই কিছুই নয় 
ও হাসির তুলনায়, 

জগতে কিছুই নাই উহার মতন ! 

কি মধুমাখানো, বিধি, হাঁসিটি অমন 
দিয়াছ শিশুর মুখে! 

(“বিবিধ কবিতা” হুইতে গৃহীত--১৮৯৩ ) 

তীক্ষ 
-শিবনাথ শাস্ত্রী 

লজ্জাবগুঠনে কেন স্ুধাংশু-বদন, 
ঝাঁপ বোন! ভয় নাই আমি লো সরলে, 
ও পবিত্র মুখে তব নীচের মতন 
ফেলিব না পাপদৃষ্টি চাও মন খুলে। 
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দগ্ধ হোক দৃডি তার, প্ুদ্ুক হাদন, 

যার প্রাণে, প্রস্ফাটিত-কুন্ছম-নিন্দিত 
স্থকোমল কাস্তি তব পবিজ্রতাময় 

দেখে, নীচ পাপচিস্তা হয়লো উদিত । 

ওই মুখে স্বর্গশোভা, সে চক্ষে নিরয়, 
ওই নিফলক্ক দৃষ্টি তাহার ভৎ্সন! ; 
সতীত্ব-উল্নত-শুজে তোমার আলম, 

কীট সম ভূলুন্তিত তাহার বাসনা । 

স্তন গো ললনে ! প্রাতে বিহগী যেমতি 
তরল তপন্ালোকে খেলে নিজ মনে, 

কোথা ব্যাধ ধরা-পৃষ্টে ! তুমি লো তেমতি 
পুপ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সেজনে। 

বালকে কুহ্ছম তোলে, পণ্ডিত তাহার 

সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল, 

শান হয়, যায় শোভা, যায় গন্ধ-ভার ; 

থাক বৃক্ষে, গন্ধে দেশ করলো আকুল । 

তুমি নারী, জান নাকি নাবী এ জগতে 

এ মকরু-জ্গতে যেন বটচ্ছায়া-সমা, 

নারী আতপক্র এই জীবনের পথে 

গৃহলম্ষ্পী কুললম্ম্রী নারী নিরুপম]। 

কিন্ত'বঙে নারীজন্সম বড় বিড়ম্বনা, 

তাই ভাবি ও বিশাল হ্বন্দর নম্বনে, 
বহে লা ত ধারা বোন ! নাতীর যাতনা 
এ বঙ্গ-সংসারে দেখে কাদিলে নির্জনে । 
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কে এত সহিষ্ণু বঙ্ঘবালার সমান ! 
বন-মবগী সম ভীরু, লাজে নিমীলিতা, 
প্রেমের কিরণ-স্পর্শে প্রফুলিত প্রাণ, 

সে কিবণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা। 

দেখ বোন! তোমা সম অনেক যুবতী 

এই বঙ্গে পশুসম পুরুষে ভজিয়ে, 
কাদিতেছে দিবারাতি ! প্রেমে পূজে সতী 
পতি সে পবিজ্র প্রেম আপে বিকাহয়ে । 

আরে। কত বঙ্গবালা নিরাশ-সলিলে, 

প্রেম-আশা বিসজিয়ে ৫বধব্য-আগারে 

বসি কাদে, বল দেখি লে কথা স্মরিয়ে 

এ বজে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পারে ? 

তুমি যার তোমারে! কি তিনি লো! স্থন্দরি ! 

আহা যেন তাই হয়! হৃদয়ে হৃদয়ে 
প্রাণে প্রাণে মিশে স্থখে বহুক লহরী 
প্রণয় আনন্দ শাস্তি থাকুক আলয়ে । 

বুঝেছ কি কি পদার্থ প্রণয় জগতে ? 
প্রীণে প্রাণে সদা কথা, প্রাণে প্রাণে লয়, 

এক প্রাণ ম্বোত যেন অন্য প্রাণে বয়, 

ভাঙ্গে না ছেড়ে না প্রেম ষেন কোনমতে । 

প্রণয় সহিষু্ প্রেম মধুরতাময়, 

চক্ষের ক্জ্জল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন, 

প্রাণে স্ুধা-বিন্দু-সেক, প্রেম জ্যোতির্ময়, 

বিষম-বিপতি-ঘোরে, নির্জনে সজন ! 
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প্রেমে ভীরু ছুঃসাহসী, বোবারে বলায়, 

নিরোধে বুদ্ধি করে, হাসার ছুঃখীরে, 
ভুলায় আহার নিত্রা» স্বার্থ দূরে যায়, 
মজে প্রাণ করি সান কুধা-সিন্ধু-নীরে | 

এ প্রণয়ে বাধা কাস্ত আছে কি তোমার ] 

ভাল বেস ভাল বাসা মিলিবে তখনি ! 
সমগ্র প্রাণটি ধরে দিও উপহার, 

সমগ্র প্রাণটি হাতে পাইবে অমনি ! 

কবি আমি দিতে পারি প্রণষের শিক্ষা; 

এই মন্ত্র যনে রেখ ক'বো লে! সাধনা, 

এই মন্ত্রে নিজ কাস্তে করাইও দীক্ষ ঃ 
বিমল আনন্দ-তআোতে ভাসিবে ছ"জনা ! 

( প্পুশ্পমালা” কাব্য হইতে গৃহীত- ১৮৭৫) 

নির্থালিতেত্র বিলাপ 
--শিবনাথ শাজ্সী 

[ নির্বাচিত অংশ ] 

হায় মা! রহিলে কোথা ; এই রসাতলে 
যাই মা] জনম মত সাগরের জলে ; 
নমস্কার, নমস্কার ! দেও মা! বিদায়, 

অভাগা তনস্ব তব যমালয়ে যায়। 

জননি ! তোমার ভালে এ' হেন যাতন৷! 

লিখেছিল পোড়া বিধি, মনের বাসনা 

রহিল মা ! মনে মনে; যাই মা! এখন 

মনে রেখ দয়ামক্ষি! জন্মের মতন । 
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তোমার মহৎ খণ রহিল সমান, 

তিলমাত না শুধিছু আমি কুসস্তান ! 
লইয়া সে গুরু খণ যমালয়ে যাই, 

তোমাকে জননী যেন লোকাস্তরে পাই। 

কোথায় রহিলে প্প্রিয়ে ; চলিন্ছ স্থন্দরী, 

তোমাকে ভবের মাঝে একা পরিহরি, 

দেওলো! বিদায়, যাই জন্মের মতন 

আর কেন খুলে ফেল অঙ্গের ভূষণ, 

এত দিনে বিধুমুখি ! হারালে আমায় 
বিধাতা বিধবা আজি করিল তোমায় ! 

বড় আশা ছিল মনে, দেখিয়া তোমার 

প্রেম-পুর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সংসার ! 

বড় আশা ছিল মনে, মরণ-শব্যায় 

বসায়ে তোমারে পাশে, লইয়া বিদায়, 
চারি চক্ষু এক করে মুদিব নয়ন ! 
আজি সে সুখের আশা দিন বিসর্জন, 
একাকী বিজন দেশে জীবন হারাই, 
পামরের তরে কেহ কাদিবার নাই ; 
এখন রহিলে কোথা জীবনের ধন! 

এস এস একবার করসে রোদন । 

আর যে পাব না দেখা জনমের মত, 

এস এস, বলে যাই কথা গুটিকত। 

আজি সিন্ধু মুক্তি দ্রিল বুঝিবা আমাক ; 
স্ৃখে থেকে প্রাণেশ্বরি, বিদায়! বিদাক্স ! 

কোথা রে অভাগা শিশু ! পাপীর সন্তান ! 

জনমের মত পিতা করিল প্রস্থান ! 

বাছা রে তোমার ছুখে ফাটিছে হৃদয়, 
করেছি জীবন তোর আমি বিষময়, 
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না পাইলে করিবারে পিতৃ সম্ভাষণ, 
না দেখিলে জননীর প্রসঙ্গ বদন ! 

জন্মাবধি ছুঃখভোগে কাটাইলে কাল, 
বস্সোবৃদ্ধি হবে যত বাড়িবে জঞ্জাল! 

পাপীর সম্ভান বলি ঘ্বণা হবে মনে, 

থাকিবে লোকের মাঝে মুদ্দিত বদনে, 

এই সে পাপিষ্ঠ পিতা যমালয়ে যায়, 
মনে রেখো বাছাধন, বিদায় ! বিদাকস ! 

€ তৃতীয় কাণ্ড-_-“নিরাসিতের বিলাপ" 
হইতে গুহীত--১৮৬৮ ) 

ঘাত.হাত্র। 
_--মানকুমারী বনু 

৯ 

মা আমার ! মা আমার ! 
আমারে একেলা ফেলে 

কোঁথ। মাগো চলি গেলে, 

এখানে থাকিতে আমি পারি না যে আর, 

দশদিক করে ধূধূ, 

আধার আধার শুধু, 

আকাশ-অবনীভর। শুধু অন্ধকার । 
৮ 

মাআমার ! মা আমার ! 

মাতৃন্দেহ-পিপাসায় 

হিয়া যে শুকায়ে যায় 

চাতকের তৃষ্ণা! যে মা তব তনয়্ার ; 

কই মা, মমত1 কই, 
£তামারি কক্ুণ! বই 

কতু ঘে এ মহাতৃষ! মিটে না আমার | 
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মাআমার £! মাআমার ! 

খুঁন্ষিতেছি প্রতি ঘরে 

ডাকিতেছি এত করে, 

কোথা যে মিলে না মাগো কিছুই তোমার, 
সে দেবী-মৃরতিখানি 

সে অস্বত-মাথা বাণী, 

সীমাহীন, রেখাহীন, েহ-পারাবা ?: 

মাআমার ! মা আমার ! 

ধরার বিবাক্ত বায় 

লাগে পাছে"মষ গাক, 
তাই যে রাখিতে ঢাকি আঁচলে তোমার, 

আজি কোথা সেই ছায়া, 
কোথা সে মমতা মায়া, 

কোথা সে আরামদাক্ী অভয়া আমার ! 

৫ 

মা আমার ! মা আমার ! 

বস যথা গাভীহীন, 
ব্সরি বিনা যথা মীন, 

আশাশুন্ত চিত্ত যথা চিত্র বেদনার, 
তেমনি (হারায়ে তোম1 ) 

আমি হয়ে আছি ও মা! 

কেমনে সহিছ তুমি এ ব্যথা আমার ! 
তি 

মা আমার ! মা আমার”! 
কে নিঠুর নিরমম 
ভীষণ ভীষণতম, 

করি গেল অনায়াসে হেন অত্যাচার, 
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মার কোল নিল কাড়ি, 

- অরু মাঝে দিল ছাড়ি, 

সরবশ্ম নিল তব অভাগী কন্তার ! 
খঁ 

মা আমার ! মা আমার ! 

নিদারুণ ঠত্রমাঁস 

করি গেল সর্বনাশ, 

সিত নব্মীর তিথি নৃহস্পতিবার-_ 

জলদে লুকাল রবি, 
মসীমাখ। বিশ্ব-ছবি, 

পড়িল আকাশ €েকে অশ্রু দেবতার ! 

মুক্তিপ্রদ প্রাণারাঁম, 

সে তারকত্রদ্দষনাম, 

উচ্চারিত শতমুখে হরিধ্বনি আব! 

আমারে মা দিয়ে ফাকি 

তখনি মুদিলে আখি 

জনমের মৃত ফিরে চাহিলে না আর! 

৮৮ 

মা আমার ! মা আমার [ 

মুখে দি্থ গঙ্জগাজল, 

শিরে দিন পদতল, 

মা মা বলি ভাকিলাম করি হাহাকার । 
হায় মা, নিঠুর মেয়ে, 

তবু দেখিলে না চেয়ে, 

বুঝিলে না কি থে গতি হবে অনাথার ! 
টে 

মা আমার ! মা আমার ! 

তোমা বিনা বহুক্ধরা, 
হবে ষে কালাগ্রি-ভরা, 

তোমা বিনা কে করিবে সঙ্কটে নিম্ভার ? 
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কক্ষন্রষ্ট গ্রহসম, 

এ দীর্থখ জীবন মম, 

ছিড়ে চিরে, ভেকে চুরে করে চুরমাকস ! 

মা আমার ! মা আমার ! 

অত দয়া অত ন্মেহ, 
হানালে কি বাচে কেহ, 

হোক না মানব-ভাগ্য কর্মফল তার । 

হোক না সে শক্তিহীন, 

হোক্ না অদৃষ্টাধীন, 
তবু তো ক্ষমতা তার চাহি সহিবার ! 

১১৯ 

মা আমার! মা আমার ! 
তোমারি চরণ নিত্য, 

যার সর্ব পুণ্যতীর্ঘ, 

প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি এ জগতে সার, 
তার শিরে বজ্র হানি 

কে তোমারে নিল টানি; 

জানি না এ নির্মমতা কার সুবিচার । 

১৭. 

মা আমার ! মা আমার ! 

আজি আমি বড় দীনা, 

আজি আমি মাতৃহীনা, 
“গৃহধর্ধ”, সব কর্ম ঘুচেছে আমার, 

তোমারে বিদায় দিম 

রব আর কিবা নিয়ে, 

সকল কাজের শেষ তব সেবিকার ।. 



তৃতীয় খণ্ড--গাহ্যযবীবনঘিষন্ক ৯০৯৯, 

১৬ 

মাজআমার ! মা আমার! 

ওম! সতী! পুণ্যবতী ! 
ধর্মপ্রাশা শুদ্ধষমতি ; 

তিনকুল উজলিয়া করেছ সংসার ; 
বিশ্বের আরামদাকআ্ী 
অন্নপূর্ণা জগন্ধাআ্ী, 

তোমারে মা রূপে পাওয়া সিদ্ধি তপন্তার! 

পোহালে এ কালরাতি, 

দিও দিও কোল পাতি, 

দেখাইয়া দিও পথ টবতরণী পার, 
তোমার মাহারা মেয়ে, 

পুনঃ মার কোল পেয়ে, 

লভিবে সে শাস্তি তৃথ্থি, আনন্দ আবার, 

পুণ্যদাত্রী মুক্তিদাত্রী তুমি মা আমার । 

( “বিভূতি' কাব্য হইতে গুহীত ) 

নব্বমান্ত্র সন্ধ্যা 
(বিজয়। ) _ বুজনীকাস্ত জেন 

দেখিয়া! পিয়াস না মিটিতে, উম 

বছরের মতন হও অদর্শন ) 

“মা” ভাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিয়া, 
নিষ্তন্ধ হয়, মা, অভাঙগীর ভব্ন। 

কোলে নিযে আমার ন1 জুড়া'তে বুক, 

কেড়ে নিজে যায়, মা, বিধাতা বিমুখ, 
(আমার ) বছরের আগুনে, ঘ্বৃতাকতি দিয়ে, 

পাষাণ হয়ে, কর ৫কলাসে গ 
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তোমার আগমনে চাদ হাতে পাই, 
স্থখের সাথে শঙ্কা, কখন্ 'বা হারাই ! 

(এই) আকাশ হতে খসি”, কথন্ কৈলাস-শশী, 
কৈলাসের আকাশে সমুদিত হন ! 

কোন্বার এসে আমায় করবি শঙ্কাশৃন্য ? 
এত ভাগ্য কোথায়? কি করেছি পুণ্য? 

তোর আগমনানন্দে বিরহের আতঙ্ক 

জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাইনে আস্বাদন । 

কত কি খাওয়াব, সব ভুলে যাই, 

বড় ব্যাকুল হিয়া, স্মৃতি ভাল নাই, 
গৌরি ! তোমায় পৃজে প্রফুল্প সবাই, 

আমার পক্ষে বিধান অশ্র-বরিষণ। 

এঁ অন্ত গেল, অকরুণ রবি, 

নবমীর শশী, পাবাণের ছবি 

এ দেখা যায়, আয় কোলে আয়; 

কাস্ত বলে, মা, আর করিস্নে রোদন । 

( “আনন্দময়ী” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

৷ 

-রজনীকাস্ত হেন 

জেহ-বিহবল, করুণা-ছলছল, 
শিক্পরে জাগে কার আখি রে! 

মিটিল সব ক্ষুধা, সপ্তীবনী সুধা 
এনেছে, অশরণ লাগি রে। 



খত-্গারন্যাজীবনবিষ্বক ক 

শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে, . 
অবশ কশ তন্গ মলিন অনশনে ; 

আত্মহারা, সদা বিষুখী নি সুথেঃ 

তপ্ত তঙ্ছ মম, করুণা-ভরা বুকে 
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা-তাপ সূলি" 

বদন-পানে চেয়ে থাকি রে! 

করুণে বরষিছে মধুর সাত্বনা, 
শাস্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা; 

দেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আখিজল, 

ব্যথিত মস্তক চুদে অবিরল, 

চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে, 

স্থগ্ত হৃদি উঠে জাগি রে। 

আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি, 

শিয্পরে দিল দেখা পুণ্য-লেহরাঁশি, 

বক্ষে ধরি” চির-পীযুষ-নিঝ, 

নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ; 

নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম ! 

অচল! মতি পদে মাগি রে ! 

( “বাণী” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

অন্ত রোছু 
--৫বেজ্নাথ ০দন 

"এতদিনে মহাত্রত সাজ হ'ল মোর--- 

রাখ বোন ফুল, তেল, গুজিকাটি তোর; 

সময় বহিয়! যায়, কি হতে মান-সঙ্জায় ? 
রুক্ষবেশে, রুক্ষকেশে ভেটিব তাহায়। 
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পরেছি নিন্দুর আমি, গৃছে এসেছেন স্বামী, 
জলের বাকি তবে কি রহিল হায়? 

চল্ বোন রান্নাঘরে, আজি পরিপাটি করে, 
রধি ছুইজনে মিলি পায়স ব্যঙ্জন। 

বিদেশ বিডূয়ে হায়, অনাহারে অনিশ্রায় 
কত কষ্ট পাইয়াছে গরীব ব্রার্ষণ 1”. 

বাড়ী ফিরে এল পতি, চিরবিরহ্িণী সতী 

হাসিছে মধুরে কিবা গালভরা হাসি! 
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি । 

পড়ে গেল হুলসুল পাড়ার ভিতরে। 

করিয়ে শ্বগ্তর-ঘর বু বহুধিন পর 

এসেছে, এসেছে কন্তা নিজ পিতৃঘরে। 

বহুক্ষণ মা'র কাছে, খানিক পিতার কাছে, 

খোকারে পিঠেতে তুলি খানিক বাগানে; 

খুকির ধরিয়া কর দেখে তার খেলাঘর, 

দুটি কথা খানিক সইর কাণে কাণে। 

ঝি-মারে বসায়ে দুরে সলিতা৷ পাকায় ধীরে, 
কতু কাটে ফলমূল মার কাছে বসে? ; 

ছোট বৌ'র হাত হ'তে কাড়ি” লয়ে আচম্বিতে 

নিজে কত সাজে পাঁন মনের হরষে। 

বু বহুদিন পরে কন্া আসি পিতৃ-ঘরে 

মৃতিমান হানি যেন ছুটিয়া বেড়ায়__ 
হায় রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায়! 



কোটাব পিক্দুরর 
--০বেজ্নাথ মেন 

কেন আহা নিতে চাও কোটার সিন্দুর | 
সেই আচ্ুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্, 

অধরে লাগিয়ে থাক্ চুম্বন মধুর ) 
কেন আহা নিতে চাও কোটার সিন্দুর ? 

রডে-রঙে থেঁসাথেসি, রাগে-রাগে মেশামেশি, 
| থাক্, থাক্, নিও না ও কৌটার সিন্দুর ! 
ও রাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় ছুঃখ পাবে! 

মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর ! 
কেন আহা নিতে চাও কোটার সিন্দুর ? 

রেখে দে যতন ক'রে ;_দেখিস্ তখন 
ছুঃখিনীর হবে যবে অস্তিম শয়ন । 

অবাক্ হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি, 
সিন্দুরের কৌটা খোলে আপন! আপনি! 
তাম্থুলের বাটা খোলে আপন! আপনি 

অধরে তান্থুল-রাগ, লঙ্গাটে সিন্দুর-দাঁগ, 
চ'লে যাবে উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়ে রা'গিণী, 
তুহাদেরি মাঝ দিয়া বিধবা! ভামিনী ! 

তোরা সব এয়ো৷ মিলে, কৌটা খুলে নিস্ ঢেলে, 
ললাটে সিন্দুর-ফোঁট। দিস্ ভরপুর ॥ 
আহা এবে থাক্ প'ড়ে কৌটার সিন্দুর । 

( “অশোক-গুচ্ছ* হইতে গৃহীত--”১৯০০ 
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রাণীর ঢুমো। 
-শ্দেবেজ্জনাথ জেন 

“দাও রাণি, চুমো দাও”--ছু'বাছ জড়ায়ে 

মার গলে, রাণী গিয়া করিল চুম্বন! 

উধার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে, 
পড়িল রে প্রজাপতি বিচিন্ত্রবরণ ! 

শুক্র-তারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে, 

হেরি যেন হিমাংশুর পাওুর বদন ! 
কনক-চম্পক হেন পড়িল গড়ায়ে, 

ভূমি-চম্পকের শাখে ; মরি কি মিলন ! 

মরি মরি কি মিলন !-_-কত ভাগ্য-ফলে, 

ছুঃখী মোর! পাইয়াছি তোরে ওরে রাণি! 
ধন গেছে, হ্থুখ গেছে, আশা গেছে চ'লে, 

তবু ফল-ফুলে ভর! দাব্গ্ধ প্রাণী ! 

আয় রাণি, বুকে আয়-_থাকুক্ কবিতা, 

চুমো খাই--তুলে যাই বিশ্বের বারতা ! 

( “অপূর্ব শিশুমঙ্গল” হইতে গৃহীত) 

থোক্াবাবু 
--দবেজ্ঞানাথ ০সন 

কহিলাম চুপি চুপি, “ধরণ তোদের 

সকলি রহম্যময়! শিশু-রাজত্বের 

ব্যবস্থা, আইন, বিধি অদ্ভুত সকলি ! 
কেন আকাশের পানে তাকায়ে কেবলি 

করিস্ দেয়ালা? কেন পায়ের আঙ্গুল 

চুষিস্ অনন্তমনে ? হায় রে বাতুল !” 



তৃতীয় খশ্ড---গাহস্থ্যজীবনবিবয়ক ৪০৪ 

কে যেন উত্তর দিল নীরব ভাবষায়- 

প্র্গ-অম্বতের ব্বাদ ভোল! কু যায়? 

এখনও যায় নাই আলোকের নেশা; 
এখনও ঘোচে নাই আধার-কুয়াশা ; 
এখনও চুধি-কাটি আর ঝুন্ঝ্নি 
সাধেনি তাদের কাঁজ- এখনও শুনি, 

শিয়রেতে দেবশিশু বাজায় নৃপুর, 

নারদের বীণ! বাজে মধুর মধুর ! 
তাই শুনে গদ গদ আহলাদে ভাসিয়া 

করি গে দেয়াল ; তাই থাকিয়া থাকিয়া, 

নীরবে চুম্বন করি আপন চরণ, 
যখনি সে স্থথম্তি হয় গো স্মরণ ! 

উর্বশী অস্ৃত-বাটি আনন্দে ধরিত ! 

ইন্দ্রাণী সে স্থধারাশি পিয়াইয়া দিত !” 

( "অপূর্ব শিশুমজল' হইতে গৃহীত ) 

৬3081) 

দেবেন্দ্রনাথ ০সন 

মহা আস্ফালন করি, গৃহে যবে আইল ডাকাত, 
কপাট খুলিয়া দিস, দিল তারে ধনরত্বরাশি 

যত ছিল, কিন্ত সে গে হাসি হাসি, আসি অকম্যাঁ, 

বুকে উঠি, ছটি বাহু প্রসারিয়া,__গলে দিল ফাশি ! 
তার কাছে জ্রস্ত হয় পরিজ্ঞন, যত দাস দাসী ! 
বগি যেন দেশে এল ! প্দস্থযরাজ* শিবাজী সাক্ষাৎ! 

ওরে দস্থ্য ! আর কেন? ক্ষমা কর, যোড় করি হাত, 
হৃদয়-ভাগার খালি! সব তুমি লুটিয়াছ আসি! 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

ওরে শিশু ! নাহি তোর ঢাল, খাঁড়া, শাণিত কপাণ; 

কিন্ত তোর দত্তহীন দু-অধরে ওই চারু হাসি, 
কাড়িয়া লয়েছে মোর ভালবাসা-নেহরত্বরাশি ! 
তোর হাতে কি দুর্দশা! আমি এবে ভিথারী-সমান ! 

কেবা শোনে কার কথা? দন্য মোর কেশরাশি ধরি, 

হাসিতেছে খল্থল্- চারিধারে মুক্ত। পড়ে ঝরি ! 

( “অপূর্ব শিশুমলল” হইতে গৃহীত ) 

োক্তাবানু 
_ দেবেজ্দ্রনাথ সেন 

মোর কণ্ঠ জড়াইয়া, শিশু কহে “সবারি কবিতা 
হ'য়ে গেল!__মোর কই? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা?” 
খোকার সে কাদে। কাদে। মুখখানি, আধো আধো ভাষ। 

নিরথি, হইল মোর চিত্ব-রাঁধা ছুঃখিতা, লজ্জিতা ! 

কহিলাম মনে মনে “খোকাবাবু, ভ্রাতা, ভশ্বী, পিতা, 

সবারি তুলনা আছে ! স্যট্টিছাড়া ! কোথা তোর বাসা? 

চন্দ্র হারে, তারা হারে তোর কাছে !--একি রে তামাসা ! 

লাজে তাই অধোমুখী আমারো! এ বাসস্তী কবিতা 
শাদ! কুন্দ নিরানন্দ হেরি তোর অতি শুভ হাসি; 

লাল পদ্ম লাজ পায়, হেরি তোর টুকটুকে মুখ ! 
কেমনে কবিতা লিখি? যাদু! তুই আনন্দের রাশি ! 
তোরে হেরি আশা, প্রেম, প্রীতি, জেহে, ভরি গেল বুক ! 

অপূর্ব বাৎসল্য-ভাব চিতে জাগে !--বুঝি এত কালে, 

পাব আমি নীলকান্ত-মণি-ধনে, ননীচোরা লালে । 

(“অপূর্ব শিশুমজ্ল” হইতে গৃহীত: 



শিশিত্রক্ুমন্ 
-দেবেজনাথ সেন 

আয় যাছু শিশিরকুমার ; 

আয় আয়, এ বুকে আমার ! 
হেরি তোর মুখ-ইন্দু 

উলিছে হুধা-সিদ্ধু৮- 

কল্লোল-হিল্লোলময় গ্রীতি-পারাবার ! 
ওরে মোর অতুল, অতুল, 

নব বসম্তের নব ফুল, 

রক্তপদ্ন, গোলাপ গরবা, 

গন্ধরাজ, টগর, করবা, 

ইহাদের সাথে আজি করিব না ও মুখের তুল! 
ক্ুগভীর অরণ্য-অটবী-- 

দক্ষিণ-কাননে এক হেরেছিনু জ্যোতির্ময় ফুল, 
মহিমার ছবি ! 

বন আলো করি ফুল হেসেছিল, অজানা, অচেনা, 

রূপ তার ফাটি পড়ে, 

অঙ্গে অঙ্গে দ্যুতি ঝরে! 

চন্দ্রকাস্তমণি-দেহে ঝরে যথা ঠাদের জোছনা । 

বিভোর বিভোর ফুল নিজ গরিমায় ! 

নামের কলক্ব-চিহ্ু নাহি তার গায় ! 

ওরে যাছু, তুই সেই ফুল, 

অতুল, অতুল! 
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ওরে মোর মনচোর, 

সরল হাসিতে তোর, 

ধর! পড়িয়াছে মরি, 

আদি-রহম্তের কাঁয়া ! 

বড়ই লাগেরে ভাল, 

তোর ফুটফুটে আলো; 

পলায়েছে 

সংশয়ের, সন্দেহের আব ছায়া ! 
উষার আলোক 

উছলিছে মুখে তোর» 
দেখা যায় ভূলোক, ছ্যলোক ! 

৩ 

রে স্বচ্ছ সরসী ! 
বিদ্বিত বদনে তোর, 

নীহারিকা, পূর্ণিমার শশী ! 

একি স্থির নীর! 
পরিষ্কার, পরিষ্ফুট ! দেখা যায় অন্তর, বাহির। 

চিত্তসরে, নিদাঘে নিঝুম, 

আমার এ প্রাণবৃদ্তে ছিল আহা! কুমুদ কুস্থম !- 

তোর ও মোহন স্পর্শে, 

জাগিয়া উঠিছে হধে, 
আমার এ যামিনী-কুস্ুম ! 

বুঝিয়াছি, ম্র্তাধামে, দেবতার করুণার নীর, 
শিশুর পরশন্ুধা ! সঞ্জীবনী নিশির শিশির ! 

(“অপূর্ব শিশুমঙ্গর” হইতে গৃহীত ) 



শ্শিশুত্র স্তন্যপান 
--ছেবেজ্ালাথ জেন 

লোকে বলে অতুলন1 কালিদাপী উপমাঁ_ 
নিক্তিতে ওজন ক'রে, 

দেখ দেখি ভাল ক'রে, 

বোঝা যাক কার কত উপমার গরিমা ! 

বলিহারি, বলিহারি, 

মোর পাল্লা! হ'ল ভারি, 

খর্ব-গর্ব হয়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা ! 

২ 

“ওই দেখ প্রজাপতি ব'সে আছে কুস্থমে-- 
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া, 

আত্মহারা, দিশেহারা, 

চক্ষু বুজে, করবীর মুখ চুমে নিঝুমে ! 

কারো ঠা কোনো ঠা, 

ইহার তুলনা নাই; 
কে পারে দেখাতে এর উপমা নিখিল ভূমে ?” 

৯১৮ 

ও তুলনা মোর কাছে তুল নাহে তুলনা! 

সৌন্দর্য-এশ্বর্ধ লাগি 
আমি গে সর্বন্থত্যাগী । 

বিবাগী-বৈরাগী-সাথে কোরো না রে ছলন। ! 

রেখে তব রঙ্গ ছল, 

ছুই চক্ষে দিয়ে জল, 

শুদ্ধ-অস্তঃপুরে গিয়ে দেখে এস সুষমা ! 

শুক্রতার! ক্রোড়ে লয়ে বসে আছে চন্দ্রম! ! 
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৪ 

চুপ! চুপ,! চুপে এসে, এথানে থাক বসে 
জননী-উৎসঙ্গে শিশু ভুঞ্ধ খায় নীরবে ; 

গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত-সৌরভে ! 
অনুপম, অপরূপ! দেখিছ না? চুপ! চুপ! 

দেখিছেন দেব সব এই দৃষ্ঠ নীরবে ! 
এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি, 

চক্ষু বুজি !--ভূঙ্গ ষেন কমলের আসবে! 

ফুল্প বুক !-_রাজা যেন বৈভবের গরবে ! 

আত্মহারা! প্রজাপতি যেন পুষ্প-গরভে ! 

তুমিও গো চুপে এসে, এইখানে থাক ব'সে__ 
একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে 1-_ 
ভাতিছে স্বর্গের আলো! ওই দেখ পূরবে ! 

৫ 

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা-_ 
নিক্তিতে ওজন ক'রে, 

দেখ দেখি ভাল ক'রে 

বোঝা যাক কার কত উপমার গরিম! ! 

বলিহারি, বলিহারি, 

'মোর পাল্লা হ'ল ভারি, 

খর্ব-গর্ব হ'য়ে গেল সর্ব-কবি-মহিম! ! 

(“অপূর্ব শিশুমঙ্গল” হইতে গৃহীত) 

ভেয়ে ভয়ে | 

_শিরীজ্দরমোহিনী দাসী 

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, যাস্ ফিরে ফিরে? 

কচি কচি ঠোট ছুটি কেন ফাপে ধীরে? 

বিষাদ-গভভীর মুখ, 

দেখে কি কীপিছে বুক ?. 
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--ঢল ঢল আঁখি-যুগ ছল ছল নীরে ! 
আসিতে সাহস নাই, 
ছুয়ায়ে ঈ্লীড়ায়ে চাই” 

ভাঁকিলেই এস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে! 

আমার মেহের লতা, 

তুমি কি বুঝেছ ব্যথা ! 
কাপিছে অধর-পাঁতা, অভিমানী মেয়ে রে! 

মুচেছি, মা, আখি-জলে ঃ 

ভয় কি, মা, আয় কোলে ! 

ডাকি দেখ. “মা” “মা” বলে, আয় বুকে, রাণি রে! 

- আয় বুকে অবশিষ্ট হুখ-হাসিখানি রে ! 

(“অশ্রুকণা” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৮৭) 

গোত্র 
_শ্িরীআ্মমোক্ছিনী দাসী 

কোথ। হ'তে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর ; 

সর্বন্থ লইলি হরি যাহ! কিছু ছিল মোর। 
কোলের উপরে বশে" 

হৃদয় লইলি চুষে'__- 
বুকেতে কাটিয়া! পিধ, এমনি সাহস তোর ; 
কোথা হ'তে এলি রে ছুদে রেক্ষুদে সিধেল চোর । 

কিছু থুতে সাধ নাই, 
সকলি তুহার চাই ; 

মুখের তাস্থুলটুকু, 
সিখির সিন্দুরটুকু, 

গলার হাক্থলি হার-_বাহুর কনক ভোর ৮ 
চাই আকাশের ভাদ কপালের টিপ. তোর । 
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হায়রে সিধেল চোর, 
আরো! নিতে বাকি তোর! 

নয়নের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা, 

তৃযার পানীয় নিলি, নিলি গ্সেহ-ক্ষুধা ।_- 

নিলি যৌবনের চারু 
কাস্তি মনোহর । 

মরমে কাটিয়া সি'ধ 

নিলি সর্বত্তর ।-- 

কোথা হ'তে এলি তুই রে ক্ষুদে তন্কর ! 

নেই ভয় নেই শ্রাস্তি, 
অল্লান-কুহ্থম-কাস্তি, 

গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর ।-- 

বন্ধিম অধরপুটে 

দুধে দাত ছুটি ফুটে 
পলকে পলকে ছুটে হাসির লহর ! 

ভূত ভবিষ্যৎ নিলি+_ 

নিলি বর্তমান ; 

হরিলি সমগ্র ধরা 

জগতের প্রাণ; 

আপনা হারায়ে শেষে হাসি-ভাবে ভোর, 
কোথা হ'তে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর | 

এই কান্না এই হাসি, 
রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি ;-- 

গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাছ-ভোর, 

সর্বন্থ লইলি হরি ক্ষুদে ছু'দে চোর ! 

( “শিখা” কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত--১৮৯৬ ) 



গ্রাম্য-ছাঘি 
-গ্িরীজ্মমোছ্নী দাসা 

মাটিতে নিকানে। ঘর, . দাওয়া-গুলি মনোহর, 

সমুখেতে মাটির উঠান । 
শ'ড়ো-চাল-খানি ছাটা, লতিয়! করলা-লতা 

মাচা বেয়ে করেছে উখান ! 

পি'জারায় বস্ত্র বাধা, “বউ-কথা” কহে কথা, 

বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ; 
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝার, 

খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে । 

কাণে ছুল, ছুল্ ছুল্, গাছ-ভরা পাকা কুল্, 
ধীরে ধীরে পাড়ে ছুটি বোনে ! 

ছোট হাতে জোর করে, শাখাটি নোয়ায়ে ধরে, 
কাটা ফুটে হাত লয় টেনে । 

-পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল, 
হাস ছুটি করে সম্ভরণ; 

পুকুরের পাড়ে বাশ-বন। 

শৃন্ত জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল, 

সাই সাই বাষুর ম্বনন, 
রোদ-টুকু সোণার বরণ। 

লুটায় চুলের গোছা, বালা ছুটি হাতে গৌজা, 
একাকিনী আপনার মনে 

ধান নাড়ে বসিয়া প্রাণে । 

শাস্ত, স্তব্ধ ছিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে ; 

তরু-তলে রাখাল শয়ান ; 

সরু মেঠো রাস্তা দিয়ে পথিক চ'লেছে গেয়ে, 

মনে পড়ে সেই মিঠে তান । 
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আজি এই দ্বিগ্রহরে, বাল্য-স্থতি মনে পড়ে, 
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গানি। 

হুধাময়ি জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি, 

(“অশ্রকণা' কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত---১৮৮৭ ) 

গার্থন্থ্য চির 
' --শিরীজ্জমোহিনী দাসী 

ফুটফুটে জোছনায়, ধবধবে আঙ্গিনায়, 

একখানি মাছুর পাতিয়ে, 

ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে, 
গৃহকাজে অবসর পেয়ে। 

সাদা সাদা মুখ তুলি', জুঁই, শেফালিকাগুলি, 
উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে ) 

প্রাচীরেতে সুশোভিত রাধিকা, ঝুমুকালতা, 
ছুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে । 

মুদু ঝুরু ঝুরু বায় ব্সন কাপায়ে যায়, 

ঝ'রে“পড়ে কামিনীর ফুল; 

প্রশাস্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে, 

অলসেতে আখি ঢুলু ঢুল্! 

মুছু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে, 

গায় ঘুম-পাড়ানিয়! গান। 

মোহিয়! সুত্যর ভাষে, আকুল কি ফুলবাসে, 

পিঞ্জরে ধরেছে পাখী পিউ পিউ তান ! 

শিয়রেতে জেগে শশী, যেন সে সৌন্দর্ধরাশি, 
নেহারিছে মগ্ন হ'য়ে ভাবে । 
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ছেলে ভাকে “আয় চাদ” মা বলিছে “আয় চাদ” 

কি করিবে চীদ মনে ভাবে ! 

মা নাই ঘরেতে যার, ছেলে কোলে নাই যার, 
যত কিছু সব তার মিছে! 

চাদে চাদে হাসাহাসি, চাদে চাদে মেশামেশি, 

ত্বর্গে মতে? প্রভেদ কি আছে ! 

( “অশ্র-কণা” কাব্য হইতে গৃহীত ---১৮৮৭) 

ভিথান্িণী মেয়ে 
_মনকুমারী বস্থ 

১ 

দিনমান যায় যায় প্রায়, 
গেল পোদ গাছের আগায়, 

কে ও গা পথে বপি” এমন সময় ?-- 

না না না, আমারি ভুল, গান ও তো নয়; 

পরাণে কত কি ব্যথা পেয়ে, 

কাদে এক ভিখাবিণী মেয়ে ! 

২ 

কত ছুখে আহ রে ! নাজানি, 

শুকায়েছে সোণা মুখখানি ! 

ছেঁড়া বাস জুড়ে তেড়ে ঢাকিয়াছে কায়, 

কত দিন তেল বুঝি পড়েনি মাথায় ! 

অই শুন! বড় বেদনায় 

নিজে কেদে পরেরে কাদায় ! 



৪১৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকজন 

৯১০ 

“এ জগতে কেউ মোর লাই 

আমি আজি ভিখারিণী তাই; 
ছুয্নারে ছুয়ারে ভাঁকি “ভিক্ষা দাও' ব'লে, 

ঘর নাই, রে'তে তাই থাকি তরুতলে ; 

কিছু নাই আমার সম্বল, 

সবে ধন নয়নের জল ! 

৪ 

ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়, 

অভাগিনী নীরবে তাকাম্ব; 

“পাছে রাগ করে” ভেবে কথ! বলি নাই; 
তার! কেউ নহে মোর বোন কিংবা ভাই; 

তাই তারা আমারে ভাকে না, 
মোর পানে চেয়েও দেখে না! 

এ জগতে কে আছে আমার, 

আমার বলিবে “আপনার? ; 

আপন। আপনি কাদি কেউ নাহি শুনে, 
আমারে জগতে কি গো! কেউ নাহি চিনে? 

এ দেশে তো এত আছে লোক, 
মোর তরে কেবা করে শোক ? 

৬ 

হায় বিধি! আমার কপালে, 

মরণ আছে কি কোনো কালে? 

বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা”ও গেছে চ'লে, 

একা আমি পড়ে আছি, এত সব" বলে, 

ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে, 

অভাগারে যমে ভয় করে। 
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তিনদিন ভাত নাই পেটে, 
চলিতে পারিনে পথ্থ হেটে । 

আকাশে উঠিছে মেঘ উড়িছে পরাণ, 
যদি আসে ঝড় জল কোথা পাব স্থান ? 

এইমাআ ভিক্ষা দাও হরি ! 
আজ যেন এক্ষেবারে মরি ! 

| 

দারুণ দুঃখের জাল স'যে, 

বেঁচে আছি আধমরা হয়ে; 
এখন বাসন শুধু, জনম-মতন-_ 

মরণের কোল পাই করিতে শয়ন ; 
এ জগতে কেউ যার নাই, 
মরণ! তুমিই তার ভাই !” 

৪ 

কচি মুখে এ বিষাদশ্গান, 
শুনে কার কাদে না পরাণ? 

আয় তোরা ভাই বোন, সবে মিলে যাই, 

ছুখিনীর আখি-জল যতনে মুছ্াই ? 
আমাদের মাঙ্গষের প্রাণ, 

কেন হবে নিরেট পাষাণ ? 
১৬ 

চল্! তোরা ওর হাত ধ'রে, 

ভেকে আনি আমাদের ঘরে ; 

এ জগতে কেউ ওর আপনার নাই, 
কেউ হ'ব বোন মোরা কেউ হ'ব ভাই; 

তা হ'লে ও বেদন! ভূলিবে, 

ত৷ হ'লে বা পুলকে হাসিবে ! 
(“কাব্যকুনুমাঞ্চলি? হইতে গৃহীত-_-১৮৯৩ ) 

৭ 



আন্তাথি 
_-মানকুমারী বজ্র 

(কোন সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত ) 

তুমি আসিবে তা, করিয়া শ্রবণ, 
দেখায়েছে আশা হুখের ব্বপন ; 

হেরিব একটী অমূল্য রতন, 
থেলিতে পাইব একটী সাথী ; 

ভোমারে আনিতে আগ বাড়াইব, 

আদরের ধন আদরে আনিব, 
সথমঙ্জল শখ স্থথে বাজাইব, 
ঘরে জ্বালাইব মজল-বাতি । 

২ 
জড়ায়ে ধরিয়া জননী উবায়, 
শিশু রবি রাঙা কিরণ ছড়ায়, 

ভাদের ভাকিয়!। এনেছি হেথায়ঃ 

দেখাতে তোমারে সোহাঁগ-ভরে ও 
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে, 
এ আনন্দধামে আনন্দ বাড়িবে, 

রাঙা পা ছু'খানি যেখানে রাখিবে, 
কুহ্ছম ফুটিবে কুহুম পরে । 

৮১, 

কিন্ত, হাঁ! কলিত সে স্খ-কামনা 
মনেই রহিল--কাজে তা? হল না 

ভেঙে দিল ঘুম--ন্ঠির চেতনা 1 
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দুরে ১ 
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সেই ক্ধবি পুন পশ্চিমে হেঙ্লিল, 
উষার সে আলো! আধারে মিলিল, 
বীণা বাঁশী সব বেস্ুরা বাছিল, 

হায় ! তুমি গেলে অজানা পুরে ! 

| 

একদিন--ম্ি ! তাও দাড়ালে না, 

কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না, 

ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না 

গোলাপ-মুকুল পড়িলে বরি ! 

স্বিতীয়ার সেই শিশু-শশি-সম, 

একবিন্দুখানি--তবু নিরুপম ! 
নিদয়্ নিঠুর কাল নিরমম 

দেখিতে দিল না নয়ন ভরি ! 

€ 

মা'র বুকে ভর! অয্বতের সিন্ধু, 
পেলে নাক স্বাদ তার একবিন্দুঃ 
দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইনু, 

আশীষ আদর সকলি ফেলে, 

আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেল 

ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন, 
তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন? 

তুমি তো “অতিথি” চলিয়া! গেলে ! 

( “কনকাঞ্জলি' কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৬ ) 



ভ্যর্থন। 
--আনকুমাক্সী বন 

€ কোনও সগ্যোজাত শিশুর প্রতি ) 

পথ ভুলে এ মর-জগতে 
এলি হদ্দি যা! আনম আম্ম! 

হাদস্তের সোহাগ-মযতঙ্ 

দিব তোরে সহম্্র খাকাক্স । 

ব্ব্সগের এক বিস্ু আধা, 

কিন্নরের “মোহিনী” ভান-_- 
পরশনে সুখে ভেসে যাক 

আমাদের মানব পরাণ । 

চিন্সদিন আঅতৃপগু হিয়ায় 
ধর! বুঝি ছিল তোর তবে, 

সাধ-আশা পথ চেয়ে ছিল 
তোরি লাগি অতৃপ্ত অন্তরে । 

ফুলে স্ষুলে উঠিত কি ভেসে 
আই কচি দেহের কজ্যাছনা ? 

তোনি পক্ষ অমর-বাসনা ? 

হজগতের ভালবাসারাশি 

রাখিতে কি নাহি ছিল ঠাই ? 
“্ঘামাদের মাটির ধরায়, 

ষাছমণি ! তুমি এলে তাই? 
সমাদের বিবাক্ত নিশ্বাস, 

বুকে বুকে লুকাশো গরল, 

পরাণেও পাপের কালিমা; 

তোরে যা! কোথা থোব বল্? 
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তবু বদি- দয়াময় বিখি--- 
দেছে তোরে এ মর ধরায়, 

দূর হোক্ বেদন। যাতনা, 
অয়ি যাঁছু! বুকে আন্গ আস! 

উধার নবীন আলো-কণ। 

চাদের প্রথম হাসি-রেখা, 

থাক্ হ্থখে থাক্ চিরদিন 

শুভ হোক্ বিধাতার লেখা । 

তোর অই ক্ষৃত্র হিয়াতলে 
থাকে যেন মহত জীবন, 

তোমারে করুন জগদীশ, 

মরতের উজ্জ্বল রতন। 

এই মোর প্রাণের আশীষ, 
এই মোর গ্রীতি-উপহার, 

ধর মোর শুভ “অভ্যর্থনা, 

আমি কি কোথায় পাব আর? 

( “কাব্যকুস্থমাঞ্জলি' হইতে গৃহীত--১৮৯৩ ) 

ছাহিবে না ফিতরে? 
কামিনী রায় 

পথে দেখে” খ্বণাভরে, কত কেহ গেল সরে” 

উপহাস করি কেহ বায় পায়ে ঠেলে; 

কেহ বা নিকটে আসি, বরষি গঞ্জনারাশি 

ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে” । 

পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে 

একটি ব্যথিত প্রাণ, ছুটি অশ্রধার, 

পথে পড়ে অনহায়, পদে তারে দলে” যায় 

ছুখানি ব্েছের কর নাহি বাড়াবার ? 
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সত্য, দোষে আপনার চরণ 'খলিত তার; 

তাই তোমাদের পদ উঠিবে ওশিরে ? 
তাই তার আত'রবে সকলে বধির হবে, 

যে যাহার চলে ষাবে--চাহিবে না ফিরে? 

বতিক! লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে, 
পথে নিবে গেল আলো, পড়িয়াছে তাই; 

তোমর! কি দয়া করে, তুলিবে না হাত ধরে, 
অধনদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ? 

তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জালিয়া দিয়া, 
তোমানেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর ; 

পক্ক মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তারে, 

আঁধার রজনী তার রবে নিরস্তর | 

(“আলো ও ছায়া? কাব্য হইতে গৃহীত-_১৮৮৯ 

ডেকে আন্ 
কামিনী রায় 

পথ ভূলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে, 

ধাড়ায়ে রয়েছে দুরে, লাজে ভয়ে নত শিরে ; 
সম্মুখে চলে ন! পদ, তুলিতে পারে না আখি, 

কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তারে আন্ ভাকি। 

ফিরাস্নে মুখ আজ নীরব ধিক্কার করি, 

আজি আন্ জেহ-সুধা লোচন বচন ভরি । 
অতীতে বরধি দ্বণা কিবা আর হবে ফল? 
আধার ভবিষ্য ভাবি, হাত ধরে লয়ে চল্। 
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স্েহের অভাবে পাছে এই লঙ্জানত প্রাণ 
সক্ষোচ হারায়ে ফেলে--আন্ ওরে ডেকে আন্ ! 
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্মেহ-বাছ-পাে 

বেধে ফেল; আজ গেলে আর যদি নাই আসে। 
দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ত্বণাক্রোধ, 
একটি জীবন তোরা হারাবি জীবন-শোধ । 

তোরা কি জীবন দিবি? উপেক্ষা যে বিষবাণ, 

হুঃখ-ভরা ক্ষমা লয়ে, আন্, ওরে ডেকে আন্ । 

(“আলো ও ছায়া কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৮৯ ) 

প্রসুতিত্র পুর্বন্নাগ 
_নিত্যকঝঃ বন 

কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনা-রাশি ! 

কার আশে রয়েছি বাচিয়া ! 

নীরব মায়ের কোলে সুখের শৈশব-হাসি 

কেবা সেই হাসিবে আসিকা ? 
ক 

কেমন শিরীষ-সম কোমল মু'খানি তার ! 
কেমন সে নয়ন-কমল ! 

আগাগুলি বাকাঁবাক। চিকণ কেশের ভার ; 

ষ্ঠ ছুটি রক্তিম-তরল ! 
তত 

কেমন লাবণ/-ঘেরা ননীর শরীরখানি,-- 

লতাটি আবৃত জোছনায় ; 
কেমন সে অর্থভর]1 অস্ফুট অমিয়-ব 

বাণী-বীণা বচনের প্রায় ! 
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| ৪ 

গোধূলির পিধ্ধকোলে সে কি গে! উঠিবে তাঁরা, 
সন্ধ্যা তাই রয়েছে চাহিয়া? 

না-_না--! সে যে প্রভাতের অরুণ-কিরণ-ধারা, 

নিশি তাই উঠেছে জাগিয়া। 

বুঝি সে বিহগ-সম গাহিবে বসিবে ভালে । 
তরু তাই সেজেছে মধুর ! 

তাই বুঝি মধু খতু কচি কিশলয়জালে 
উপবন রচেছে প্রচুর ! 

ঙ 

বুঝি সে ফুলের মত ফুটিবে বিজন বাসে 
সৌরভেতে ভরিয়া কানন; 

চুমে! থেয়ে, গান গেয়ে দোলন দিবার আশে 
আসে তাই মলয়-পবন। 

রর 

নানা! সে নন্বন-বাফু। বসন্ত-রাগিণী তুলি 

মেঘ-পথে আসিবে ভাসিয়া । 

সরল দ্েছের ছলে মন্দার-মুকুলগুলি 

মার বুকে দিবে বিকশিয়া ! 

৮ 

উষার আলোকে তার নিশার তমস নাশি 
এ জীবন যেতেছে বহিয়া ;- 

কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনারাশি, 

কার আশে রয়েছি বাচিয় | 

(সাহিত্য প্ধিকার পৌষ, ১৩*৩ সংখ্যা.হইতে গৃহীত--১৮৯৬ ) 



অবোধ ম্যথ। 

_ গ্রমথনাথ রায়চৌবুত্রী 

সাত বৎসরের ছেলে, এতক্ষণে তার 

শত ক্ষুদ্র অত্যাচার.সহ। হত ভার । 

আজি শৃষ্কে সকরুণ আখি-তারা তুলি 
সে রয়েছে কোণে গিয়ে খেলা-ধুলো সূলি । 
হেরি” সকৌতুক কেহ জাগিল অস্তরে ; 
ছোট ছুটি হাতে ধরে? হৃধিস্ছ আদরে-_ 
কি হয়েছে তোর ?-_গুমরি, গুমরি, পরে, 

কম্পমান ওষটুকু জানাল কাতরে-_ 

তার বোন্্- মাসীমারও মেয়ে বটে সে; 
এক্লাটি ফেলে কিনা চলে গেল দেশে ! 

শুনিন্, উঠিল যেন কাদিয়া বাতাসে 

শিশুর অবোধ ব্যথা উদাস আকাশে; 

ভাবিহ্থ, সে কোন্ দূরে আরেক্টি হিয়া 

এমনি বেদনাভরে পড়িছে হইয়া! 

('সীতিকা” হইতে গৃহীত ) 

সেকাল আম একাল 

_ প্রমথনাথ রাকচৌধুরী 

অন্তঃপুরে দিদিমার শুভ সিংহাসন 

কে নিল কাড়িয়া কবে] আছে কি এখন? 

মাছুর বিছায়ে শত অঙ্গনে অঙ্গনে 

দিদিমা আছেন বসি সহাশ্ত আননে; 

সন্ক্যাবেলা ঘিরে তারে বালিকাবালক 

রূপকথা শুনিতেছে, আঁধি অপলক ; 



১৬, উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

চলিতেছে কৌতুহল, অন্ভুত কল্পনা 
কত প্রশ্ন, কত ব্যাখ্যা, সরল জল্পনা! ! 
দিদিমার সি কোল, ধৈর্ধ-ক্ষমাময়, 
লালন করিত আগে শিশুর হৃদয়; 

শৈশবের দিনগুলি প্সেহের ছায়ায় 

অবাধে ফুটিতে পেত স্বাধীন শোভায়। 

এখন লয়েছে সেই সোনার আসন 
কঠোর কর্তব্য আর শাণিত শাসন। 

(শীতিকা' কাব্য হইতে গৃহীত) 

ছাচ্ছান্র টিঠি 
_কুল্মমকুমারী দাশ 

(১৮৮২-১৯৪৮ ) 

আয়রে মনা, ভূতো, বুলী আয়রে তাঁড়াতাড়ি, 
দ্রাদার চিঠি এসেছে আজ, শুনাই তোদের পড়ি। 
“কল্কাতাতে এসেছি ভাই কাল্কে সকালবেলা, 
ছেথায় কত গাড়ি, ঘোড়া, কত লোকের মেলা । 
পথের পাশে সারি সারি ছু'কাতারে বাড়ী 
দিন রাত্তির হুস্ হুস্ করে ছুটেছে রেলের গাড়ী । 

আমি কি ভাই গেছি ভূলে তোদের মলিন মুখ, 
মনে পড়লে এখনও ষে কেঁপে ওঠে বুক | 
সেই যে মায়ের জলে-ভরা লেহের নয়ন দু*টি 
সেই যে আমার হাতটি ছেড়ে দিতে চায়নি পু*টি-- 

ভূতি মনার আবদেরে ভাব, দাদা, কোথায় যাবে ? 
যদি তুমি ষেতে চাও তো! সঙ্গে মোদের নেবে ।' 
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সেই যে বুলী ঠোট কাপায়ে চুলের গোছ! ছেড়ে 
“যেতে নাহি দিব" বলে প্লাড়ায়েছিল দোরে-_ 

সেই যে নলিন ষ্টেশন-ঘরে চোখে কাপড় দিয়ে 
কাদছিলি তুই হাতখানি মোর তোর হাতেতে নিয়ে । 
সে সব কথা মনে পড়ে চোখে আসছে জল 

দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ভরা বুকের বল। 
এসব কথ মায়ের কাছে বলোনাক' ভাই, 
আজকে আমি এখান হ'তে বিদায় হতে চাই । 

আর এক কথা, নিয়মমত লিখে! আমায় চিঠি 
কেমন আছে ভূত, মনা, বুলী, ছোট পুঁটি? 

মা বাবাকে প্রণাম দিয়ে বল্বে আমার কথা, 

সিটি কলেজ খুললে আমি ভণ্তি হব তথা । 

ছু'চার দিন আর আছে বাকি, ভাল আছি আমি 

আমার হ'য়ে ভাইবোন্দের চুমু দিও তুমি । 
বিদেশ এলে বুঝতে পারবে কেমন করে প্রাণ, 

বুঝেছি ভাই, কাকে ব'লে এক রক্তের টান্্। 
এখন আমার চোখের কাছে যেন জগৎখান। 

ভাস্ছে নিয়ে ভূতো, পু'টি, বুলী, ননী, মন! ।” 

€ মুকুল” পত্রিকা কান্তিক সংখ্যা, ১৩০২ সালে প্রকাশিত--১৮৭৫ ) 

ধোকাত্র বিডে।ল ছান। 
__কুত্ুমকুমারী দাশ 

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার, 
একদগ্ড নাহি তাঁদের করবে চোখের আড়। 

খেতে. শুতে সকল সময় থাকবে তারা কাছে, 

নাহলে কি খোকামশির খাওয়া ঘ্বাওয়া আছে? 



৪২৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 

এত আদর পেয়ে গেয়ে বিড়ালছানাগুলি, 
দাদা, দিদি, মাসি, পিসি সকল গেছে তূলি। 

সোনামুখী, সোহাগিনী, চাদের কণ! ব'লে 

ডাকে খোকা, ছানাগুলি যায় আদরে গলে। 

“সোনামুখী” সবার বড় খোকার কোলে বসে, 

“সোহাগিনী? ছোট যেটি বসে মাথার পাশে। 
মাঝখানেতে মানে মানে বসে চাদের কথা, 

একে একে সবাই কোলে করবে আনাগোন1। 

( “মুকুল” পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৩০২ সালে গ্রকীশিত ) 

ছেবশ্শিশ 
_রমলীমোহন ঘোষ 

নগ্ন শিশুটি পথ পাশে বসি, 
খেলিছে মনের সুখে, 

কচি হাতে জয়ে মুঠা মূঠা ধৃলি 

মাথিছে মাথায় বুকে । 

ফুলের মতন মুখখানি ভরা 

মৃদু নির্মল হাস, 

পাখীর কাকলী-- সম স্থমধুর 

কণ্ঠে অন্ফুট ভাষ। 
তম্কর সেথা আসি? হেন কালে 

দেখে--কোথা নাই কেহ, 

খেলিছে একেলা স্কুমার শিশু 

ত্বর্ভূষিত দেহ। 

ত্বরিতে শিশুর দেহ হতে খুলি? 

নিল আভরণরাশি, 
কার্দিল না শিশু, মুখে চেয়ে তার 

কেবল উঠিল হাসি? । 
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নিমেষের তরে রিস্ত-ভূষণ 

গৌর শিশুর পানে 
"কি বেদনা উঠিল জাগিয়া 

চোরের কঠোর প্রাণে । 

মরি মতি ! একি অপরূপ রূপ! 
ধূলি-ধুসরিত কায় 

সোনার পুতলী, শিশু-সন্গ্যাসী ! 
আয় বাছা, কোলে আয়! 

সফতনে চোর কোলে লয়ে তা'রে 

ধূলি মুছি দিল ধীরে, 
যেখানে যা ছিল-_ রতনে তূষণে 

সাজাইয়া দিল ফিরে”। 

কোথা গেল তা'র অর্থ-লালসা, 

কোথা গেল পাপে মতি, 

মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহিয়। 

গৌর শিশ্তর প্রতি । 

৪9৯ 

( “দীপশিখা* কাব্য হইতে গৃহীত ) 









ডা * 

চতুর্থ খণ্ড প্ররুতিবিষয়ক 
জাগন্রে তন্বী 

_মধুবুদশ দত্ত 

হেরি নিশায় তরী অপথ সাগরে, 

মহাকায়া, নিশাচরী, ষেন মায়।-বলে 

বিহ্ঙ্গিনী-ব্বপ ধরি ধীরে ধীরে চলে, 
স্থ-ধবল পাখা মরি বিস্তারি অস্বরে | 

রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে 

দীপাবলী, মনোহরা নানাবর্ণ করে, 

শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত মিশ্রিত পিজলে । 

চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ সম্বরে_ 

গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ স্থন্দরী 

বামারে বাখানি কূপ, সাহস, আকৃতি । 

ছাঁড়িতেছে পথ সবে আন্তে-ব্যস্তে সরি, 

নীচ জন হেরি যখ। কুলের যুবতী । 
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি, 

শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি । 

| চতুর্গশপদী কবিতাবলী ] 

সাযংক্াত 

_মধুসুদন দত্ত 

চেয়ে দেখ চলিছেন মুদে অন্তাচলে 

দিনেশ, ছড়ায়ে ত্বরণ, রত্ব রাশি রাশি 

আকাশে, কত বা যে কাদম্িনী আসি 

ধরিতেছে তা সবারে সুনীল আচলে ! 
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কে নাজানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলালী? 
'অভি-হরা গড়ি ধনী দৈব-মায়াবলে 

বহুদিন অলঙ্কার পরিবে লো হাসি, 
কনক-কঙ্কণ হাতে হ্বর্ণমালা গলে । 

সাজাইবে গজ, বাজী ; পবতের শিরে 

স্থবর্ণ-কিরীট দিবে; বহাঁবে অস্বরে 

ন্দশ্রোতঃ, উজ্জ্বলিত হ্বর্ণবর্ণ-নীরে । 

স্ববর্পের গাছ রোঁপি শাখার উপরে 

হেমাঙ্গ বিহ্গ থোবে 1--এ বাজীকরীরে 

স্তভক্ষণে দিনকর কর-দান করে। 

লাযংক্ালেত তাত্র। 

-মধুধুদন দত্ত 
কার সাথে তুলনিবে, লো হর-হন্দরি, 
ও ব্ূপের ছটা কবি এ ভব-মগুলে ? 

আছে কি লো হেন থনি, যার গর্ভে ফলে 

রতন তোমার মত, কহ, সহচরি 

গোধূলির! কি ফণিনী, যার স্ব-কবরী 

সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জ্বলে ?-_ 

ক্ষপর্মাত্র দেখি তোমা! নক্ষত্র মণ্ডলে 
কি হেতু? ভাল কি তোমা বাঁসে না শর্বরী ? 
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুপ্ন-মনে 

মানিনী রজনী রাণী, তেই অনাদরে 

না দেয় শোঁভিতে তোমা সখীদল-সনে, 

যবে কেলি-করে তারা সুহাস অন্বরে ? 

কিন্ত কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে ! 

ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির-আীথি স্মরে। 

[ চতুর্দশপদ্ী কবিতাবলী ] 



পরিয় 
_-মধুসুদন দত্ত 

(১) 

যে দেশে উদ্ময়ি রবি উদয়-অচলে 
ধরণীর বিদ্বাধর চুম্বেন আদরে 
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে স্মধুর-কলে 

ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে 

জাহুবী; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে 

(তুষারে বপিত বাস উধ্ব-কলেবরে, 
রজতের উপবীত ম্বোতোরূপে গলে ) 

শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে 

( স্বচ্ছ-দরপণ ) হেরি ভীষণ মূর্তি; 

যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত-কাননে,- 

দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী, 

টাদ্দের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে /-- 

সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী; 

তেই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে ! 

(২ ) 

কে না জানে কবি-কুল প্রেমদান ভবে, 

কুহ্ুমের দাস যথা মারুত, হন্দরি ! 

ভাল ষে বাঁসিব আমি, এ বিষয়ে তবে 

এ বৃথা সংশয় কেন? কুনুম-মপ্ররী 

মদনের কুঞ্জে তুমি । কভু পিক-রৰে 
তব গুণ গায় কবি; কু রূপ ধরি 

অলির, যাঁচে সে মধু ও কানে গুঞ্রী, 
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে। 
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কামের নিকুগ্জ এই । কত যে কি ফলে, 
হে রসিক, এ নিকুণ্ধে, ভাবি দেখ মনে ! 
সরঃ ত্যজি সরোজজিনী ফুটিছে ও স্থলে, 
কদস্ব, বিদ্বিকা; রম, চম্পকের সনে। 

সাপিনীরে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে 
কোকিল কুরঙগ গেছে রাখি ছু'নয়নে । 

( চতুর্দশপদী কবিতাবলী ) 

প্রন্তাতি-ব্রঘণী 
_বিহারীলাল চক্রবর্তী 

প্রণয় করেছি আমি 

প্রক্কতি-রমণী সনে, 

বাহার লাবণাচ্ছটা 
মোহিত করেছে মনে) 

মুখ--পৃর্ণ সৃধাকর, 

কেশজাল-_-জলধর, 

অধর--পল্লব নব 

রঞ্জিত যেন রঞ্জনে, 

সমৃজ্জল তারাগণ, 

শোভে হীরক ভূষণ, 
শ্বেত ঘন সুবসন 

উড়ে পড়ে সমীরণে । 

বায়ুর প্রতি হিল্লোলে 
লতাগুলি হেলে দোলে 

কৌতুকিনী কুতৃহলে 
নাচে চঞ্চল চরণে; 
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হেলিয়ে স্তভবক-ভরে 

মরি কত লীল। করে, 
পয়োধরভারভরে 

ঢলে পড়ে ক্ণেক্ষণে। 

প্রফুল্প কুহ্মরাঁশি, : 
অধরে উজ্জল হাঁসি, 

বাজায় মধুর বাশ 

অলির সথধা-গুঞ্জনে, 

কমল-নয়নে চায়, 

আহ! কি মাধুরী তায় ! 

মুনিমন মোহ ঘায়, 

হেরিলে স্থির নয়নে ; 

পাখীর ললিত তান, 

প্রাণপ্রিয়! গার গান, 

উদাস করয়ে প্রাণ, 

সধা বরষে শ্রবণে ; 

যখন যথায় যাই, 

প্রকৃতি তো ছাড়া নাই, 
ছায়াসম! প্রিয়তমা 

সদা আছে মনে মনে ! 

তেমন সরল প্রাণ 

দেখিনি কারো কখন, 

মু মধু হাসি, যেন 
লেগে রয়েছে আননে ! 

হেরিয়ে তাহার মুখ 

অস্তরে পরম সুখ, 

নাহি জানি কোন দুখ 

সদা তার হৃসেবনে ; 
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ক্ষুধার নুন্বাছ ফল, 
তুষার শীতল জল 

খন যা প্রয়োজন, 

যোগায় অতি যতনে; 

সাধের বসম্তকালে 

চাদের হাসির তলে 

নিদ্রা আকর্ষণ হ'লে 

চুলায় ধীরে ব্যজনে; 

যাহাতে না হুই দুখী, 
যাহাতে হইব সুখী, 
সর্বদাই বিধুমুখী 
আছে তার অন্বেষণে; 

€ যথা যার ভ।লবাঁসা, 

পাছু পাছু ধায় আশা, ) 

ইহার কামনা নাই, 
ভালবাসে অকারণে ! 

একাস্ত ঈপেছে মন, 

সমভাব অসুক্ষণ, 
এত করিয়ে যতন 

করিবে কি অন্ত জনে? 

যেমন রূপ লোভন, 
তেমনি গুণ শোভন, 

এমন অমূল্য ধন 
কি আছে আর ত্রিভুবনে। 

( *সঙ্গীত-শতক* হইতে গৃহীত ; ৯৯ সংখ্যক কবিতা) 



গোর্ুলি 
_বিষ্াারীঙাল চক্রবর্ভা 

(১) 

শাস্ত গোধুলি-বেল! ! 
ননীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা । 

চেয়ে দেখ কুতৃহলে 

স্র্ষ যায় অস্তাচলে, _- 

কেমন প্রশাস্ত মৃত্তি, কোথায় চলিয়া গেল ! 

লাল নীল মেঘে মাখা, 

কিরণের শেষ রেখা, 

আর নাহি যায় দেখা, আধা হইয়া এল । 

€ ২ ) 

বসিয়ে মায়ের কোলে 

আদর করিয়া দোলে, 

আকাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে, 
হয়েছে নুতন আলো! চাঁদমুখের হাসিতে ! 

€ ৩) 

চিবুক ধরিয়ে মা'র 

ক্ধাইছে বারেবার 
কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে লা! 

দিগন্তের কালো গায় 

মেত্য চলে পায় পায়, 

চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না। 

(৪ ) 

স্শীতল সমীরণ, 
কোথা ছিলে এতক্ষণ ? 

জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী, 
ফ্ুটিল গোলাপ ফুল, ঘুমাইল নলিনী । 
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(৫ ) 

গা! বহে কুলু কুলু! 

যেন ঘুমে ঢুলু চুলু। 
ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধারে বেয়ে যায়, 

মাঝিরা নিমগ্নমনে ঝুমুর পূরবী গায়। 

(৬) 

তিমিরে করিয়া! আন 

নিমগন দিনমান ? 

সীমস্তে সাজের তারা, মস্থরগামিনী, 

বিরাম-আরামময়ী আসিছেন যামিনী। 

( “সাধের আসন” হইতে গৃহীত--) [২য় সর্গ। 

মধ্যানুসঙ্গীত 
_ বিহ্বারীলাল চক্রবর্তা 

চরাচরব্য।পী অনস্ত আকাশে 

দিগৃদ্দিগন্ত উদাস মূরতি 
উদার স্ফুরতি পায়। 

বিমল নীল নিথর শৃন্ত, 
শূন্য--শৃম্য---শূন্ত--অগম শুন্য; 

দুর_অতি দূর ছু;পাখ। ছড়িয়ে 

শকুন ভাসিয়। যায়। 

শুভ্র শুভ্র অভ্ররাজি 

ধবল! শিখরী সাজি, 

চলিয়াছে ধীরে ধীরে, না জানি কোথায়! 
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নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম, 

নত-মুখ ফুল ফল, 

নত-মুখী লতা নেতিয়ে প'ড়েছে 
স্তবধ সরসী-জল | 

শাস্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরগ্যানী, 
মূক বিহজম, মৃঢ পণ্ড প্রাণী, 

'ঘৃঘৃঘূ-_ঘৃঘৃঘূ* কাতরা কপোতী 
করুণা করিয়া গাস় ! 

স্তবধ নগর, স্ভবধ ভূধর, 

স্তব্ধ হ'য়ে আছে উদার সাগর, 

ধূ-ধূ মরুস্থলী, বিহ্বলা হরিণী 
চমকি চমকি চায়! 

স্তবধ ভূবন, শুবধ গগন, 

প্রাণের ভিতর করিছে কেমন, 

তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত 

একটুও নাহি বায়! 

বিরামদাপ্সিনী কোথ। নিশীখিনী 

পিগ্ধ-চন্ত্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী 

মহা-মহেশ্বর-করুণা-বূপিণী 

মোহিনী মায়ার প্রায় ! 

লয়ে এস সেই মেছুর সমীর, 

ঝুরু _ঝুরু--ঝুকু, মধুর অধীর, 

মেহ-আলিঙ্গনে জুড়ীব জীবন, 
জুড়াব তাপিত কায় ! 

(“শরৎকাল” হইতে গৃহীত ) 



স্আাটিক্ান্র পন্রাছিলেত্র প্রভাত 
ূ _ বিহারীলাজ চক্রবর্ভা 

(১২৭৬ সাল, ১৭ই কাত্তিক ) 

( “হান্থান্ছ বঙ্গ অনুর ভঃ” ) 
-_বান্মীকি 

৯ 

কই, ভাল হয় নাই ফরসা তেমন, 
এখনও বেশ জোরে বহিছে বাতাস, 

গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিবিন্দু হয়েছে পতন, 
জলে মেঘে ঘোল। হয়ে পয়েছে আকাশ । 

ক 

হেরিয়া নিসর্গদেব সংসারের প্রতি 

পবন-ছূর্দাস্ত-পুভ্র-কৃত অত্যাচার, 

ঈাড়ায়ে আছেন যেন হ'য়ে ভ্রাস্তমতি, 

নিস্তব্ধ গম্ভীর মৃতি, বিষণ্ন বদন। 

ধরা অচেতনা হয়ে পড়ে পদতলে, 

ছিন্ন-ভিন্ন কেশ-বেশ, বিকল ভূষণ, 

লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন- ঃ 

বুঝি আর দেহে এর নাহিক জীবন । 

৪ 

দিগজনা সতীগণে মলিন বদনে 
স্তব্ধ হয়ে দুরে দূরে জাড়াইয়ে আছে, 

অবিরল অশ্রজল বহিছে নম্বনে, 
যেন আর জন-প্রাণী কেহ নাই কাছে! 



চতুর্থ খণ্ড-_প্রকতিবিষদ্নক ৪৪৩ 

হা জননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ, 
কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন ? 

জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্রেশ, 
কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন ! 

কি কাণ্ড করেছ রে রে ছুরস্ত বাতাস ! 

স্থল জল গগন সকল শোভাহীন, 

ভূচর খেচর নর বেতর উদাস, 

ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে ষেন বিষাদে বিলীন ! 

শী 

ওই সব বিশীণ প্রাসাদ-পরম্পরা 
ঈাড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে ; 

আজ ওরা লগু-ভগ্ত, চুরমার-করা, 
হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে ! 

একি দশ! হেরি তব উপবনেশ্বরি, 

কাল তুমি সেজেছিলে কেমন সুন্দর ! 

বিবাহের মাঙ্গলিক বেশ-ভূষা! পরি--- 

যেমন ব্ধপসী কনে সাজে মনোহর ; 

সবাজ ক্ষত-বিক্ষত হছে একেবারে, 

প্রাণ ত্যেজে পড়ে আজি কেন গো ধরায় ? 

এমন করিয়ে খুন করেছে তোমায় ? 
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১৩ 

খোলার কুটীর ওই লব গেছে মারা, 
ভেঙ্গে চুরে প'ড়ে আছে হয়ে অবনত; 

না জানি উহাঁয় কত গরীব বেচারা, 
.. ঘুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত ! 

১১ 

কাল তা'র! জানিত ন৷ শ্বপনে কখন, 

উঠিয়াছে অন্ন-জল চিরকাল তরে ; 

জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন, 

ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয় অন্তরে । 

১২ 

এখনো ধাইছ দেব অশাস্ত পবন, 

দয়া-মায়া নাই কি গো তোমার হৃদয়ে? 
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ-আবরণ, 

বাচুক ধরার প্রাণ অরুণ-উদয়ে ! 

( *নিসর্গ-সন্দর্শন* হইতে গৃহীত-_সগ্তম সর্গ ) 

_বৈক্তালিক ঝডে 
_-কৃষ্চচজ্দ্র মজুমদার 

সাজিয়াছে বাষুকোণে মেঘ ভয়ঙ্কর; 

ক্রোধভরে রাহ যেন গ্রাসিছে অন্বর; 

ধীরে ধীরে দক্ষিণেতে আসিছে বাড়িয়া, 
পাকাম ধরিয়া শিখী নাচিছে দেখিয়া । 
দেখিতে দেখিতে মেঘ ঢাকিল গগন, 

মরি কি বিচিত্র ভাব নিরখি এখন। 

প্রগাঢ় সবুজ নীল বরণে ভূষিয়া, 
রাশি রাশি তুলা ষেন বেড়ায় উড়িয়া। 
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কতগুলি দক্ষিণে ষাইছে বেগভবে, 

'উধ্বে” তার কতগুলো ধাইছে উত্তরে । 

কিছু দূর যেয়ে পুন অন্য দিকে যায়, 
ভেদিয়া নামার তম নীচপানে ধায় । 

নীলাম্বরী পরা গায় সবুজ মক্মল, 
নাচে রে প্রকৃতি তেন উড়ায়ে অঞ্চল । 

ধীরে ধীরে দক্ষিণের বাস্ু এতক্ষণ, 
বহিয়াছে কিন্তু আর বহে না এখন। 

নড়ে না গাছের পাতা নড়ে না পুকুর, 

বোধ হয় বাষুশুন্ত হল বিশ্বপুর । 

দেখরে ভাবুক দেখ দেখরে কেমন, 

হয়েছে গভীর স্থির প্রকৃতি এখন। 

শকুন শকুনী চিল এইত গগনে, 

পুলকে উড়িতেছিল মণ্ডলগমনে ; 
দেখিয়া জলদ-ঘটা বিপদ ভাবিয়া, 

স্রতগতি ধরাতলে আসিছে ধাইয়া । 

ছু পাশের ভানা ছুটি উচু করি কেহ 
সোজান্কজি ছাড়িয়া দিয়াছে দেখ দেহ । 

কেহবা1 বাকিয়া ডানা বাকা পথ ধরি, 

ছুটেছে নক্ষক্রবেগে উপহাস করি । 

রাখাল গরুর পাল লইয়া সত্থরে, 
ধাইল গোক্সাল-পানে সভয় অস্তরে | 

উচ্চপুচ্ছ ধেনুগণ হাম্বা রবে ধায়, 

সম্মুখের তৃণ প্রতি ফিরিয়া না চায়। 

ব্যাকুল পথিকগণ আশ্রয় লাগিকসা, 

ঝটপট লোকালয়ে চলিছে ধাইয়া। 

কেহ বা বৃক্ষের মূলে আশ্রয় করিছে, 

অকৃল প্রাস্তরে কেউ প্রমাদ গণিছে। 
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পড়িল তটিনী-তীরে সার সার শোর, 
নেয়ে মাঝি ঁড়াতাড়ি ফেলাক্স নঙ্গোর । 
যাদের নঙ্গোর নাই, খুঁটে! গাড়ে তারা, 

এটে বাঁধে দড়ি তাতে, কেহ পুঁতে পাড়া । 
আসিতেছে পাড়ী দিয়! যে সকল নেয়ে, 
উড়িল তাদের প্রাণ মেঘপানে চেয়ে। 

কমে কসে টানে দাড় ঘনাইতে পারে, 

থেকে থেকে “বদর” “বদর” ভাক ছাড়ে। 

লোকালয়ে ঘন ঘন শঙ্খনাদ হয়, 
কি হয়, কি হয় আজি ভাবে গৃহিচয় | 

ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে কপাট পড়িল, 

আধার দেখিয়া কেহ প্রদীপ জালিল। 

ওকি ওকি বাযুকোণে ছু হা শব্দ হয়, 
বুঝি আজ উপস্থিত হইল প্রলয় ! 
ভয়ানক ঝড় এ যে ভয়ানক ঝড়, 

মর্মরিছে গাছগুলি মড় মড় মড়! 

ছুলিছে দুপাশে ঘন বাকাইয় কায, 
মদদ থেয়ে মাতাল হয়েছে বুঝি হায়! 

স্ছইছে বাশের আগা মাটির উপরে, 
থামাইতে বাস্ুদেবে যেন নতি করে। 

নারিকেল তাল পুগ আদি তরু কত, 
মাঝামাঝি ভাজিয়া পড়িছে শত শত, 

যুঝিয়া বীরেন্দ্রগণ সম্মুখ সমরে, 
শুইছে সমর-ক্ষেজ্ে যেন শত্রশরে । 

উন্মৃলিত সহকার মাধবী দেখিয়া, 

অমনি ধরণী পরে পড়ে আছাড়িয়া ? 

স্ষচারু কুস্থমক্ধপ অলঙ্কার যত, 

খুলিয়া ফেলিল ধনী শোকে ইতস্ততঃ ৷ 
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অই দেখ মহাবুক্ষ পড়িছে পিপল, 
চড় চড় ছি'ড়িতেছে শিকড় সকল । 

আশ্রিত বিহঙ্গগণ প্রমাদ গণি, 

ভ্রুতগতি স্থানে স্থানে যাইছে উড়িয়া ॥ 

যেদিকে বহিছে ঝড় সেইদিকে ধায়, 
আশ্রপ্স করিছে তাহা সমুখে যা পায়। 
ও পাখীটা কেন কেন না যায় উড়িয়া? 
যতনে রেখেছে ঢেকে কি ও পাখা দিয়া? 

ছানা? ছুটি | বুঝিয়াছি বুবিয়াছি তাই, 
পরাণ বাচাতে এর অভিলাষ নাই; 
প্রাণ দিবে ছ।না ফেলে না যাবে কোথায়, 

ধন্ঠ রে মায়ের প্সেহ ! বাখানি তোমায় । 

অই দেখ কত ঘর ভাজিয়া পড়িছে, 

গৃহিগণ অন্য ঘরে সভয়ে ঢুকিছে। 

কোন খান বাক! হয়ে হেলিয়া রহিল, 
বোধ হয় কোন খাঁন পড়িল পড়িল । 

উড়ে গেল চাল কার, উড়ে গেল খড়, 
দেখিয়া গৃহীর দশা ব্যাকুল অস্তর | 

পড়িল সকল ঘরে রোদনের ভাক, 

প্রাণভয়ে ছাড়ে সবে ভ্রাহি ত্রাহি ভাক। 

দেখ দেখ এসময় তটিনী কেমন, 

ধরিম়াছে উগ্রতর মুর্তি ভীষণ ; 
শাশা-শাশা শ্বাসিতেছে শুনে লাগে ভয়, 

জ্রাকুটি দেখিয়া ধড়ে পরাণ না রয়! 

উভতকঙ্গ তরঙ্গমাল। তোলপাড় করে, 

বহিছে জলের কোত মহাবেগভরে ৷ 

ধৃনিত কার্পাসময় নীর সমুদ্ধায় 

কে ধূনিছে এ কার্পাস বুঝা নাহি যায় । 
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স্থানে স্থানে পড়িক্লাছে ভয়ানক পাক, 
ছাড়িতেছে মুহমুঙ্ছ হু' ছু হু' হু ডাক। 

বিস্তারিতে অধিকাঁর-সীমা আপনার, 

করিছে পুবিনে নন্দী সজোরে প্রহার | 

সহে সে প্রহার তীর পারে যতক্ষণ, 

যখন না পারে করে আত্মসমর্পণ । 

হাকসরে ! তরণীগুলি নঙ্গোর ছি'ড়িয়া 
যাইছে নদীর মাঝে ঘুরি! ঘুরিয়া ৷ 

হাল ধরে কর্ণধার কসে বিকে মারে, 
তবু ০ ঘৃণিত তরী স্থিরিতে না পারে । 

আরোহীর কেঁদে বলে মলেম মলেম, 

পড়িয়া বিপাকে আজি প্রাণ হারালেম । 
আরে রে অবোধগণ ! কি ফল রোদনে, 

নির্ভর কররে সেই অভয় চরণে । 

ক্রমেই প্রবলবেগে বহিছে পবন, 

উলটিতে ধর! বুবি হয়েছে-__মনন । 

আপাশপ, শপাশপ্ ঝাপটা চলিছে, 

দিগঙ্গন! গুম্ গুম নিনাদ করিছে। 

জলধর বমাঝম বরধষিছে নীর, 
গরজিছে ঘন ঘন কেমন গভীর । 

তড় তড় তড় তড় শিলাপাভ হয়, 

উজলে চপলা মুনুমুহছু ভূ-বলয়। 

সংহার করিতে স্যষ্তি এই লয় মনে, 

কোটিশ, কামান কেহ জুড়িছে গগনে, 
মেঘনাদ--নাদ তার, চপলা--অনল, 

অন্ধকার-_য়া, গুলি, করকা সকল । 

ধন্য ধন্য জগদীশ ! শকতি তোমার [ 

অস্ত নাই অস্ত নাই অন্ত নাই তার। 
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এই ঝড় এই বৃষ্টি এই জলধর, 
এই ক্ষণপ্রভা, এই করকা-নিকর, 
এই স-তরঙ্গ নদী, এই চরাচর, 
প্রকাশিছে তোমার শকতি, মহেশ্বর | 

( “সপ্তাবশতক” হইতে গৃহীত ) 

পাপ-ক্তেতন্ডী 

-কিষঝচজ্ঞ মভুমদার 

একদিন ধীরে ধীরে মনের উল্লাসে 

উপনীত কেতকী-কুহ্মশ্রেণী পাশে । 
হেরিলাম কত শত শত মধুকর, 

স্থসৌরভে হয়ে তারা বিমুখ-অস্তর, 
মধুপূর্ণ কমল করিয়া পরিহার, 

মধু-আশে কেতকীতে করিছে বিহার; 

কিন্তু মধু কোথা পাবে সে কেতকীফ্চুলে ! 

শুধু হয় ছিন্নপক্ষ কণ্টকের হুলে । 

তথাপি সে বিট অবোধ অলিগণ, 
উড়িয়া কমলদলে না! করে গমন । 

ভাবিলাম এইরূপ মানব সকল, 
ত্যজি পরিমলপূর্ণ তত্ব-শতদল ; 

হুখ-ন্থধা আশে সদা প্রফুল্ল অন্তরে, 
রিষয়-কেতকীবনে অন্ুক্ষণ চরে । 

কোথা পাবে সে অমিয় ব্যর্থ আকিঞ্চন, 

সার দুঃখ কণ্টকের যাতনা ভীষণ । 

তবু তত্ব-সরসিজে না করে বিহার ; 

ধিক রে মানব তোরে ধিকু শতবার । 



শগারছ-তত্র্রিণী 
| স্কৃষ্তচজ্র মন্ভুজদার 

একদিন এ সময় তরঙ্গিনী-তীরে, 
চলিলাম চিস্তাকুল চিতে ধীরে ধীরে । 

তাঁটনীর তটোপরি সিকতা-আসনে, 

বনসিলাম ভাবময়ী কল্পনার সনে । 

তরঙ্গিণী-তচ্ছ তন শারদাগমনে, 

নিরখি নয়নে আমি নিয়খি নয়নে ; 

স্থধালেম “অয়ি কলম্বরা স্রোতত্বতি ! 

আজ কেন তোমা হেরি দীনা ক্ষীণা অতি? 

বরষার সময়জ প্রভাবনিচয়, 

কেন কেন কেন আজ দৃশ্য নাহি হয়? 
তরজিণী! কোথা তব তরঙের রজ, 

হেরি যাহা, পোতারোহী পাইত আতঙ্ক ? 
ষে সকল লহরী, করিয়া ঘোর স্বন, 

তরণীর হৃদয় করিত বিদারণ, 

কোথা তাহ। ? কোথা সেই ভ্রতগামী নীর 

চলিত যা মদগর্বে অতিক্রমি তীর £ 

কুলস্থ বিহঙ্গাশ্রম মহীরুহগণ 
করিত তাদের কোপে মূল উন্মুলন ! 
অগ্নি ধুনি ! কোথা তব সেই মহাধ্বনি, 
ভয় জন্মাইত মনে যার প্রতিধ্বনি ? 
শুনিয়া আমার ভাব অতি কলম্বরে, 

তরজিণী উত্তর করিলা তদস্তরে-__ 

প্গুনহে ভাবুক ! এই জানিবে নিশ্চয়, 
চিরদিন এক দশা কাহারো না রয় |” 

( “সন্কাবশতক' হইতে গৃহীত ) 



রজনী | 
_কৃষ্ণচজ্্র মভুমদার 

যে কালে রজনী, নিদ্রা ক্বজনীর সনে, 

আবিভূতা হয় আসি অবনী-ভবনে 3 

যে কালে ক্ুমন্থ গতি করিয়া ধারণ 

জুড়ায় জগৎ্-্রাণ জগৎ-জীবন ? 

যে কালেতে সীমাশূন্য আকাশমগ্ডল 

অসংখ্য তারকাজালে হয় সমুজ্ছল ; 

যে কালে বিরল ক্ষুদ্র, জলধর দলে 

অনভিবেগেতে ধায় গগন-মগ্ডলে ; 

যে কালে যামিনীনাথ হুধাময় করে 

ধরণীর তপ্ত তন্গ স্থশীতল করে; 

যে কালে নিরখি স্থীয় প্রিয় প্রাণেশ্বরে 

কুমুদিনী প্রফুললিত হয় সরোবরে ; 
যে কালে অমৃতপায়ী চকোর-নিকরে 

সুধা পিয়ে প্রিয়গুণ গায় কলম্বরে, 

ধে কালে রজনী পরি চক্জিকা-ব্সন, 

ত্বকাস্তের সনে করে প্রিয় সম্ভাষণ; 

যে কালে প্রকৃতি করি ধীরতা৷ ধারণ 

ভাবুকের ভা বপুঞ্জ করে উদ্দীপন; 
ষে কালে কোবিদকুল কল্পনার সনে 

রত হয় নব নব সন্তাব-চিস্তনে 

ধিক ধিক বৃথা তার মানব জনম 

এ কালে অলীকামোদে মত্ব ধার মন। 

ভবের ভাবের ভাবুক যে বা নয়, 

নিদ্রায় বিষুঞ্ধ দেই রহে এসময় । 
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এ সময় ভক্তি-রস-প্রবণ অন্তরে, 

ধন্য সে, যে ম্মরে অখিল ঈশ্বরে। 

বিৰেক-আসনে হয়ে সমাসীন মন ! 
এসময় ম্মর নাসে সংসার-শরণ? 

( “সন্ভাবশতক” হইতে গৃহীত---১৮৬১) 

জুরে ফু 

_বস্কিমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় 
৯ 

' কে ভাসাল জলে তোরে কানন-হুন্দরি ! 

বসিয়া পল্পবাসনে, ফুটেছিলে কোন্ বনে, 
নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষোপরি ? 

কে ছি'ড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী ? 
চ 

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে ? 
কাহার কুলের বালা, . আনিয়া ফুলের ভালা, 

ফুলের আন্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে ? 
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে? 

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে ভারা । 

কিন্বা কাদদ্ছিনী-গাঁয়, যেন বিহঙ্গিনী-প্রায়, 

কিম্বা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা; 
কোথায় চলেছ ধরি অরঙ্গিণীধারা? 

৪ 

একাকিনী ভাদি যাও, কোথায় অবলে ! 

তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি, 
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতুহলে ? 

কে ভাসাল তোরে ফুল কাঁল-নদীজলে ! 
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€ ্ 

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে ! 
কাল-আ্োতে তোর (ই) মত, ভাসি আমি অবিরত, 

কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ? 

ফেলিছে তুলিছে কত, আছাড়িছে জোরে ! 

তি পু 

শাখার মণ্তরী আমি, তোরই মত ফুল । 

বৌটা ছিড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে, 
আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কুল। 
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল । 

৭ 

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে । 
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে, 

অনস্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে । 
চল যাই দুইজনে অনস্ত-উদ্দেশে । 

(“কবিতা-পুত্তক* হইতে গৃহীত--১৮৭ ) 

যমুনাতেটে 
-হেমচজ্ৰ বন্দোপাধ্যায় 

( ১ ) 

আহ! কি হুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয় 

কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল ! 
সমীরণ মৃদু মৃদ্ধ ফুলমধু বয়, 

কল কল করে ধীরে তরজিণী-জল ! 
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কুসুম, পল্পব-লতা৷ নিশার তুষারে 

শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়, 
জোনাকির পাতি শোভে তরুশাখা "পরে, 
নিন্িবিলি ঝি বি' ভাকে, জগতে ঘুমায় ১ 

হেন নিশি এক! আসি, যমুনার তটে বসি, 

| হেরি শশী দুলে দুলে ক্লে ভানি যায়। 

(২ ) 

কে আছে এ ভূ-মগ্ডলে, যখন পরাণ 

জীবন-পিঞ্রে কাদে যমের তাড়নে, 

যখন পাগল মন তাজে এ শ্মশান 

ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অন্বেষণে, 
তখন বিজন বন, শাস্ত বিভাবরী, 

শাস্ত নিশানাথ-জ্যোতিঃ বিমল আকাশে, 

প্রশস্ত নদীর তট, পর্বত উপরি, 

কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে । 

'কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে, 

সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে । 

(৩) 

ভাসায়ে অকুল লীরে ভবের সাগরে 

জীবনের গ্ুবতারা ডুবেছে যাহার, 

নিবেছে সখের দীপ ঘোর অন্ধকারে, 

ছ হু করে' দিবানিশি প্রাণ কাদে যার, 

সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি, 
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে, 

খুনিলে গভীর-ধ্বনি পবনের গতি, 

কি সাম্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে । 

না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ, 
'অনস্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে । 
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€ ৪) 

হায় রে প্ররুতি সনে মানবের মন 

বাধ আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি, 

নতুবা ফামিনী-দিবা-প্রভেদে এমন, 
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী ? 

কেন দ্িবসেতে ভূলি থাকি সে সকলে 

_ শমন করিয়! চুরি নিয়াছে যাহায়? 
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জলে, 

প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার ব্যথায়? 
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি, 

আবার নির্জনে কেন কাদি পুনরায়? 

(৫ ) 

বসিয়! যমুনাতটে হেরিয়া গগন, 

ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা, 

দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্ম-বন্ধু জন, 

জরা, মৃত্যু, পরকাল, ষমের তাড়না ! 

কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ, 
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পৃরিল, 

কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ, 

কত হাসি, কত কাদি, প্রাণ জুড়াইল ! 
রজনীতে কি আহলাদ, কি মধুর রসাম্বাদ, 

বৃস্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল। 

(*কবিতাবলী” হইতে গৃহীত--১৮৭* ) 



অশোক তলত 
--হ্েমচজ্জ বল্দ্যোপাধ্যায় 

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর, 

রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য ক'রে ? 

এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ? 
দেখ দেখ কি স্থন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর, 

বিরাজে শাখার'পর সদ! হাশ্যভরে-__ 

সিন্দুরের ঝারা যেন বিটগী উপরে ! 

মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা, 

আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অন্বরে 1 

কে আনিল হেন তরু পৃথিবী ভিতরে ? 
২ 

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর, 

অস্তরও তোমার কি হে, ইহারি মতন? 
কিনা শুধু নেত্রশোভা, মানব যেমন ? 

আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অস্তর, 

না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন; 

তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ? 
অরে তরু খুলে বল, শুনে হই স্থশীতল 

ধরণীতে সদানন্দ আছে একজন--- 

না হয় সস্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন । 
4 

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর, 

দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়-_ 
মানবের মানচিত্রে কি আছে কোথায় ! 

কত মরু, বালুস্ত,প, কত কীটা, শুফ কৃপ, 
ধু ধু করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকার-_ 
সরসী, নিবরি, নদী, কিছু নাহি তায়। 
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তা হলে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসত্ভূুমি, 
নিত্য আসি কাদি বসি তোমার তলায় ; 

ত্যজে নর, ধরি কেন তোমার গলায় ! 

তুমি তরু নিরস্তর, - আনন্দে অবনী'পর, 
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, শ্বজন-সোহাগে ! 

তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে | 

ধরণী করান পান, সরস স্ধা সমান 

দিবানিশি বারমাস সম অন্রাগে”- 

পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে । 

ম্োতাঁধারা ধরি পায়, কুলু কুলু করি ধাক্স, 

আপনি বরষ! নীর ঢালে শিরোভাগে ; 

তরু রে বসস্ত তোরে মেহ করে আগে । 

€ 

কলকণ্ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে, 
শুনাতে আনন্দে বসে কুহু কুহু রব; 

তরুবর তোমার কি সখের বিভব ! 

তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল, 

পতঙ্গ তাহাতে স্থথে কেজি করে সব, 

কতই স্থখেতে তরু, শুন ঝিলীরব ! 

আসি স্থখে পাতি পাতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি, 

খগ্যোৎ যখন তব সাজায় পল্লপব-_ 

কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব ! 

তরু যে আমার মন, তাপদগ্ধ অ্চঙ্ষণ, 

কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ; 

আমি তরু, জগতের ম্েহ-ুখহারা ! 

৪৫৭" 
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জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার, 
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;-- 

মনে ভাল; কেহ মোরে, বাসে না তাহারা ! 

এ দোষ কাহারে। নয়, আমিই কলঙ্কময়, 

আমারি অন্তর হায়, কলক্কেতে ভরা __ 

আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা। 
৭ 

বড় ছুঃখী তরু আমি, জানেন অস্তরযামী, 
তোমার তলায় আমি ভাসি অশ্রনীরে, 

দেখিয়! জীবের স্থখ ভবের মন্দিরে । 

এই ভিন্ন সখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই, 

পাই ষেন এইরূপে কাদিতে গভীরে, 
যতদ্দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে । 

এক ভিক্ষা আছে আর অন্য যদি কেহ আর, 

আমার মতন ছুঃথী আসে এই স্থানে, 

তরু, তারে দয়া করে তৃষিও পরাণে। 

(“কবিতাবলী* হইতে গৃহীত ) 

_-ছেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হাস রে কৌমুদী হাস হ্থনির্ষল গগনে, 
এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে; 

সুধা পেয়ে সিন্কুতলে 

দেবতারা স্থকৌশলে' 
লুকাইলা চন্দ্-কোলে :--লেখা আছে পুরাণে, 

বুঝি কথা মিথ্যা নয়, 

নহিলে চক্র-উদয়, 
কেন হেন সুধাময় ক্রহ্মাণ্ডের নয়লে। 
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'আহা কি শীতল রশ্মি চন্্য়ার কিরণে, 

যেখানে যখন পড়ে, 

প্রাণ যেন লয় কেড়ে, 

ভূলে যাই সমুদয়, 
চেতনা নাহিক রয়, 

জাগিয়া আছি কি আমি কিন্বা আছি ত্বপনে। 

আহা কি অমিয়খনি শরতের গগনে ! 

কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি 

যেই হেরি পূর্ণ শশী, 
ক্ষধা তৃষ্ণা ভুলে যাই, 
শুধু সেই দিকে চাই, 

হেরি পূর্ণ স্বধাকরে অনিমিষ নয়নে । 

পড়ে কিরণের ঝার! ঢাঁকি হৃদি বদনে, 

যত হেরি স্থধাকরে, 

হৃদয়ের জাল! হরে, 

কোথা যেন যাই চলে, 
ক্বপ্রময় ভূমগ্ডলে, 

সংসারের হ্ুখছুঃ€খ নাহি থাকে স্মরণে ॥ 

( “চিত্তবিকাশ” হইতে গৃহীত) 

ক্জন। 

-ছ্েমচজ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 

কি দেখিহু আহা আহা, 

আর কি দেখিব তাহা, 

অপূর্ব সুন্দরী এক শৃহ্য আলো করি, 
চাদের মণ্ডল হ'তে, 

উঠিছে আকাশ-পথে, 
অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে ঝরি। 
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ভাব-ভরা সুখখানি, 
আহা মরি কফি চাহনি, 

কটাক্ষে ভূলায় নর অমর খাষিরে, 

কি ললাট কিবা নাসা, 

মন-ভাবাপরকাশা, 

ওষ্ঠটাধরে হাসিরেখা নৃত্য করি ফিরে |. 

বিচিত্র বসন পায়, 

ইন্দ্রধন্গ শোভা পাষ, 
বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়, 

যেখানে উদয় হয়, 

স্থগন্ধি মলয় বয়, 

অঙ্জের সৌরভে দিক্ আমোদে পৃরায় । 

কখন শিখর-শিরে, 

বসিয়া নিঝর-তীরে, 

মিশায়ে বীণার ত্বরে গানে মত হয় 

কভু কোন কুঞ্জবনে, 

প্রবেশি প্রমত্ত মনে, 

নৃত্য করে নিজমনে অধীরা হইয়া ; 

কখন তটিনী-নীরে, 

ধোৌঁত করি কলেবরে, 
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া । 

কভু মকুভূমি-গায়, 
ফুলেশছ্যান রচি+ তায়, 

শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ । 

কভু কি ভাবিয়া মনে, 
একাকী প্রবেশি কনে; 

হাসে কাদে নিজমনে উন্মাদ যেমন ৮ 
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কখন মন্দিরে ধায়, 

পূজা করে দেবতায়, 
'জগৎ-মাতানো! গীত প্রেমানন্দে গায় । 

কখন অদৃহা হয়ে 
ছায়াপথে লুকাহয়ে, 

দেখায় কতই ছল! কত রূপ ধরি। 

সদাই আনন্দ মন, 
সর্বত্র করে গমন, 

বেড়ায় ব্রহ্মাগুময় প্রাণী-হুংখ হরি | 

ত্বর্গ মত্য রলাতল, 

সব(ই) ভার লীলাস্থল, 

কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে, 

তিনলোকে আসে যায়, 

সর্ব আদর পায় 
সে মনোমোহিনী মৃতি সকলেই জানে । 

কভু ছায়াপথ ছাড়ি, 

আর(ও) শুন্চে দিয়া পাড়ি, 
দেখায় অপূর্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া, 

উঠিতে উঠিতে বালা, 

দেখাইছে কত ছলা, 

কত রূপে কত মতে নাচিয়! গাহিয়া । 

নিখিল-ত্রহ্মাও-প্রাণী, 

হেরিয়া আশ্চর্য মানি, 
বিস্ফারিত-নেত্রে সবে বামা পানে চায়; 

ধর! উলটিয়া ফেলে, 

স্বর্গ আনে ধরাতলে, 

অমরাবতীর শোভ1 ধরাতে দেখায়। 
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চলে স্নামা বাস্ুপথে, 

পুরাইয় মনোরখে, 
যখনি যেখানে সাধ সেখানে উদয় । 

কখন(ও) পাভালপুত্রী 
আলোকে উজ্দ্রল করি, 

ঘোর অন্ধকার হবি করে স্ুর্ধোদয়, 
মুতে উদ্যান রচে, 

মরে" প্রাণী পুনঃ বাছে, 

উত্তপ্ত কিরণ চাদে, ভা দ্সিপ্ধ-কায়। 

চপল চাপিয়া রাখে, 

অ্রন্জাণ্ড জমে পলকে: 

ঘপব্ধপ কত হেন ভুবনে দেখায় । 

কতই বিস্ময়কর 

কাধ হেন হেরি তাবু, 

স্ছচতুর বাজিকর যাছুর সমান 

হেলায় পুরায় সাধ, 

সাগরে বাধিয়া বাঁধ, 

'অগাধ-জলখি-ত্জলে ভাসা,কে পাষাণ । 

পশ্ডপক্ষী কথ। কয়, 

“বানরে সঙজীত গায়” 

গিরি অঙ্গে পা দিয়া আকাশে উড়ায় 

কখন নাবিক-দলে 

ছলিবারে কুতুহলে, 

অতল-সাগর-জলে কমল ফুটায় । 

ক্ষণনিমিষের মাঝে 

মহানগরীর সাজে, 

সান্দ্ায় কখন বন গহন কাননে 
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কখন বা মহারঙছে, 

ভাড়িয়া ধরণী-অজে, 

সৌধমাল! অট্টালিকা, মথয়ে চরণে। 

কতৃ মহাশূল্ত-পারে, 
সৌর জগতের ধারে, 

দেখায় নৃতন সৃধ নৃত্তন আকাশ, 

নবীন মেঘের মালা, 

নবীন বিজুলী-থেলা, 
নব কলাধর-শশী-কিরণ প্রকাশ । 

বগশূন্য ধরা'পর, 
কত হেন কল্পনার, 

অলোকনসামান্ত কাণ্ড দেখিতে দেখিতে, 

বিচরি ক্রহ্ষাগ্তময়, 

হর্ষ-পুলকিত কায়, 

হেরি কত অস্তোদয় হয় ধরণীতে। 

ভাবি কত দূর যাই, 
যেন তার অস্ত নাই, 

শেষে না দেখিতে পাই কোথা যায় চলে? 

সুদূর গগন-গায়, 
শেষে মিলাইয়া! যায়, 

চপল! চমকে যেন মেঘের মগ্ডলে। 

সহসা চৌদিকে চাই, 
তখন দেখিতে পাই, 

সেই আমি সেই ধরা সেই তরুজল; 

যাইনি নিমেষ পল, 

ছাড়িয়া এ ধরাতল, 

তবুও শ্রমিচ্থ স্বর্গ মর্ত্য রসাতল। 



০৪৬৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

এ হেন প্রভাব যার, 

প্রসাদ লভিতে তার, 

কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি ! 

প্রতিদিন কল্পনারে, 

পাই যদি পৃজিবারে, 
নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ করি । 

এ চির মনের সাধ 

মিটিল না, অপরাধ 

লয়ো না ছুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকূল, 

কমলা ঠেলিলা পায়, 

রোষ ঠৈলা সারদায়, 

শুফ আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল। 

(“চিত্তবিকাশ* হইতে গৃহীত 

ক্রমল-ঘিলাসী 

হাঁ মরি কিবা দেখিনু সুন্দর 

মধুর স্বপন-লহরী ! 
নবীন প্রদেশে নবীন গগন, 

মধুর মধুর শীতল পবন, 
সরসে সরসে নীরদ-বরণ 

সলিল ভ্রমিছে বিহরি। 

কত সরোজিনী সরোবর-পরে, 

পরিষলময় সদ! নৃত্য করে, 

ফুটে ফুটে জলে, শত থরে থরে, 

অপূর্ব স্থবাস বিতরি । 
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সরোবর-তীরে স্বাশেতে বিহ্বল, 
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল, 

পরাণ শরীর স্ুযাসে শীতল 

বাজায়ে বাজায়ে বাশরী | 

ভ্রমে কত স্খে, কত সে আনন্দ, 

ষেন মাতোয়ারা লভিয়া সে গন্ধ, 
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ-_- 

চিন্তা শোক তাপ পাঁশরি । 

ভাঙ্গে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পল্মনাল, 

ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল; 

ভথয়ে স্থরস নবীন মুণাল 

কতই যতনে আহরি | 

আনন্দে বিভোর মধুমত্ত মন 

ত্যজে বারি পুনঃ উঠে কতক্ষণ 

তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ-_ 

হাদয়ে সখের লহরী । 

পুনঃ গিয়ে জলে তুলে পদ্মদল, 

কোরক-বিকচ নলিনী অমল ; 

মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল 

পূরিয় পুরিয়। গাগরী। 

পুনঃ উঠে তীরে মৃছ মন্দ বায়, 

ঘীরে ধীরে সবে তরুতলে যায়; 

নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায় 
প্রবেশে কতই হুন্দরী। 

মধুমাথা হাসি বদনে বিকাশ, 
পদ্মমধু-বাসে পরাণে উল্লাস, 
পদ্মস্থধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস-- 

কুবলয়ে বান্ধে কবরী । 
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বিছায়ে কোমল কমল-পাতাম্র, 

কুশীতল শঘ্যা ভূতলে সাজাকস, 
চাকু মনোহর উপাধান তায়, 

গ্রথিত নলিনীমঞ্রী । 

তরু ভলে তলে হেন মনোহর 

কমলের শয্যা কোমল হুন্দর ॥ 
ছঞ্ধফেননিভ সুচারু অন্বর 

যেন রে মেদিনী-উপরি ॥ 

এক্ধপে পাতিয়! কুস্থম-শয়ন, 

হাসিয়া হাসিক্সা বিলাসিনীগণ, 
স্বদয়বল্পভ পারশ তখন 

ছড়ায় বিলাসলহরী । 

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ, 
হেম্ময় মালা জড়িত রতন, 

পরাযে প্রিয়েরে করিয়া যতন, 

খেলায় নয়ন-সফরী ; 

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া 

জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাথিয়া 

বধুরে, বাধয়ে সোহাগে গলিয়া, 

অধরে হাসির মাধুরী; 

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্ন 
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন 
প্রিয়-আখি 'পরে--সলজ্জ বদন, 

চঞ্চল বলনে সম্বরি ; 

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে, 

বাঙজজাপদ তুলি প্ররিয়হি-পরে, 

অলক্তলাঞ্চনে দেহে চিহ্ন করে, 
জানাতে প্রেমের চাকরি । 



চতুর্থ খণ্ড-_প্রকুতিব্যিদ্নক ৪৬৭ 

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা, 

হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা, 
কেহ বা শিয়রে, কোন ব! অঙ্গন! 

.... চরণ-পারশে প্রহরী । 

বসিয়া প্রভাতে যতেক হুন্দরী, 
যধুর ললিত মোহন বীশরা, 
স্থরেতে বাঁধিয়া আলাপ-আচরি, 

পূরিছে পল্লব-বল্পরী । 

সে স্থুরতরঙ্গে মিলিয়া' তখন 

উঠিল সঙ্গীত পৃরিয়া কানন-_ 
শ্বামা কলক£, শারী অগণন 

“বউ কথা কও” সুন্দরী ; 

উঠিল ডাকিয়া! পূরি চারিদিক__ 
জগৎ-সংসার করিল অলীক, 

বেণুবীণারব হ'তে সমধিক 

মধুর গীতের লহরী ৷ 
বাঁশীভে বাজিছে--“কিবা সে সংসার+ 

কোকিল! ভাষিছে-_'সে সব যিছার” 

শ্রম, আশা, ভ্রম- _সকলি অসার? 

প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি +-- 

“কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে 

পরাণ বদি না মাতে । 

রসের বাগান--সখের মেদিনী-- 

নারাফুল ফুটে তাতে। 

যে জানে মথিতে এ স্থখজলবি 

সেই সে পীযুষ পায়; 

সখের বাজার--হুখের মেদিনী-- 

রসের বেসাতি তায় 1” 



৪৬৮ উনবিংশ শগকের গীতিকবিতা সংকলন 

“হায়, সে পীযৃষ ! কিবা তার সম 
ভাব রে ভাবুক মনে ! 

হান, ধন, মান, ষশ--প্রাণের নিগড়, 

কণ্টক আশার বনে ! 

এ যে, সুখের ধরণী! ভাব্না-হুতাশ 

ইহাতে নাহিক সাজে, 

হেথা, প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মঞ্জিলে 

তবে সে'আনন্দে বাজে ! 

শুধু, রসিক যে জন, রসের ধরা 
সেই সে হরষ পায় £ 

ডুবে, নারীক্ধাকুপে, লভে £প্রম্হধা, 

দ্বিজ এই লীত পায় ।” 

বিহগ, বিটপী, বাশরী, বীণাতে 
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাঁতে ; 
প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে 

বিন্তাসি বেশের চাতুরী ॥ 

চারু কিশলয় হইল বিকাশ 3 

তকরুরাজি-কোলে মহ মহ শ্বাস, 

কুুম চুদ্িল মলয় বাতাস, 
লতিকা উঠিল শিহরি ; 

তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর 

নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর ; 

নবীন জলদ নিনাদি মধুর 
গগন রাখিল আবৰি । 

গাঢতর আরো বাজিল বাদন, 

গাচতর আরো গীত-বরিষণ, 

গাঢ়তর বশ আরো সে ভূবন 

আধারিল যেন শর্বরী । 



চতুর্থ খণ্ড--প্রকৃতিবিষয়ক ৯৬৯ 

যত তরু ছিল পড়িল লুটিস্বা 
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া, 
করিল মণ্ডপ কুস্থমে ডুবিয়া, 

ধীর নাদে মৃছু মর্মরি ! 

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল, 

স্তন অলসে শরীর নিচল, 

পড়িল পরাণী-_-অসাড় দকল--_ 

রহিল চেতনা সম্বরি ৷ 

একাকী তখন ভ্রমিছন সে দেশ; 

চারিদিকে খালি হেরি চারু-বেশ 

কমল সরসী, কোমল প্রদেশ 

রাজিছে ভূতল উপরি । 

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ, 

সরোবর-তীরে স্থখে নিমগন, 

কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ 
করি, সে অপূর্ব নগরী । 

ষড় খতু ধারে ক্রমে আসে বায়-_ 

প্রাবুটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়, 

প্রাবুট আবার শরতে লুকায় ; 

হাসিল শারদ শর্বরী;ঃ 

শিশিরের কোলে হিম খতু আসে, 

নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে ; 

তখন(ও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে 

যতেক নাগর নাগরী ! 

যতদিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে 

সেইভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে 

অচেতন চিতে থাকয়ে বিহ্বলে 

জগত-সংসার পাশরি । 



উনবিংশ শতকের ল্ীতিকবিতা সংকলন 

বসম্ত ফিরিয়া! আইলে আবার 
জাগিয়া! করয়ে স্বণাল আহার, 

কমল-পীযুষ পিয়ে পুনবার, 

পড়নে চেতনা সন্বরি । 

কত ঘে আনন্দে প্রকৃতি খেলায় 

খ্তৃতে খতুতে ঘটনা ছলাদ্গ 1 
নাহি জানে তারা-_দিবস-নিশাস্ক 

স্বভাবের কত চাতুবাী ! 

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সখ ! 

ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ 

ঘনঘটাঁজালে- _পতন-উন্মুখ 

বিজলী বেড়ায় বিচবি। 

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন ! 
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্ঞন 

চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জন-__ 

নাচায়ে প্রকৃতি-হুন্দরী | 

তখন হৃদয়ে ঘে ভাব গভীর 

করে আন্দোলন, অধীর শরীর-_ 

না জান তাহারা, না ভাবে মহীর 
কত সে এশ্বরধ-লহত্নী 

যে ভাব-পরশে প্রাণে পুষ্প ফু ০ 

থাকে চিরকাল প্রাণীচিত্তপুুটে, 

নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে 
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;- 

যে ভাব-পরশে মানবের মন 
বেড়ায় জগত করি বিদারণ, 

করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন, 

স্বত্যুর মুরতি বিস্মত্রি 



চতুর্থ থণ্ড---প্রকতিবিষম্নক ৪৭১ 

শা পরশে কভু তাদের পরাণ ; 

জীবন কাটায় করি মধু পান? 
নারীগত মান--নারীগত প্রাণ 

নারী-পায়ে ধরা চাকরি ! 

এইবরূপে হেরি সে চারু অঞ্চল 3 
গেল কতকাল ভ্রমিতে কেবল; 

শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল 
ভাবিমা সে ঘোর শর্বরী । 

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার, 

নরজাতি বুঝি নাহি হেন আন? 

ধৃধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার-_ 

হেরে উঠে প্রাণ শিহরি | 

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়, 

গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায়? 

কিবা সে সঙ্কেত আছে রে কোথাস় 

ভ্রমিতে সংসার-ভিতরি ! 

পিতৃকুল গত কোন্ মহাভাগে 

দিয়াছে হুমস্ত্র, শুনে অহ্ছরাগে 

পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আ্যাগে 
ভবিষ্ত তরঙ্গে উতরি? 

নরজাতি যত হের ধরা-মাঝে 

সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ; 

নিরখিলে তায় হৃদি-তক্ত্রী বাজে, 

ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি ! 

এ ছার জাতির কি আছে তেমন, 
কালের কপালে সক্ষেত-লিখন ? 

অপূর্ব কিবা সে নৃতন কেতন 
উড়িছ্ে ভবিস্তা-উপরি ? 



৪৯ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

ভাবিতে ভাবিভে কত দুরা(ই) যাই, 
পুরী-প্রাস্তভাগ নিরখিতে পাই-- 
তেমতি সরস কোমল সে ঠাই, 

সজ্ভ্বিত পল্লববল্লরী । 

প্রাণিগণ সেথা করিয়ে বিলাস, 

তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস, 

সেই নিদ্রা ঘোর তরুতলে বাস, 
সেইরূপে নারী প্রহরী । 

সেখানে রমণী আরো স্থচতুরা, 

জানে কত আরো! ছলন! মধুরা, 

সদ মনে ভয় পাছে সে বধুরা, 

ছাড়িয়া পলায় নগরী; 

কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর, 

স্বর্ণ শিকলি শতেক লহ্র 

যদি কেহ উঠে শুনে অন্ত স্বর 

বিলাস-প্রমোদ পাঁসরি 

তখনি তাহারে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে ; 

অমনি পিগ্জরে পূরে কত ছলে, 

কত কাদে প্রাণী ভাসে চক্ষু-জলে, 

তবু নাহি ছাড়ে স্ন্দরী। 

দেখে কাপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায়; 

ভাবি কেন হায় প্রবেশি সেথায়, 
কিরূপে বীচিব, করি কি উপায়, 

কিরূপে ছাড়ি সে নগরী । 
হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন, 
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ সেই প্রাণিগণ, 
আমারি স্বদেশী--নহে সে ব্বপন ! 

খেলিছে বঙ্গের উপরি !-. 
আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর 

অপূর্ব স্বপনলহরী । 
("কবিতাবলী* হইতে গৃহীত) 



রং রঃ 
_-কেমচজ্জ বন্দেোপাধ্যাক্স 

ষতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল, 
ওরে শতদল পদ্ম? 

কি আছে ও শ্বেতবর্ণে, 

কি আছে ও নীলপণে, 

যখনি নিরখি--আখি তখনি শীতল ! 

যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল, 

ওরে এস্ফুটিত পদ্ম? 

যখন স্ধের রশ্মি মাখিয়া শরীরে, 

হাসিটা ছড়ায়ে সুখে 
ভাসো নীল বারি-বুকে 

টলটল তঙ্চখানি কতই সুখী রে-- 
হেরিলে তথন কেন আমিও হাসি রে 

ওরে মোহকর পদ্ম? 

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর 

ফোটে রে আপনি আসি, 

তোমারি হাসির হাসি 

পরকাশে হাদিতলে-_ আহা কি মধুর ! 
কেন, বা, না হেরে তোরে হৃদয় বিধুর 

ওরে সর-শে!ভ। পদ্ম ? 

আবার ঘখন, আহা, শিশিরের জলে 

ভিজিয়া1 মনের খেদে, 

গোট করি কেদে কেদে 

দলগুলি মোদ, ফুল, গুনের তলে__ 
তখন হেব্রিলে কেন মম হাদি গলে 

ওরে রে মুদিত পদ্ম? 
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দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে 

পাই রে কতই ব্যথা, 
এমনে পড়ে কত কথা, 

ফ্ুটিত হাদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে-_ 
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদ্দিত হয়ে ! 

ওরে আচ্ছাদিত পল্স ! 

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে, 

পক্রধলে, শতদল ! 

হ্দ্দি তোর কি কোমল ! 

সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে 1 
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে 

হে কমলবাসী পল ? 
ফোটে ত রে এ্রত ফুল তড়াগের কোলে 

শুভ্র নীল লাল আভা, 

কাহার শরীর-প্রভা, 

কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে, 

এত স্খে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে 
রে চিত্তমাদক পন্ম ? 

দেখেছি ত পুম্প তোরে আগেতে কতই 

সকালে খেলেছি যবে, 

সথারা মিলিয়া সবে, 

তৃণময় হ্রদতীরে বিহবলিত হই-_ 
ওরে ভাবময় পদ্ম? 

তখন এ গাঢভাবে ডুবিনি ত কই 
এত যে লুকানো তোতে আগে ত 

জানিনে ! 

যৌবনেতে স্থখোদক়্ 
হায় রে সকলে কয়-- 

প্রোচ-স্থুখ কাছে আমি সে সুখ মানিনে ! 
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পরিণত সুখ বিনা সখ কি জানি নে 

ওরে মনোহর পদ্ম ! 

যে বাস তোমাতে, হার, সে বাস কি আর 

আছে অন্য কোন ফুলে? 

অমন বাতাস তুলে 

ছোটে কি স্রভিগন্ধ জুই মলিকান ? 

তোরি বাসে কেন হৃদি মুখ রে আমার 

রে কুন্দলাঞ্চন পদ্ম ? 

গোলাপ, কেতকা, চীপা, কামিনীর থরে 

এত কি শোঁভে রে বন? 

এত কি মোহে রে মন? 

হেরি যবে তোরে ফুল হর্দের লহবে, 

কি যেন খেলে রে রঙে হৃদয়-নিঝরে 

হে সরোরঞন পদ্ম? 

কথাটি ত নাহি মুখে--জানো না ত বাণী- 

তবু, ওরে শতদল, 

কেমনে প্রকাশে, বল্, 

যে কথা হৃদয়ে তোর-__-কেমনে বা জানি 

ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ? 

কেহ কি দেখে না আর এ তোর সরল 

মাধুরী-প্রতিমাখানি ? 
কেহ কি শোনে না বাণী 

তোর ও কমল মুখে? আমিই পাগল ! 
আমিই এক কি মত্ত পিয়ে ও গরল 

ওরে উন্মাদক পচ্ম ? 

কেন, বল, এহক্পে ঘ্বুরি নিরস্তর 

যেখানে তোমার দল 

সুটিয়া সাজায় জল? 
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না দেখিলে কেন হয় একপ অস্তর-_ 

কেন দেখি শুন্য যহী যেন বা গহ্বর, 
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ? 

ঘুরি ত কতই স্থানে__-কত দেখি, হায়, 
রাজগৃহ, বন্ধু গেহ, 

পাই ত কতই অহ, 
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়-__ 
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়, 

ওরে চিত্তচোর পদ্ম ? 

ধন, মান, বিভবের সৌরভ-শোভায় 

এত ত মোহে না হৃদি, 

থাকে না ত প্রাণে বিধি 

এমন স্থরভি-শোভা সংসার-লালায় 

জ্রমেছি ত এতকাল খেলায় সেথায় 

রে ক্রীড়াকুশল পদ্ম? 

কতবার করি মনে ভুলিব রে তোরে, 
ধরিব সংসারী সাজ 
ভাজিয়। হৃদয়-ভাজ, 

অন্ত সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মত্য-ঘোরে-_ 
ভুলে যাই শুক্রবর্পে, ভুলে যাই তোরে । 

হায়, মোহকর পন্ম,__ 

না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল 

সুকায় সে সাধ-লতা ! 

ভুলি রে সে সব কথা! 

ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভূল-_ 

কি মাধুরী-ভোর তোর, হায় রে, অতুল 
ওরে মধুময় পদ্ ! 
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সত্য কি রে তোরি.দেহে এত শোভা বাস? 

কিন্বা সে আমারি মন 

প্রমাদে হয়ে মগন, 

ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ-- 

চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ, 

ওরে জড়দেহ পদ্ম ? 

যাই হোক যে, বিধানে আমার হৃদয় 
মিশুক মাধুর্ষে তোর, 

হ'লে জীবনের ভোর, 
তবুও শ্বপনে তুই হবি রে উদয়-_ 
ভুলিব না তবু তোরে, রে স্ষমাময়, 

হুগন্ধ-নিবাস পদ্ম ! 

ভাবি শুধু কেন বিধি করিল এমন-_ 

এত শোভা বাস যার 

পক্কেতে জনম তার, 

পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধু জন? 
জানি না বিধির হায়, রহস্ত কেমন, 

ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম ! 

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমভি বিধানে 

বাঁধিল! এ দেহপুটে ? 

কলুষ-পক্ষেতে ফুটে, 

তাই এত ক্ষিগ্তমন ডোবে ভাসে বানে? 
বুঝেছি, রে শতদল অচ্ছেছ্য বন্ধনে 

তাই তুই আমি বীধা, 
একসংগে হাসা কাদা, 

তাই ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে । 

ভুলিব না তোরে, পদ্ম, 

ভুলিব*না--ভুলিব না--জীবনে মরণে ! 

( “বিবিধ কবিতা” হইতে গৃহীত ) 



ঢাতেক্তপক্ষীব্র প্রাতি * 

-_হেমচজ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(* শেলি রচিত “স্কাইলার্ক”-এর অন্থকরণ ) 

(১) 
কে তুমি রে বল পাখী, 
মোণার বরণ মাখি, 

গগনে উধাও হয়ে, 

মেঘেতে মিশায়ে রয়ে, 

এত সুখে হুধামাথা সঙ্গীত শুনাও? 

(২) 

বিহঙ্গ নহ ত তুমি; 

তুচ্ছ করি মত্যভূমি 
জলস্ত অনল প্রায় 

উঠিয়া মেঘের গায়, 
ছুটিয়া অনিল পথে স্থন্বর ছড়াও ? 

(৩) 
অরুণ-উদয়-কালে, 

সন্ধ্যার কিরণ-জালে 

দূর গগনেতে উঠি, 
গাও সুখে ছুটি ছুটি, 

সুখের তরঙ্গে যেন ভাসিয়া বেড়াও। 

(৪ ) 
আকাশের তারাসহ 

মধ্যান্ছে লুকায়ে রহ, 

কিন্ত শুনি উচ্চন্বরে 

শৃন্যেতে সঙ্গীত ঝরে; 

আনন্দ-্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও ? 
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(€ ) 

একাকী তোমার স্বরে 

জগত প্লাবিত করে, 

শরতের পূর্ণ শশী 

বিমল আকাশে বসি, 

কৌমুদী ঢালিয়! যথ৷ ব্রহ্মাণ্ড ভাপায়, 

(৬) 
কবি যথা লুকাইয়ে, 
হৃদয়ে কিরণ লয়ে, 

উন্মত্ত হইয়! গায়; 
পৃথিবী মাতিয়ে তায় 

আশ! মোহ মায়া ভয় অস্তরে জুড়ায়। 

(4) 
রাজার কুমারী যথ! 

পেপে প্রণয়ের ব্যথা 

গোপনে প্রাসাদ'পরে 

বিরহ সাস্বনা করে 

মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় ! 

(৮) 

যেমন খগ্যোৎ্ জলে 

বিরলে বিপিন তলে, 

কুহুম তৃণের মাঝে 

আতোষী আলোক সাজে 

ভিজিয়া শিশ্ি -নীরে আঁধার নিশায় । 

(৯) 

পাতায় নিকুপ গাঁথা 

গোলাপ অদৃস্থ যথা! 



৮৮৬ উনবিংশ শতকের গীতিকধিতা সংকলন 

সৌরভ লুকায়ে রয়, 
যখন পবন বয়, 

স্থগন্ধ উলি উঠি বাযুরে ক্ষেপায়। 

€ ১৭ ) 

সেইব্ধপ তুমি, পাখা, 
অদৃষ্ঠ গগনে থাকি, 
কর স্থুথে বরিষণ 

হধান্ধর অনুক্ষণ 

ভাসাইতে ভূমগ্ডল স্থধার ধারার । 

(১১ 0) 

কেবা তুমি জানি নাই, 
তুলনা কোথায় পাই; 
জলধনু চূর্ণ হয়ে 

পড়ে যদি শূন্য বনে, 
তাহাও অপূর্ব হেন নাহিক দেখায় । 

(& ১২ ) 

যত কিছু ভূমগুলে 

স্থন্দর মধুর বলে_ 

নবীন মেঘের জল, 

মুক্তা-মাখা তৃণদল-_ 

তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়। 

€ ১৩ ) 

পাখী কিম্বা হও পরী 
বল রে প্রকাশ করি 

কি কখ-চিস্তায় তোর 

আনন্দ হয়েছে ভোর? 

এমন আহলাদ আহা ব্বরে দেখি নাই! 



২০১ 
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(১৪ ) 

স্বধা-প্রগয়ের গীত 

প্রাণ করে পুলকিত-_ 

তারে সৃললিত ত্বর , 

নহে এত মনোহর 

এত স্থধাময় কিছু না হেরি কোথাই 

€॥ ১৫) 
বিবাহ-উৎসব-রব 

বিজয়়ার জয়-স্তব,_ 

তোর শ্বর তুলনায় 

অসার দেখি রে তায়-- 

মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়। 

( ১৬ ) 
তোর এ আনন্দময় 

স্থখ-উৎস কোঁথ! রয়, 

বন কিম্বা মাঠ গিরি 

গগন-হিল্লোলে হেরি-- 
কারে ভালবেসে এত ভূল সমুদয়? 

( ১৭ ) 
তুমিই থাক রে স্থখে 
জান না ওদাস্য দুখে, 

বিরক্তি কাহারে বলে 

জান নারে কোন কালে 

প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত। 

( ১৮ ) 
আমরা এ মগ্যবাসী 

কভু কীাদি কতু হাসি, 
আগে পাছে দেখে যাই 

ধদি কিছু নাহি পাই, 
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত । 
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€ ১৯) 

যত হাসি প্রাণভরে 

যাতন! থাকে ভিতরে, 

'এ দুঃখের ভূম্গুলে 

শোকে পরিপূর্ণ হ'লে 

মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর ! 

( ২৯ ) 

ঘ্ুণা ভয় অহঙ্কার 

দুরে করি পরিহার, 
পার্থী রে তোমার মত 

যদি না কাদিতে হ'ত-- 

না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর ! 

( ২১ ) 

গগন-বিহারী পাখী 
জগতে নাহিরে দেখি, 

গীত বাছ মধুম্বর 
হেন কিছু মনোহর 

তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায় । 

( ২২ ) 

যে আনন্দে আছ ভোরে 

তাহার তিলেক মোরে 

পাখী তুমি কর দান, 

তা হ'লে উন্মত্ত গ্রাণ 

কবিতা-তরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়। 

(“কবিতাবলী” হইতে গৃহীত ) 
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ব্বাসন্তী পদ্ভাবলী 
_দ্বিজেজ্বনাথ ঠাকুর 

মধু খতু এল ধরণীমাবে। 
হেলে দোলে লতা যোঁহন সাজে ॥ 

অমৃত বরিষে মুদছু সমীর । 

পরাঁণ লভয়ে মৃত শরীর ॥ 

ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায় 
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায় 

মধু-মালতীর ফুটিছে কলি-_ 
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি 

গুনগুনায়িছে নব রসিক। 

পহরে পহরে কুহরে 7 

ফুলের কে পায় কুল-কিনার! । 
অগণন যেন গগন-তার! ॥ 

তরো তরে ফুল, রঙউ-বে-রঙ। 

শতেক ফুলের শতেক ঢঙড ॥ 

কেহ বা দোলে, কেহ বা ঝোলে, 

কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে ॥ 

কেহ বা ছড়ায় কনক-রেণু-- 

রাখাল যেথায় বাজায় বেণু ॥ 

রাশিরাশি ফুলে ভরিল সাজি । 

ঘরে ফিরি চলো, আর না আজি । 

(কাব্যমালা হইতে গৃহীত) 
গশকাল £ ১৪৯২, 

রচশাকাল ১৮৮৯-১৯০৯ 



সায়ং-চিষ্ভ। 
_নবীনচজ্জ্ হেন 

৯ 

কুশীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন, 
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিস্মৃতি-সলিলে, 

শ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে, 
বাসনা, জুড়াতে স্রোতঃসম্ভৃত অনিলে, 

কারধ-ক্লাস্ত কলেবর, সন্তাপিত মন। 

৮ 

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি স্বন্দরী 
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু পরিল তখন, 

রবি অন্তমিতপ্রায়, স্থবর্ণে ম্ডিতকায়, 
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাঙ্গণে, 

ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদত্থিনী। 

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিণী 

দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল দর্পণে | 
ভাসে ভাহে মেঘগণ, কাপে তরু অগণন, 

নাচিছে হিল্লোলমাল! মন্দ সমীরণে, 
বহিতেছে গিরিমূল চুদ্ধিয়া তটিনী । 

৪ 

মনের আনন্দে গায় বিহঙ্গনিচয় ; 
হুন্দর শ্যামল মাঠে চরে গাভীগণ ; 

'নিরুদ্ধেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে 
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন, 

নাহি কোন চিস্তা, নাহি ভবিস্তৎ ভয়। 
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ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্প হৃদয়ে 
গাইতেছে উচ্চৈংস্বরে না জানে কি গাক্স ;- 

লতাপাতা জড় করি, কু ভাঙ্গি পুনঃ গড়ি, 

হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়, 

হায় রে শৈশবকাল্ স্থখের সময়। 
রী ৃ 

চিন্তা কাল-ভূজঙ্গিনী করে না দংশন ; 
নিরাশ প্রণয়-ছুঃখে, দহে না জীবন ; 

ছরাকাজ্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার, 

খেলে না হদয়ে ; আহা! জানে না এখন, 

মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন | 
রর 

হাস হাস হাস শিশু ! নহে দিন দূর, 
সংসার-সাগর-পারে বসিয়ে যখন, 

বিষাদ-তরঙ্গমালা, গণিতে গণিতে কালা, 
হইবে প্রফুজ্প মুখ; জানিবে তখন, 
নির্মল শৈশবক্রীড়া স্থখের স্বপন । 

৮” 

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্মল, 
ছিলাম পরম থে স্থ্রসন্ন মনে: 

আমার জীবন-কলি, ( দিতে স্থখে জলাগুলি ) 

কে ফুটাল, পোঁড়াইতে ভীম হুতাশনে ? 

কে স্থখ-সাগরে মম মিশাল গরল ? 
৪ 

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন, 

কেনই বিবেক-শক্তি হ'ল বিকসিত, 

উথলিতে অভাগা, শোকসিম্কু অনিবার, 

নিজ হীন অবস্থায় করিতে ছুঃখিত, 

কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব-ম্বপন । 
( “অবকাশ রঞ্জিনী” (২য়) হইতে গৃহীত--১৮৭১-১৮৭৭) 



'আশোক্তত্বলে সীত। 
- নবীনচজ্জ সেন 

চিআ-নভঃ-কিরীটিনী সচজ্দ্র রজনী, 

চিত্তরি' বিকসিত নৈশ.কুক্ম-মালায় 

উদ্যান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে 

চিত্রি' সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি, 

ভালিছে নিদাঘাকাশে । বিশ্ব চরাচর 

নীরবে শাস্তির স্ুধা করিতেছে পান । 

চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের ছারে 

রহিয়াছে শতরগ্জি উপরে পড়িয়া, 

যেন স্থির উক্কাখণ্ড, স্থিরতর জ্যোতিঃ | 

নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জ্বল, 

উদাস হইল প্রাণ, পর্যক্ক ত্যজিয়া 
শিবির-বাহিরে নব-স্াম দুর্বাদলে 

বসিলাম মন-স্থখে ; সম্মুখে আমার 

অনস্ত অসীম সিন্ধু! চজ্দের কিরণে 

খেলিছে অনিলসহ সলিল-লহরী, 
চুদ্ি' স্ব কলকলে মম পদতলে 

রজত-বালুকাকীর্ণ ধবল ৫সকত। 

দক্ষিণে আমার-_সৃছু সুমধুর কলে 
ছুটিয়াছে কল্লোলিনীক* নাচিয়া নাঁচিয়া, 

আলিঙ্গিয়! প্রতিকুল তীরে গিরিচয় ; 

ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে ! 

অপূর্ব প্রকতি-শোভা ! অদূর ভূধর 
শোঁভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে ॥ 

কেবল কোথায় কোন ভচ্চ তরুবর 

অরণ্য হইতে তুলি” উচ্চত্তর শির, 
করিতেছে আকাশের সীম! নিরূপণ । 

কর্ণফুলী নদী 
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চিক্সিত আকাশ-চক্র-ভূধর-সাগন, 

চিতবিমোহিনী শোভা ! মরি কি সুন্দর ! 

“এমন সময্জে” আমি ভাবিলাম মনে, 

নিশা-হস্তা “মেকবেভ+ সাধিল মানস 

সন্ত 'ডন্কেনের' রক্তে ;ঃ এমন সময়ে 

নিভাইল অশ্বন্খামা, ভক্জিয়া ধূর্জটী, 
পাগুব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জ্বল ; 

এমন সময়ে লঙ্জ্ি উদ্যান-প্রাচীন্প, 

ভেটিল “রোমিওঃ প্রাণ-প্রিয় 'জুলিয়েটেত 

নিরখিল চন্দ্র-স্থ একত্র উদয়; 
এমন সময়ে, হায় ! প্রণয়-যন্ত্রণ। 
নিবাইভে সাগরিক। উগ্যান-বল্পরী 

লয়েছিল করে, দিতে কোমল প্রীবায়, 

উদ্বদ্ধনে বিনাশিতে ছুঃখের জীবন 

এমন সময়ে সুপ্ত কনক-লঙ্কায়, 

একাকিনী শোঁকাকুল। পতির বিরহে 

কাদিলা অশোক বনে সীতা অভাগিনী ; 

«এমন সময়ে” সেই সমুদ্রের কূলে 
ভাবিতে ভ।বিতে দেহ হইল অবশ ; 
ক্রমে অজানিত তেই সমুদ্র-বেলাক্ 
শুইলাম, সুকোমল ছুর্বাদলময়ী 
শ্যামল শব্যায় ! ন্সিপ্ধ সমুদ্র-নীরজ 

অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীবে ; 
পশিলাম ক্রমে নিজ্ঞা-্ঘপন্শ্মন্দিরে | 

রত্ব-লৌধ-কিরীটিনী ন্বর্ণলক্কা জিনি, 
দেখিচ্ছ শোভিছে রাজ্য জলধি-হদক়ে 

শত লঙ্কা? পরিসরে ; বাধা ছিল বলে 

এক চক, এক স্র্য পাবণ-ছুস্ারে, 



৪৮৮ উনবিংশ শতকের গীতিকধিতা সংকলন 

এইখানে সুকুমার প্রণয়-শৃঙ্খলে 
কত চন্দ্র, কত বৃর্য প্রতি ঘরে ঘরে 

রহিয়াছে শৃত্খলিত । বহিতেছে বেগে 
যেই ঝ্বম্য রথশ্রেণী বাস্পে, হতাশনে, 
অতি তূচ্ছ.তার কাছে পুষ্পকের গতি । 
চপল সন্দেশবহা ; যাহার পরশে 

মরে জীব, সে বিছ্যৎ দেশদেশাস্তরে, 

কত ছায়াপথে, কভু জলধির ভলে, 

বহিতেছে রাজ-আজ্ঞ। | অপূর্ব কৌশল 

বিরাজিয়? স্থানে স্থানে গণে অনায়াসে 

সময়ের গতি, কিংবা আকাশের তারা । 

লঙ্কার খনম্ৃত ফল বানরের করে 

হইল নিঃশেষ, কিন্ত এ অপূর্ব পুরে 
জাতীয়-গৌরব কূপ যে অস্ত ফল 
ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তাবে 

পান্সিবে না নরে কিংবা সমরে অমরে । 

এমন অস্ত পানে পুরবাসিগণ, 

আনন্দে শাস্তির কোলে করিয়া শয়ন, 

নিদ্রা ব্বায় মন-হুখে, হায় রে! কেবল 

অন্ধকার কারাগারে বসি, একাকিনী 

একটি রমনীমৃত্তি করিছে রোদন । 
কতকাল রমণীর নয়নের জল 

ঝারিয়াছে, কে বলিবে ? সেই অশ্রজলে 
হইয়াছে ছুঃখিনীর অক্কিত কপোল ; 

কবরা অবেণীবন্ধ, জটায় এখন 

হইয়াছে পরিণত ; হায়! করাঘাতে ক্ষত 

বিক্ষত ললাট, স্থানে স্থানে কলস্কিত। 
বহুমুল্য পরিধেন্ন লীল-বন্ত্রখানি 
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হইয়াছে জীর্ণ হীর্ণ-_নিতাস্ত মজিন, 
ততোধিক রমণীর মলিন বরণ। 

বহুমূল্য রত্বরাজি আছিল ষথায়, 
চরণে, শ্রকোষ্ঠে, অংসে, উরসে, শ্রীবায়, 
উদ্ৃদ্ধন-লতিকাঁর চিহ্ের মতন, 

শ্বেতরেখামাত্র এবে সর্ব কলেবরে 

রহিয়াছে বিদ্যমান, বাম করোপরে 

রক্ষিত বদন-চন্দ্র ;_ফাটিল হৃদয় 

এই মৃতিমতী শোক করি দরশন ; 
জিজ্ঞাসিনু--পবল মাতা ! কে তুমি ছঃখিনি ? 

এমন বিষাদ-মৃতি কিসের কারণ?” 

বলিল রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,_- 

“দ্ুঃখিনী ভারত-লক্্ী আমি, বাছাধন ! 

আমিই অশোক-বনে সীতা বিষার্দিনী ।৮ 

(“অবকাশরঞ্জিনী” হইতে গৃহীত ) 

গোলাপ ফুল 

_£মাক্ষদাক়িনী ঘুখোপাধ্যাক্স 

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গোলাপ সুন্দর, 

কিবা চমত্কার শোভা, কেমন মোহন আভা ! 

অল্প ফুলে উপবন হয় মনোহর ; 

দেখিলে গোলাপ ফুল জুড়ায় অস্তর । 

আহা কিব! শাস্তভাব গোলাপ ফুলের ! 

সৌরভ কোমল অতি, স্থকোমল মুখ-জ্যোতি, 

হেরিলে পবিত্র কান্তি তৃপ্তি নয়নের ; 

কতই উদয় হুয় বাসনা মনের । 
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ফুটন্ত গোলাপ ফুল হয় যে সময়, 

যেন কত লঙ্জা-ভরে, মুখখানি হেট করে, 
একটি একটি করি খোলে দলচয় ? 

ভয়ে যেন ঘোমট! খোলে, পাছে কেহ দেখে ফেলে, 

লঙ্জা-ভরে মু হেসে আড়ে যেন চায়, 

লজ্জা-মাথ! মুখখানি নত করি রয় । 

সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ সৌরভ উহার, 
এত যে স্গন্ধ খবরে, তবু না ছড়ায় দূরে, 

নিকটে লইলে শ্রাণ যেন স্থধাধাঁর, 

সুশীতল সুমধুর গন্ধ কিবা তার ! 

শুথাঁলেও নাহি যায় গোলাপের গন্ধ ; 

মুছু মহ কি শীতল, স্থগন্ধ গোলাপ জল, 
গোলাপ আতরে কিবা বাস মুছু মন্দা 

গোলাপ আতরে কত, সৌরভ অপরিমিত, 

ধুইলেও বহুকালে না যায় সে গন্ধ, 
সে আতরে মানবের কতই আনন্দ ! 

পুব্রবতী সাধবী সতী নারী ঘি মরে, 

মরিয়া সে নহে ম্বৃতা, সতত থাকে জীবিতা, 

তার নাম চিরকাল থাকয়ে সংসারে ; 

সেইব্ূপ গোলাপের গুণে মুগ্ধ নরে। 

এতেক সদ্গুণ যেবা ধরে একাধারে 

ভার ও) এবে হায় হায়! বয়সে আদর যায়, 

বাসি হ'লে কেহ নাহি ছোয় গোলাপেরে ; 
অভিমানে পাতাগ্জলি যায় সব বারে । 
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কেহ আর ফিরে নাহি করে দরশন, 
যৌবন গিয়াছে হায়, নিঃশবে ঝরিয়া যায়, 

এ সময় কেবা আর করে সম্ভাষণ ? 

যৌবন হয়েছে গত, তবুও সৌন্দর্য কত! 
ঝরে পড়ে তবু নহে মলিন বদন; 
স্ন্দর গোলাপ ফুল নয়ন-রগ্রন | 

(বনপ্রন্থন” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৮২) 

বসষ্রেত্র উদয় 
অক্ষয় চৌধুরী 

[ উদাসিনী কাব্যের দশম সর্গ হইতে উদ্ধত। বহু বাধা-বিপত্তি ও সংঘাতের 

শেষে স্ুরেন্্-সরলা'র মিলন ঘটিয়াছে। এখন বনদেবী অকন্থাৎ রতি-দেবীরূপে 

দেখা দ্রিলেন এবং ছল্মবেশী পথিক ম্মর-মৃতি গ্রহণ করিলেন । সহসা সেই পর্বত- 
শৃঙ্গে বসন্তের উদয় হইল। ] 

হের হের এ দেখিতে দেখিতে 

কি শোভা উদয় মেদিনী মাঝে, 

বনদেবী এ দেথরে চকিতে 

রতিদেবী-রূপে সমুখে রাজে । 

সে শান্ত মূরতি কোথায় লুকালে! ? 
নয়ন শীতলে যে রূপরাশি। 

কোথা! সে চরণ হকোমল আলো? 

কোঁথা সে স্থযছ অমিয় হাসি? 
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৯১৫ 

লক্ষ্মীর প্রতিমা! কোথ। সে এখন ? 
ভকতি-রসে যা পুলকে তন । 

যে ভাব দেখিলে দুরস্ত মদন 

সভদ্ষে শিহুরি পাশরে ধন্ছ। 

৪ 

এ কিরে (আবার?) নৃতন ব্যাপার 

নৃতন প্রকার বূপের ছটা, 
শত শত শশী যেন একাকার 

পিছনে গভীর জলদ-ঘটা । 

৫ 

নয়ন ঝলসে চরণের ভাসে 

অমিয় অধরে অন্ত ক্ষবে, 

বিলাস-লালসা, নয়নে বিকাশে 
অআলস-গমনা ব্ধপের ভয়ে । 

৬ 

চিকণ অন্রন ঘন কেশরাশি 

অবাধে লুটায় ধরণী "পরে, 
বাকাইয়া! গ্রীব! সুদ মুছু হাসি 

অপার্গে অঙ্গনে তাহাই হারে । 

শখ 

মরি মরি কিবে মালতী-মালিকাঁ-- 

ছুলে ছুলে দোলে বিনোদ গলে, 

ছুলিছে কেমন কমলকলিক। 

সমীর-পরশে শ্রবণতলে । 
[০ 

ফুলে ফুলে গাঁথা হাতের বলয়। 

পদ্মমালা গলে কেমন বাজে । 

বেল জুই জাতি কুস্থমনিচয় 

তারকা ঝলকে কেশের মাঝে । 
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দেখিতে দেখিতে হের আচন্িতে 

অধীর পথিক মোহের ঘোরে, 
সরম-বারণ পাশরিয়ে চিতে 
প্রসারিয়ে ভূজ বামারে ধরে ।- 

১৩ 

“ক্ষম অপরাধ, জীবন-বূপিণী !” 

কহিল পথিক কাতর স্বরে, 

“এত অভিমান সাজে কি মানিনী 

মদ্ন-যোহিনি ! মদন পরে ।” 

১৭ 

ঝক্ ঝক্ জলে চরণ বিমল, 

কবিত-কাঞ্চন-সোহাগে মাখা, 

ঢল ঢল করে মুখ-শতদল 

ছুলু ঢুলু প্রেমে নয়ন বাকা । 

১৩ 

ফুলের মালিকা শোৌভিতেছে মাথে 

পিছনে শোভিছে ফুলের তৃণ, 

ফুলে ফুলময় শোভিতেছে হাতে 
ফুলের ধঙ্ছক ফুলের গুণ। 

১৪ 

সহসা বসস্ত হইল উদয়, 
কোথা হতে সাড়া দিতেছে পিক্ 

সমীর সুরভি মেঘে মেঘে বয়, 

আমোদে আকুল সকল দিক্ । 

( উদ্দাসিনী কাব্য হইতে গৃহীত-+১৮৪৪ ) 



অক্তাল-ক্ুসুম 
-হুরিশ্চজ্জ নিয়োগী 

৯১ 

এ অকালে কেন আজি বল গো, প্রকৃতি বালা 
পরালে এ কুগ্জ-কঠে এ নব-কুহুম্-মালা ? 

এখনো শারদ-শেষে 

হিমানী আসেনি দেশে, 

রূপসী মুক্তার মালা না ছি'ড়িতে দুর্বাদলে, 
এ ফুলে এ কুঞ্জ কেন সাজ্জাইলে কুতুহলে ? 

চ 

গোলাপ রূপসী অই হিমানী দেশের রাণী, 
নব বৃত্তে অলকাস্তে বসন রেখেছে টানি; 

এই সবে নব কলি, 
কাননে আসেনি অলি, 

গোপনে রেখেছে সতী বুকে ধরি পরিমল, 
মাতাইতে অলি-বধু এখনো খোলেনি দল । 

তবে কেন রক্ত রাগ এ পীত বরণে সাজি, 

অকালে শারদ-শেষে ফুটিল এ ফুল-রাজি ? 

সলাজে বদনখানি 

ঢাকিয়া শিশির রাণী, 

সোহাগাশ্র-রূপে করি নীহারের বিমোচন, 
ফুটাইবে আপিয়া যে এ কুস্থম নিরুপম। 
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১, 

না আসিতে হিমবালা, কিন্তু অই থরে থরে 
ফুটেছে কুহ্ুম কত নিকুঞ্ণ উজ্জ্বল ক?রে ! 

বদনে লাবণ্য তুলি, 

এক বুৃস্তে ফুলগুলি, 

রূপের গরবে যেন ঢলিয়াছে গরবিনী, 

যৌবনের রঙ্গ-রসে, মরি কত প্রমোদিনী ! 

৫ 

নন্দনে মমতা! করি ন্মেহবারি বরিষণে, 

নন্দনের শোভারাশি চারিদিকে বিকীরণে, 

বরবিষার আবাহনে, 

অকালের উদ্বোধনে, 

বহুদিন পরে শুনি কাতর বিকল বাণী; 

ছ কি কবি-কুপ্জে তুমি আজি বীণাপাণি ! 

শু 

তাই কি মা সাঞ্জাইতে কমল চরণ তব, 
ফুটিয়াছে আজি কুঞ্জে অকালে কুসুম নব? 

তাই কি সরসী-কোলে, 
সরোজী বদন খোলে? 

ফুটেছে লবঙ্গ-লতা অকালে বিজনে বনে? 

কবি-কুণ্তে কত শোভা দেখ আজি, শ্বেতাসনে ! 

৭ 

অচলা-বিজলী-সম এস মা কমলেশ্বরি ! 

তরল-রজত-বূপে শীলাম্বর আলো! করি; 

দেখ দেবি, প্রাণ খুলে, 
ও রাঙা কুহ্ম তুলে, 

অকালে পূজিব আজি চরণ কমলামল, 

উপহার দিয়ে মাগো গলিত নয়ন-জল ! 
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দেখ মা গো নাঠি হেথা হেমরত্ব সিংহাসন, 
বসাইয়া যথা দেবি, পুজিব ও শ্রীচরণ! 

নবনদূর্বাদল ছাটি, 
স্যজিয়াছি পরিপাটি 

কোমল-আসনখাঁনি ফুটস্ত-শেফালি-তলে, 
ছড়াইয়া৷ নিপতিত-শেফালিক। দলে দলে । 

৮) 

অই শেফালির তলে দ্বীড়াইয়া দুর্বাসনে, 
ভক্তির উচ্ছ্বাসে গাথা লহ পূজা, মনোরমে 

ভক্তির উচ্ছাস-বীণা, 
জ্বলস্ত মরমে লীনা ; 

কি আছে, মা দয়াময়ি, দরিদ্রের ধরাতলে, 
যাহা দিয়! পৃজিব মা ও চরণ শ্রীকমলে ! 

১ 

আশৈশব হইতে মা সঞ্চিত নয়ন-জল, 
সেই জলে আমরণ পুজিব চরণ-তল ; 

কৃতাস্তের কাল-অসি, 

মরম ভিতরে পশি, 

যে আঘাতে কাটিয়াছে হৃদয়ের প্রতি স্তরে, 
শুখাইবে সেই ক্ষত আর কি অবনী'পরে? 

(“মালতীমালা” হইতে গৃহীত--১৮৯৯ ) 

-হ্রিশ্চজ্জ নিয়োগী 
টি 

কোথা যাও অয়ি নিশি শ্টামলবরণে ! 

থুলিয়৷ ললাটমণি, 

হিমাংশু রজতখনি ; 

যেও না যেও না দেবি মিনতি চরণে । 
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১ 

উঠ্ভিলে সরোজনাথ পুরব গগনে, 
সুখের প্রভাত এলে, 
এ আনন্দ যাবে চলে, 

হথপ্রদায়িনী এই যামিনীর সনে । 

তুমি নিশি দয়াময়ী পাখিব ভুবনে 7 

এলে তুমি বিনোদিনী 
কত পতি-সোহাগিনী, 

বসায় জীবননাথে হৃদয়-আসনে । 

5 

অয়ি নিশি! একদিন তোমারি কৃপায়, 

মনোছুঃখে নিরস্তর, 

বিরহেতে দর দর, 

রেখেছিনু বক্ষঃস্থলে প্রেম-প্রতিমায় | 

৫ 

অস্সি নিশি তমন্থিনী, প্রণয়দায়িনী ! 

দিনেক হৃদয় যদি, 

জুড়াইলে নিরবধি, 
আজি কেন তবে তুমি কতাস্ত-ন্মপিণী ? 

ঙ 

যেও না রজনী তবে স্থশ্তামা হন্দরী ! 
ফুলময়ী যামিনী রে, 

স্থির প্রবাহিনী-নীরে, 

তুলো না আবার দেবি চপল-লহরী । 

ডুবো না অস্তিমীচলে, দেব শশধর ! 

সুনীল আসনে বসি, 

হাস স্ব তুমি শশী, 
হাসাইয়া কুমুধীরে, বিশ্ব-চরাচর । 
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অস্থি শশী, কতঘিন প্রাসাদশিখরে, 
হেরি তোমা স্থগগনে, 
বসিতাম নিরাঁসনে, 

দুইজনে বিকচিত সপ্রেম অন্তরে । 
নি 

দেখিতাম, থেলাইত দূর সরো-জলে 
চন্দ্রমা সলিল সনে, 

কিন্ত তুমি মনোরমে, 

দেখাইতে কত চন্দ্র বদন অমলে। 

১৩ 

বিহরিত নৈশানিল, শান্ত, সুকোমল, 
কাপাইয়া পত্রদল, 
নবলত। অবিরল, 

কাপায়ে চিকুরজাল, বিমুক্ত অঞ্চল। 
১৯ 

থাকিবে কি এ জীবন সে সুখ বিহনে? 

লো নিশি! চরণে ধরে, 

কাতরে মিনতি করে, 

যেও না যেও না দেবি ত্বরিত গমনে। 

(“বিনোদমালা” হইতে গৃহীত--১৮৭৮ 

সান্ধ্য] 

_হরিম্চজ্জ নিয়োগী 

উজলি গগন-পাত, 

অস্ত যায় দিননাথ, | 

সোনার কিরীট-খানি ধীরে ধীরে খুলিছে। 
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দলে দলে দিগঞ্জনে, ূ 
চারু বরপজ্যোতিঃ সনে, 

স্থনীল আঁচলে কত সৌধামিনী বাধিছে। 
তুর শিখরে মরি ! 

কিরণ-কিরীট পরি" 

কচি কচি নব দল সন্ধ্যানিলে ছুলিছে। 

কলক কোকিলায়, 

পঞ্চমে ঝঙ্কারি গায়; 

কাঁকলী-লহরী-লীল৷ সমীরণে ভাসিছে। 

চুষ্টি” স্ফুট মল্লিকারে, 

অচল সৌরভ-্ভারে, 
মন্থরে দক্ষিণ শীত গন্ধবহ বহিছে। 

ত্র্ণ-জ্যোতি:-কিরীটিনী, 
সান মুখে বিষাদদিনী,-_ 

ভাহ্ছ-বিলাসিনী দিব! অন্ধকারে ডুবিছে। 
পরিয়া নবমী শশী-_ 

ললাটে, উজলি দিশি 

অম্বতমালিনী সন্ধ্যা ধরাতলে নামিছে। 

(“সন্ধ্যামণি” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯২৬ ) 

গার ড্যোতকায় 

_স্র্ণকুমারী দেবী 

শরতের হিম জ্যোছনায় 

নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়, 
বহুদিন পরে যেন পেয়েছে প্রণয়ী জনে 

অশ্রর লহরী মাঁখা সখের আলোক ভায় ! 
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ব্সস্তের প্রথম বাভাপস--- 

সুখের মাঝারে যথ। জাগাক্ম হতাশ,” 

প্রাণ কেঁদে ওঠে হেরি নিশার ও ফ্লানহাসি, 
হারান স্বতির ছায়! বেড়ায় সমুখে ভাসি । 

ও ছায়া কাহার ছায়া? ও মূরতি কার মায়া? 
চিনিতে পারিনে ষেন চিনি চিনি যত করি ! 

আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিবারে আগুয়ান, 

যতই ধরিতে যাই ধীরে ধীরে যায় সরি ! 

বড় ষেন আপনার ছিল.রে সে এ জনার ! 

আজ কি.ভাবিছে হেথ! পাবেনা আশ্রয়? 

কাছে এসে তাই কিরে পর ভেবে যায় ফিরে ? 
ফুটন্ত জোছনা-হাসি করি অশ্রময় ! 

তাই প্রাণ কেদে ওঠে বুঝি এ সময় ! 

(“কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত-_-১৮০৫) 

ব্রসন্ট-জ্যোত্জায় 

_ম্ঘর্ণকুমারী দেবী 

জোছনা-হসিত নিশা, বসস্ত-পুরিত দিশা, 

প্রকৃতি-নয়নে ঘুম-ঘোর ; 

কুস্থম-হবাস-হিয়া উঠিতেছে উছলিয়া, 
চাদ পানে চেয়ে ভাবভোর ! 

উদ্দাস মলয় বায় আনমনে বহে যায়, 

প্রাণে মেশে প্রাণের পিয়াস; 

সে মধু পরশ লাগে, তটিনী চমকি জাগে, 

ধীরে বহে স্থখের নিশ্বাস । 
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উপকূলে তরুগণ নেহারিয়ে কি শ্বপন 
কে জানে হরষে মাতোয়ারা ; 

সুনীল অদ্থর পাশে তারাটি মুচকি হাসে, 
কোথা থেকে বহে গ্ীতধারা ! 

মধুর ত্বপন-বেশ, মধুর ব্বপন-দেশ, 

সঙ্গীতের মধুর উচ্ছাস; 
বিহুবল চাদ্দিনী নিশি, বিহ্বল বাসস্তভী দিশি, 

প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস ! 

(“কবিতা ও গান” হইতে গৃহীত--১৮৯৫ ) 

গ্লাবণ 

_স্বর্ণকুমারী দেবী 
সখি, নব শ্রাবণ মাস ! 

জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঝছটা, 
ঝুপ ঝুপ ঝরিছে আকাশ ! 

ঝিমিকি বম ঝম, নিনাদ মনোরম, 

মুহুমুহু দামিনী-আভাষ ! 
পবন বহে মাতি, তুহিন-কণাভাতি 

দিকে দিকে রজত উচ্ছাস ! 
উছলে সরোবর, পত্র মরমর-_ এ 

কম্পে থর থর পাস্থ নিরাশ ! 

যুবতী-যুবাজনা, পরম প্রীতমনা, 
ছুহু কহে বাঁধা ভূজপাশ। 

বিরহে যাপি যামী, ঘুমায়ে ছিন্ছ আমি, 

স্বপনেতে মিলন-উল্লাস ! 

সহসা বজ্রপাত কড়াকড় নিনাদ 
কাপি উঠি, হৃদয়ে রাস! 
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নয়ন মেলি:চাই, কোথায় কেহ নাই,. 
উলিত আকুল নিশ্বাস! 

আমার বধুয়। পরবাস ! 

(“কবিতা ও গান* হইতে ৪ ) 

শ্রান্বণ্ে 

_গ্িরীজ্মমোহিনী দাসী 
বিজন গৃহে একা, মেঘের ছায়ে ভোর, 

অলস-মুকুলিত, নয়নে ঘুম ঘোঁর ৷ 
পৃণিমা নিশি আজি আবৃত ঘননীলে, 

কখন কিছু সরে-_-ঝলকি”বূপ ঝলে। 

বিষুক্ত বাতায়ন-_সম্মথে শেজখানি, 

কোমল আলো মুখে, বুলায়ে যায় পাঁণি; 
মানস-গৃহে মম, শুধু সে আমি একা, 

বিমল হৃদিতল, বিহীন-ছায়ারেখা। 

কথন গেছেঃঘুমে, মুদিয়া আঁখি ছুটি, 

চেতনা চুপে চুপে, কখন নেছে ছুটি, 
সূদ্িত আখিঘ্বার, নিজন রুদ্ধ ঘরে, 

জানি না, এসেছিল, কেমন পথ ধ'রে ! 

আবদ্ধ গৃহ্দ্ধার, শিথিল নহে খিল, 

প্রবেশপথ কোথা ছিল না এক তিল। 

নীরবে গেয়ে গেছে'কি গীত কাণে'কাণে, 

তাহারি সুররেশ- জাগিয়া বাজে প্রাণে ! 

মুদিত আখিপানে, কি ক'রে গেছে চেয়ে, 

কোমল ঘুম ঘোর ব্যাপিয়া সারা হিয়ে ! 
কি মোহে মেখে গেছে ঘুমস্ত আখি ছুটি, 
গানের মত মোর প্রাণে কি উঠে ফুটি ! 

( “শিখা” কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত--১৮৯৬ ) 



জন্ধ্যাত 
_শ্িরীজ্রমআোক্ছিনী দাজী 

উদ্ছ্বল সীমস্ত-মণি শোভিত শিরসে, 

ধীন্গে ধীরে মুছু পদে সন্ধ্যা নেমে আনে ? 

নিবিড-তিষ্রি-কেশ-চুদ্িত-চরণা, 
ধূসর অন্বরাবৃতা আনত-নয়না, 

আরক্ত চরণ-রাগ পশ্চিম গগনে 

স্বধীরে মিলায়ে যায় ;-ফিরে গৃহ পালে 

শ্যামল প্রাস্তর হতে শ্রাস্ত গাভীগুলি । 

পরিব্যান্ত গ্রামপথে উশ্িত গো-ধুলি । 

জ্বলে উঠে একে একে প্রাসাদের আখি 

প্রদীপ্ত গবাক্ষ পথে »৮_-করে ভাকাভাঁকি 

দিকে দিকে শত শঙ্খ মঙ্গল গঞ্ভীনরে ৮_- 

ক্রশ্তগতি নভশ্চর গৃহে যায় ফিবে, 

দিক্ বিদিক্ হ'তে সবে কুলায়ে আপন-_ 
সার! প্রিবসের কাজ করে সমাপন | 

গৃহে গুহে সন্ধ্যাদদীপ জ্বালে কুলাজনা, 
বেজে ওঠে আরতির মঙ্গল বাজনা । 

কুটীরেতে কুণডলিভ উঠে ধুমরেখা ; 
সদরে মিলায়ে আসে দিগন্তের রেখা । 

হে নর, জীবন-যুহ্ধ ক'রে সমাপন 
স্থির হও ক্ষণতরে ;-_-কর দরশন, 

প্রদীঞপ্ত যৌবন-পর্ব খসে ধীরে ধীরে, 

ভুবিছে কেমনে ধরা গভীর ভিমিরে ! 
পশিল দিবস এক কাল-সিন্ধুনীরে, 
কোন্ কাধ দিলে ওর ছুটি কর ভস্বে, 

অতীতের কোষাগারে কি হলো সফয় ? 
ভাব শুধু সুহর্তেক ৮-বেশী কিছ নয়। 
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প্রতিদিন ঝরে পড়ে জীবনের কণা, 
রহিল অপূর্ণ কত সমুচ্চ বাসনা ; 
কি ব্যথা জাগায়ে তুলে কোন্ বিফলতা ? 

কত দুরে নিয়ে যায় সাদ্ধ্য নীরবতা! 
( “শিখা* কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত-+১৮৯৬ ) 

ভার্ন 

_-_শিরীজ্রমোহছিনী দাসী 

এ নয় গো আধাড়ের প্রথম দিবস, 

নব নীল মেঘখণ্ড আকাশের গায়, 

ক্রীড়ারত মত করী সম ন দেখায় । 

এ ভরা ভাদর দিন, আচ্ছন্ন বাদরে, 

ঘননীল-মেঘমালা-আবৃত আকাশ ; 
ঘন গাঢ় শ্তামলিমা, কাননে প্রান্তরে ;- 

তরল-কুয়াসাব্যাপ্ত বিরহী-নিশ্বাস। 

যেন কেঁদে উড়িতেছে কাহারে চাহিয়া, 
শত শত বিরহীর বাম্পময় হিয়া! 

অবিশ্রীস্ত বর্ষণার্ রুদ্ধ সৌধাঘলী, 
কেশসংস্কার-ধূপে নয় হরভিত, 

পারাবার মাঝে যেন শৈল শির তুলি; 
যেন কোন মন্ত্রবলে জগত স্তিমিত । 

বন-নদী-তীরে ক্লাস্তা কুক্ুমচয়নে, 

ফিরে না ক' পুষ্পলাবী কামিনীর কুল, 
রুদ্ধ গৃহে রদ্যমান। বরিহা' ছুর্দিনে, 
নব-অশ্র-কণ-সিক্ত হৃদয়-মুকুল । 

অবিশ্রান্ত বরঘণ নয়নের নীর, 
শোকাচ্ছন্ন মুখচ্ছবি সার! ধরণীর | 
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কোথা মধুকরপদ্মা কটাক্ষকুশলা ? 
নাহি জনপদবধূ মুগ্ধ-বিলোকন । 

কোথা উজ্জয়িনী-রাম1 অপাজ-বিলোলা, 
কনক-নিকষ-ক্রিপ্ধ বিছ্যুৎ-স্ফুরণ ? 

নাহি ইথে আষাঢ়ের বিভব স্থন্দর, 
গ্রাম-বৃদ্ধ-উদয়ন-গল্প মনোহর । 

শুধু স্,পীকৃত ঘনীভূত বৃহৎ অতীত 
করিয়া কেবল রুদ্ধ দ্বার উদঘাটন, 
শত বিরহীর হিয়া শ্মিরিতি-মথিত, 
কোটী অশ্রসিক্ত আখি নীরবে মগন ! 

( “শিখা” কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত--১৮৯৬ ) 

জলাঘি 
_শিরীজ্রমোহিনী দাসী 

এ ঘোর আবেগ-রাশি অপিয়া তোমার বুকে 

নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর ক্ুষুপ্তি-সুখে_ 
তারে কি জাগাতে তব এ গুরু-গর্জন-গান ? 

চিরদিন চিররাক্রি:নাহি তিল অবসান ! 
ভদগীরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা, 
আছাড়িয়! ক্ষোভে রোষে আস্ফালিয়! ভাঙ্গো বেল! ; 
উত্তাল তরঙগরাশি ছুটে.এসে মাথা কুটে: 
নিক্ষল আক্রোশে ফুলি' শৈলপাদ্দে পড়ে লুটে । 
অচল অটল গিরি স্থিরভাবে জীাড়াইয়া, 
গঞ্জনে ক্রন্দনে শত গলে নাক' বিন্দু হিয়া ! 

দুরস্ত বালিকা! যেন হম্ত পদ আছাড়িয়া 
কতু কাদ, কু হাস, কভু পড় লুটাইয়া ! 
অটল ভূধর শ্থির,--স্থবির জনক সম 

অকম্পিত ; দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম | 
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প্রশান্ত মাতার সম ও তব উৎপাত"খেলা 

অবিরাম অবিশ্রাম সহিছে জননী-বেলা ! 

কিবা তুমি উন্মাদিনী,_কে কৈল পাগল তোরে ? 

প্রশাস্ত গম্ভীর হিয়া কে দিল চঞ্চল ক'রে? 

সুনীল দিগম্ত ওই সাদরে বেষ্টিয় হিয়া 
দিয়াছে স্থনীল হৃদে নীল হৃদি মিশাইয়া। 

তবু তুমি উন্মাদিনী ! কি চাও-_কাহারে পেতে ? 
স্থনীল অঞ্চলে তোর শিশু রবি উঠে প্রাতে-_ 
প্রদানে কিরণরাশি; পুলকে জগত ভোর; 

তাই মর মাথা কুটে”_-ধরণী সপত্বী তোর ! 
ছুটে এস' গ্রাসিবারে শত শত ফণ! তুলি? । 

সপত্বী-বিদ্বেষে শেষে উমিলে ! উন্মত্ত হলি! 

কিবা, আজো দেবাস্থরে মস্থন করিছে তোরে ; 

প্রোথিত মন্থন-দণ্ড নীলগিরি--নলীল-নীরে ৮ 

তাই উখিত ঘর্থর ঘোর বিকীরিত ফেনোচ্ছল ! 
উন্মত্ত অধীর তাই প্রশান্ত স্থনীল জল ! 
অমরে অমৃত দিলি, -নীলকণে হলাহল ; 

রত্বময়ী হুনীলে গো ! মানবে দিলি কি বল? 

(“সিন্ধু গাথা” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৯৭) 

_শিরীজ্মমোহিনা দাসী 

কেন ঘন ঘোর মেঘে 

এমন পরাণ মাতে ? 

কি লেখ! লিখেছে কে গো 

সজল জলদ-পাঁতে ! 
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শত বিরহীর হিয়া, 
ওর মাঝে মিশাইয়া, 

আপন গোপন বাথা 

লুকায়ে দিয়েছে তাতে । 
বিন্দু বিদু ঝর ঝর, 
ওকি তার অশ্রথর ? 

_ তড়িং-চমক ওকি-- 

বাসনার বহ্থি তাতে? 

আর এ শীতল বায়, 

কেবা জাগে কে ঘুমায়, 

মধুর বপন কারো, 

নিমীলিত আখিপাতে ; 

কি লেখা লিখেছে সে গো 

সজল জলদ-পাতে। 

কি লেখা লিখেছে সে গো, 

ফুটে না উঠিছে ফুটি। 
উদাসে হয় শুধু) 

নীরে ভরে আখি ছুটি __ 

যেন, জগৎ জড়িত করে, 

নিবিড় বাহুর পাশে ) 

শুধু, একাকী আকুল হিয়া 
বিরহ-অকুলে ভাসে 

( “শিখা” কাব্য হইতে গৃহীত--+১৮৯৬) 



ক্তামিলী 
--দেবেজ্ছনাধ লেন 

৯ 

প্রাঙ্গণে ফুটেছ তুমি কামিনী হ্থন্দ্রি, 
নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে, 

কি ভাব"আবেশে ফুল যাও তুমি ঝরি? 
সত্য করি বল মোরে কামিনী সুন্দরি । 

৮এ 

হায় রে তোমারি মত নারীর যৌবন । 
ভাল করি না ফুটিতে, স্থসৌরভ না ছুটিতে, 

শ্বতি-দর্পণের তলে হয় রে পতন ঃ 

তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ? 

অথব! শিখাও তুমি বঙ্গ-কামিনীরে, 
এইকপে প্রেমাবেশে মুখ খুলি হেসে হেসে 

মুখমধু ঢেলে দিতে পতির অধরে, 
নিতি নব নব ভাবে তুধিতে আদরে | 

৪ ণ 

শোভিতেছ তুমি,সখি যথা এ প্রাঙ্গণে, 
হেন ভাবে অন্থস্থানে মোহিয়া দর্শক-প্রাণে 

শোভিবে না কু তুমি ; বজকুলবালা, 

গৃহের বাহিরে বু হয় না উজ্জল ! 

€ 

থাক, থাক, ০ফাট ফুল, থাক এইখানে ; 

আবার যখন প্রিয়া তোর তলে গ্লাড়াইয়া 
তাকাইবে তোর পানে, প্রিয়সখী জ্ঞানে, 
বঝৰিয়া পড়িও স্কুল তাহার আননে। 
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ত্ঠ 

নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে 
নিতি নিতি কেন ফল যাও তুমি ঝরি ? 
প্রিক্লারে কি শিক্ষা দাও কামিনী সুন্দরি ? 

(“ফুল বালা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৮ ) 

সুর্যমুখী 
-দেবেজ্জঞনাথ সেন 

৬ 

উধ্ব মুখে এক দৃষ্টে সহাল বদনে 

কে তুমি রে ফুল? 
তপনের তাপে হায়, ধরণী পুড়িয়ে যায়, 

তুমি কিন্ত ফুল! তান্ন হও না! আকুল; 

হাসি ধরে না যে ফুল ! 
চি 

জানি ভোম। ভাল করে হ্ুর্ধমুখী তুমি 
তপন-বাসনা ; 

প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অদ্ভুত বল, 

ভূতলে উদয় তব হয়েছে ললন৷ ! 

তাই করিতে ঘোষণ!। 

যতই নিষ্ঠুর রবি করে গো দাহন 
তোমায় সুমুখি ? 

ততই আনন্দ চিতে কিরণ জড়াও হছে. 
প্রণয় ও মধুদানে হইতে বিমুখী 
কু তোমায় না দেখি! 
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০, 

এইবপে দেখিয়াছি বঙ্গের কামিনী 

কত ঘরে ঘরে, 

দয়াহীন পতি তারে বক্ষে পদাঘাত মারে, 

“পায়ে কি লাগিল নাথ” স্থধায় পতিরে ; 

খেদে লাজে যাই মরে! 
৫ 

পুরুষের রীতিমত তোমারে তপন 
কভু স্থির নয়, 

প্রেমদানে তুষ্ট করে নিত্য নব নলিনীরে, 
এক বই অন্য রবি তোর কিন্ত নয়; 

তোর দেহ প্রেমময় । 
৬] 

এইক্ধপে বঙ্গঘরে কুলীন-কামিনী 

পতির চিন্তায় 

চারু বপুং করে ক্ষয়) পতিকিন্ত নিরদয়, 

ভূলিয়াও একবার ফিরিয়া না চায়, 
চির বিরহে ডূবায়। 

রর 

এইরূপে উধ্বাদকে চাহিতেছ তুমি 
, তপন-্থন্দরি ! 

সন্ধ্যাকালে পতি তব হারাইবে এ বিভব, 
তখনো তুষিবে তারে সতী ফুলেশ্বরি, 

তৰ যৌবন-মাধুরী । 
৮৮ 

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি 
তপন-ুন্দরি ! 

নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী, 

* ভূধর যছ্পি টলে টলে নাগে! নারী; 

প্রেমে যাই বলিহাঁরি ! 
(“স্থলবালা” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৮৮* ) 



অশোক্স্তেক্ 

--দেবেক্জনাথ সেন 

হে অশোক, কোন্ রাজা চরণ-চুন্নে 

মর্ষে মর্মে শিহুরিয়া হলি লালে-লাল ? 

কোন্ দোল-পুরিমায় নব-বুন্দাবনে 
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্ প্রকৃতি-ছুলাল? 

কোন চির-সধবার ব্রত-উদ্যাপনে 

পাইলি বাস্তী শাড়ী সিন্দুর-বরণ ?' 
কোন বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে 

এক রাশি ত্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ? 
বৃথা চেষ্টা- হায়! এই অবনী-যাঝারে 
কেহ নহে জাতিস্মর-_-তরু-জীব-প্রাণী ! 

পরাণে লাগিয়া ধা1 ধা? আলোক-আধারে, 

তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী ! 

শৈশবের আবছায়ে শিশুর “দেয়ালা?; 

তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা ! 

(“অশোক-গুচ্ছ* হইতে গৃহীত---১৯*০ ) 

্ক্ষৌব্ন আতা 
--০দবেজ্জলাথ সেন 

চাহি না আনার'--যেন অভিমানে কুর 
আরক্তিম গণ্ড ওষ্ঠ ব্রজন্মন্দরীর ! 
চাহি নাক” “সেউ'--ফেন বিরহ-বিধুর 
জানকীর চির-পাঙ্ বধন-রুচির ! 
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একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর, 
সলজ্জ চুম্বন যেন নব বধৃটির ! 

চাহি না গন্া'র প্বাদ! কঠিনে মধুর 
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতীর ! 
দাও মোরে সেই জাতি স্ববৃহৎ আতা 
থাকিত যা নবাবের উদ্ভানে ঝুলিয়া ; 

চঞ্চলা বেগম কোন্ হ'য়ে উল্লসিতা 
ভাঙিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইভ ফাটিয়া! 

অহ কি বিচিত্র"মৃত্যু! আনন্দে গুমরি 

যেত মরি রসিকার রসনা উপরি ! 

(“অশোক-গুচ্ছ” হইতে গৃহীত--১৯** ) 

নববর্ষেন প্রাতি 
_-দেবেজ্্নাথ জেন 

৯ 

অশোকের বীরবোলী দোলে তব কাণে! 
বালার্কের ফোটা তব ভালে ! 

কে গো তুমি জাড়াইয়া, বিজন উদ্যানে? 
'হাসিরাশি নয়ন বিশালে ! 

গীত ধড়া, পীত ভঙ্গ ধরে বাশরী,-_ 
কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণমন হরি? 

৫ 

অপূর্ব এ বৃন্দাবন স্ছজিলে নিমেষে, 

কে গে তুমি দেব বংশীধারী ! 
মুর্রলীর গাঁন-রসে আনন্দ-আবেশে, 

মুগ্ধ স্তব্ধ যত নরনারী ! 
আত্ত্-মুকুলের মালা দোলে তব গলে ! 

স্থরভি-বকুল-বাস নিশ্বাসে উৎলে! 



চতুর্থ খণ্ড প্রকতিবিষয়ক 

৯১৮] 

বংশীর হ্ধার ধারা গলি গলি পড়ে. 

কি হুর, হে নব বরষ! 

খরিত্রীর মুখে আজি আনন্দ না ধরে, 
পেয়ে তব ম্জল-পরশ! 

স্টামাঙ্গী, প্রবীপা ধনী, প্রাচীন অবনী, 
স্পর্শে তব, গোঁরবর্ণা, তরুণা রমণী ! 

৪ 

অসাড় বাঙ্গালি-প্রাণ কথ এ রুধির, 

হে কুহকি, শুনি তব গান, 

জাগিয়াছে সাধ প্রাণে, হয়ে ভক্তবীর, 

সাধিবারে বঙ্গের কল্যাণ ! 

'ভক্তি-ছর্গাপূজা-পর্বে সুপ লাজিয়, 
পৃজিব রাতুল পদ, পুলকে মাতিয়া ! 

৫ 

হে বরধ, শত হস্তে উদ্যমের লাটি, 

শত হন্তে উৎসাহের ঢাল, 

সাজাইব পুজা-মঞ্চ অতি পরিপাটা, 
পরাভক্তি-দেবীর ছাবাল ! 

হে বরষ, তোমার ও বৈশাখী পরশে, 
নিক্রিত বঙ্গের প্রাণ জেগেছে হরষে ! 

(“গোলাপগুচ্ছ* হইতে গৃহীত--১৯১২ ) 



গো 
-০দতেেজ্রনাথ সন 

হে স্থধাং »হেরি তব শোভা নিরুপম্, 

কি ভাব ষে উৎথলে এ চিতে, 
হায় গো বোবার সখ-ম্বপনের সম, 

বাক্যে তাহা নারি প্রকাশিতে ! 
স্বনীল সাগরে তুমি সোনার কমল ! 
আনন্দনিঝরে তুমি শোভার উৎপল ! 
তোমার সৌন্দ্ধ-গুহে বসি, সুধাকর, 

প্রাণ ভরি সুধা করি পান, 
জালা-তৃষ্র দুরে যায়, জুড়ায় অন্তর, 

ভরি যায় দাব-দদ্ধ প্রাণ 
ফলফ্ুলময় মরি তর-লতিকায় ! 

হে কুহুকি, কি কুহকে সুলালে আমাম ! 
সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিক্সা তোমায় ? 

শিখা-পুচ্ছে নাহি হেন বধপ ! 
সাধে কি কে ন্ব্ণ-পল্ম ভোমারেই চাক্ষ, 

শিশু-আখি-ভ্রমর লোলুপ ? 
মার ০কালে শিশু হাসে, বাহু পসারিয়া ! 
পিয়ে যাছ মনোসাধে, অমিয়া ছানিয়া ! 
কি আনন্দ! জলধির ভরঙ্গ যেমন, 

নেচে উঠে হেিস়া তোমায়, 
চত্দ্রঃ তব চন্দ্রমুখ করিয়া দর্শন, 

চিত্তে মোর হর্ষ উথলায় ! 
হে হ্ধাংশ, মম চিত্ত-ব্নরাজি-গায়, 
তোমার ও জ্যোত্নদা-হাসি কি অপুর্ব ভাজ । 



চতুর্থ খ্-প্রকৃতিবিষ্ধক ৫১৫ 

হে শশাক্ক, হেরি আজি ও মধুর কপ, 
কি বলিব? কি বলিব আমি? 

আজি যেন হেরিতেছি--একি অপরূপ ! 

শতচন্দ্র! 'অখিলের স্বামী 

শতচন্দ্র রূপ ধরি, হাসিয়া হাসিয়া, 

দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি লইল কাড়িয়া ! 
আহা কি মধুর দ্প! এই বেশে, হরি, 

এস নিত্য এ চিত্ব-আকাশে ! 

হাদয়ের অন্ধকার গেল সব সঙ্গি, 

তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে ৷ 

পাগল চকোর সম, উধাও হইয়া, 

পিৰব আমি, পিব আমি, ও বুপ-অমিয়া ! 

( “গোলাপগুচ্ছ* হইতে গৃহীত-_-১৯১২ ) 

প্রন্তাতি 
- দেবেন্দ্রনাথ সন 

নট 

চিরদিন, চিরদিন, রূপের পুজান্ি আমি, 
রূপের পৃজারি ! 

সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি, রূপ-বৃন্দাবনে বসি, 

হিন্দোলায় দৌলে নারী, আনন্দে নেহারি | 

অধরে রঙের হাস, বিদ্যুতের পরকাশ, 

কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী ! 

বাসস্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে, 

চরণে ঘুজ্য্র বাজে, আনন্দে বঙ্কারি৮_. 
নগনা, দোঁলনা-কোলে, মগনা রাধিকা ফোলে, 

কবি-চিত-কল্পনার অলকা উঘারি ! 



€১% উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলশ 

আমি সে অস্বত-বিষ, পান করি অছন্নিশ, 

সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী ! 
গীতের বঙ্কারে তোর, মাধুধের নাহি ওর ; 

কি যাছু মাখান আছে, যাই বলিহারি, 

(তোর) কম্কণ-তাড়না-মাঝে, অয়ি বরনারি ! 
২ 

অনি বরনারি, 
চিরদিন, চিরদিন, তুহারি পুজারি আমি, 

তুহারি পুজারি ! 
ভ্রিদিব-আনন্দময়ী, যোড়মী রূপসী তুই, 

তোরে হেরি ছুঃশ্বপন গিয়াছি বিসারি ! 

হুষ্ট ফণী পেয়ে ক্ষোভ, হলাহল মোহ লৌভ 

তুলিয়াছে ! মুক্ত কর, ছিলাম প্রসারি,_ 
কি আশ্চর্য ! একি হেরি, নয়ন বিস্ফারি ? 

জল্ অল্ দীপ্তি ভায়!  ছু'চক্ষু ঝলসি যায়” 
মুগ্ধ ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহারি। 

আধার হইল দুর, বিশ্বে এল স্থরপুর, 
উর্বশী মেনকা রস্তা ফুল্প কুলনারী, 

যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি ! 

সঙ্গলিক্দাঁ, ভোগ-ইচ্ছা, মায়ামোহ সব” 
তুমি মম এশ্বর্য-বিভব ! 

অকুলে পেয়েছি কুল, তুমি এবে অনকূল 
জলধি-গর্জন এবে হয়েছে নীরব ! 

প্রশান্ত এ বেলা মাঝে, তোমার হুমৃতি রাজে, 
পঙ্ছজবাসিনী যেন বারিধি- | 

কর দেবী এ আলীষ+- মহানন্দে, অহরিশ, 
হে কবি-চির-বাঞ্চিত, তোমারি, তোমারি, 

পারি যেন হুইবারে প্রকৃত পৃজারি ! 
( “গেলাপগুচ্ছ" হইতে গৃহীত--১৯১২) 



ব্রভনীগন্ধা 
-দেবেজ্ানাথ লেন 

৯ 

না আদসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে; 

কুহ্মকামিনী সব ম্বত্যু করে অনুভব, 
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে ! 
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে । 

ক 

হায় এ পৃথিবী "পরে গুণের বিকার 
বড়ই কদর্ধ হয়, তিক্ত হয় অতিশয়, 

অধিক পাকিলে দেব-ফল সহকার 

হয় থা! আখি-শূল কীটের আগার । 
৮] 

দেখি যবে সভামধ্যে অধিক বাচাল, 

'অন্গল আোত বয় কার সাধ্য কথা কয়, 

তোরে ফুল মনে হয় হেরি সে জঞ্জাল; 
গুণের বিকার ফুল হয় বড় কাল। 

3 

ছুঃখী বাঙ্গালীর পক্ষে সুখের রজনী ! 
মসীর সলিলে ভেসে সারাদিন খেটে এসে, 

পায় যদ্দি নিশিগন্ধা সঙ্গের সঙ্গিনী; 

আধার জীবন তার আধার অবনী। 
৫ 

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে? 

কুহ্থমকামিনী সব মৃত্যু করে অচ্ছভব, 
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে ষরে ! 
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে । 

(“ফুলবালা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৮০) 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

অধ্যান্তে 
--বিজয়চজ্্র মজুমদার 

শরতের দ্ধিগ্রহরে স্থধীর সমীর-পয়ে 

জল-্ঝরা শাদা শাদা মেঘ উড়ে যায়; 
ভাবি, একরৃষ্টে চেয়ে-_ যদি উধধ্ব পথ বেয়ে 

সুত্র অনাসক্ত প্রাণ অভ ভেদি ধায় ! 

ঝরে যায় অশ্রজল, বেদনার কল-কল 

অধীর বিদ্যুৎ্-দীপ্চি, দৃ্$ গরজন ! 
বাসনা-বন্ধন ছিড়ে, দি নীলিমার নীরে 

ধীরে ধীরে শুন্য ঘিরে করি সম্তরণ। 
অতি স্তন্ধ বন-ভূমে ছায়া আছে শুয়ে ঘুষে, 

সানুতলে সুর্ধকর অলসে লুটায় ; 
তু শৃঙ্গ-শিরে নীল অতি গা, অনাবিল; 

স্থগতের ধ্যান যেন জগৎ ফুটায়। 

পাখা দিয়ে বিশ্ব জুড়ে, বসে আছে শৈল-চূড়ে 
অতিকায় প্রশাস্ততা ; ত্যন্ধ চরাচর | , 

এড়াইয়ে ছুঃখ শোক, ত্বর্গ আর পরলোক, 

স্থাবর জঙ্গম আজি অজর অমর । 

মিলাইয়ে গেছে আধাঁ_ জল-ঝরা মেঘ শাদা 
শরতের খ্বিপ্রহরে তুঙ্গ শৈল-গায়। 

গাঢ় নীলে শাদা দাগৃ আরো মিলাইয়ে যাক; 
আমি যাই মিশে, ভেসে, সীমাহীনতায়। 

কদর ক্ষুদ্র স্বার্থ, আশা, বাসনার ভালবাসা, 
ঝরে যাক্, মরে যাক্। আত্ম-বেদনায়। 

চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই; 

নির্বাণে জাগিয়৷ থাকি স্থির চেতনায় । 

( “পঞ্চকমালা” হইতে গৃহীভ--১৪১৭ ) 



শীত বাজব্রে 
_বিজয়চজ্জ মভভুমদার 

শু পত্র মর্মরিয়া নিশ্বসিছে কাননে পবন্+-" 

কোথা সে শারদ শ্যামলতা ? 

কোথা সে বসম্তভুক্ত অতি নিগ্ধ ফুল্প উপবন 

পরিমলে কুস্থমিত লতা ? 

প্রকৃতির প্রফুল্পতা, স্থখগাথা, লুকাল কোথায় 

শীত-ক্িষ্ট নিস্তব্ধ বিজনে ? 

যৌবন গিয়াছে মরে, মর্মভর। প্রেমের ব্যথায়, 
জরা আজি বিচরে জীবনে । 

আসিবে না সে যৌবন, ফিরে নিয়ে সুখ-উন্মাদনা ? 
কেন ভারে চাও তুমি কবি? 

শ্বসিওন! বহি বুকে সুষমার বিরহ-বেদনা, 
ভোল সে কোমল শ্টাম-ছবি । 

তীব্র দাহে কোথা তৃপ্তি? ক্ষিগ্ততায় কোথা প্রফ্ুুললতা৷ ? 
বাধ আজি স্থিরতায় প্রাণ । 

জলদ-গর্জনে প্রাণে হানে ঘন দীপ্ত বিদ্যুল্লতা ; 

কি লাভ, বিলাপে গাহি গান ? 

ছুঃথখ শোকে নিপীড়িত, প্রপীড়িত শত অত্যাচারে, 

ঘরে ঘরে কাদে নর নারী ; 
হুগতের মুক্তি-মন্ত্র শুনাইয়! শাস্ত কর তারে 

কাছে গিয়ে যোছ অশ্রবারি । 

উন্মন কল্পন। নিয়ে, ওহে কবি, রচিয়োনা গান ; 
দীপ্তি ওর-চঞ্চলতাটুক্ । 

কোরো না উন্মাদ তুমি ক্ষিপ্তন্বরে বিশ্বের পরাণ ) 
বিলাস-লালস। নহে সুখ । 



৫২৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

হোক্ শু, কিন্বা পুল্পে স্ুভূষিত যত তরুলতা, 

শরতস্বসন্ত-বর্ষ।-শীতে ;-- 

চঞ্চল বাসনা সহ ঝরিয়া পড়,ক তরুণতা ; 
আজি তায় দুঃখ নাই চিতে। 

মেঘ-মুক্ত প্রশাস্ততা দীপ্ত হোক্ শ্রীতির কিরণে, 

ক্ষুদ্র স্থুখ-ছুঃখ উড়ে যাক? 

নবজন্ম লভি' গ্রীতি, ন্ঘার্থের মরণে-_ 

বক্ষ আর বিশ্ব জুড়ে থাক্। 
( “পঞ্চকমালা” হইতে গৃহীত---১৯১০ ) 

শগাক্দ্ প্রভাতে 

-_বিজয়চজ্জ মজুমদার 

১ 

গিরি বন, নদী রিয়া রবি, 

ফুটায় ধরায় স্ুহাসি। 
হেরি সে সফুল্প প্রভাতের ছবি 

প্রবাসে চিত্ত উদাসী । 

এ প্রবাস-বাসে মানস-নেত্রে 

নেহারি তোমার বঙ্গ ! 

সমতল ভূমে ধান্তক্ষেত্তে 

দিগ্ধ উজল অঙ্গ! 

নাহিক এমন তটিনী তথায় 

উপলে ত্বরিত-চরণা 

ভূধর প্রান্তে তরুর ছায়ায় 
নাচে না এমন ঝরণা। 
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নাহিক বঙ্গে নিবিড় বিজন 
বিশাল বনের গরিম।; 

তবু প্রেমভরে করি গে! পূজন 

সে হুখ-শারদ-প্রতিমা । 

৩) 

ভূষিয়৷ পন্মে কুমুদে অঙ্গ 

সাজ গো সরসী বে; 

কাদামাখা জলে তোল তরঙ্গ 

বঙ্গ-পাবনী গঙ্গে! 

ছুলাও ধরণী, হরিৎ বসন, 

গাহ বিহঙ্গ প্রভাতে ; 

শেফালি-গ্ধে আমোদি ভবন 

এস উৎসব ধরাতে । 

৪ 

আজি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে 

জাগেরে হখ আনন্দ; 

হেথায় পবন, বহিয়ে আনরে-_ 

দুর উতৎ্সব-গদ্ধ | 
রঞ্জি প্রবাস, ওগো কল্পনে 

মানস-আলোক-শোভাতে, 

বঙ্গ-মাধুরী এ দূর ভবনে 

বিকাশ শারদ প্রভাতে । 

( “পঞ্চকমালা* হইতে গৃহ ১৯১৩ ). 



অর্খাশেষে 
_বিজযসচজ্র মন্ভুমদার 

বর্যাশেষের ছত্রভঙ্গ মেঘের অঙ্গ রাঙ্গিয়ে ভোরে, 

সুর্য ছিল পাহাড়গুলোর পিছনে ; 
দাড়িয়ে ছিল বনহ্থলী আলোকিত পুরীর দোরে, 

ঘন পাতার কাতার-বাধা বিজনে ; 

ত্বর্ণমেঘের পর্ণগুলির স্থরপ্রিত স্তরের মাঝে 

ফুটেছিল নীরব নীলের মুগ্ধতা; 
স্ামল বনের কোমলতার তরঙ্গিত ভখজে ভাজে 

জড়িয়েছিল সেই নীলিম্ার স্তহ্বত]। 

ধাড়িয়ে ছুটি ছেলে মেয়ে নদীর কৃলেবালির চড়ায়, 
উজল চোখে কিরণ প্রতিবিদ্থিত ; 

কুচকুচে সেই কাল গায়ে আলোর ধারা ভেসে গড়ায়, 
মুক্ত কেশে বাতাস ম্বহু কম্পিত। 

নৌকাখানির পরে আমি-_ বালির বাধের তীরে তীরে 
পড়েছিলাম প্রাণের পাখ! ছড়িয়ে 

ভেসে গেলাম দুরে দূরে বাকে বাকে ফিরে ঘুরে, 
পাখার পালক আলোকেতে জড়িয়ে । 

কোথায় গেল আলোর বরা মোহের শীকর ছিটিয়ে দিয়ে, 
ফুটিয়ে হাসি সরল চারু নয়নে ? 

কোথায় গেল ভোরের বাতাস ফুল লঘু গন্ধ নিয়ে, 
হবপ্রু-তরুর নব-কুক্ম-চয়নে ? 

দাড়ের ঘায়ে কাল নদীর বিচলিত জলের পরে 

জলে শিখা-বাধা ধোয়ার সোনা কি? 

চমকে ওঠে আলোর কণা মনের বিজন ছায়া-স্তরে, 
আধার বনে যেন হাজার জোনাকি । 
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আবার কবে প্রভাত হবে স্থপ্টি-সিন্ধুর স্ত্ধ নীরে 
জাগরণের অকুণ কিরণ বিশ্থিয়া ? 

এই তটিনীর সেই কাননের, ওই আকাশের তীরে তীরে 
ঝর্বে আলো শ্যামলতা! চুদিয়া ? 

এই জীবনের, সেই নয়নের, ওই ভবনের উপর দিয়ে, 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে আস্বে বয়ে মাধুরী? 

জমাট-বীধা দৃঢ় অচল-_ মৃত্যু-শিল৷ উজলিয়ে 
জাগরণে জাগ্বে যাছুর চাতুরী ? 

(“হেয়ালি" কাব্য হইতে--১৯১৫ ) 

হিমাছলে 
_বিজয়চজ্ৰ মভুমদার 

জলে শৈলে স্ু্ধ-কিরণ-বিশ্ব, 

দলিত ছিন্ন কুজ্বাটি ; 

যেন তুষারে ধবলগিবির শ্__ 

ধেয়ান-মগ্ন ধূর্জটি | 
এঁ সান্ছর সোপান-মালার উধ্বে” 

শৃক্-চরণ-রিকা ; 

শোভে অভ্র-স্থয্মা, যেন,রে শুদ্ধ! 

গৌরকাস্তি অস্থিকা। 
তথা অর্ধধৃসর ভূধর-খণ্ড 

ঈাড়ায়ে প্রান্তে গৌরবে 

যেন নন্দীর মত রুদ্র-প্রহরী 

দিছে চরণে রৌরবে ! 
সেথা ভ্যব্ধ চপল বাঁসন! মানসে, 

হত লালসার উগ্রতা 

রাব্জে মৌন মুক্ত শঙ্কর-পদে 
তাপসীর চাক্ষ শুভ্রতা। 

(“হেয়ালি” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯১৫ ) 



ম্পিমীষ-ক্ষসুম 
-আনকুমারী বচ্ছ 

কেন আমি ভালবাসি শিকীষ-কুক্ছম ? 

ধীরে ধীরে তসাণামুখী 
দেয় মধুমাখ! উকি ? 

উষান্স সুরভি শ্বাস, বসস্তের ম্বুম, 
অসার আলোকণা, শিবীষ-কুক্ছম ! 

নথ, 

শিল্পীব-কুক্গম এক লাজলীল1 মেয়ে, 
সদ? জড়সড় খাকে, 
আপনা লুকাসে বাখে? 

দেখে না তপন, শশী, আখি তুলি চষে । 
তে ঘেন কবির প্কুন্দ” জাজ্জে গেছে ছেয্ে ॥ 

৫) 

শিরীষ-কুক্গম এক মোহিনী রাগিণী, 

অভি মু ত্বরে বাধা, 

মলক্প- বাতাসে সাধা, 

ছ'ইলে ন্ইয়া পড়ে, সদা আদক্িনী, 
সে যে ডষাবালিকার নবীন বাগিণী ! 

৪ 

শিরীষ-কুস্থম বটে “ননীর পুতুল*, 
ভার মত কোম্লত্তা, 

এ স্রতে আব কোথা ? 

কিবা তান উপমান, সবি দেখি ভুল ₹ 
পরুশিলে অন্ছবাগে 

গায়ে ভাব ব্যথা পাতে, 

কেবা কোথা কচি মেয়ে, তার সমতুল, 

কনক-লাবণ্যে হেন করে ঢুল-ঢুল £ 
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৫ 

শিরীম্ব-কুস্থম মরি ! গত-সুখ-স্মতি--- 
বসতি হৃদয়"তলে, 

বেঁচে থাকে অশ্র-জলে, 

মনে মনে “উপভোগ” এই তার রীতি ! 

সহে না আখির তাপ, 
কে জানে কি অভিশাপ 1-- 

চাহে না পরের কাছে সমাদর, প্রীতি, 

শিরীষ-কুকহ্ুম যেন বিয়োগের স্থতি ! 

তু 

বঙ্গের বালিকা বধূ শিরীষ- 
সে গোলাপ, পদ্ম নয়, 

নাহি দেয় পরিচয়, 

চাহে না সপ্তমে চড়া ক্ষশের ধুম ! 

তার সে ঘোমটা মুখে, 

মু হাসি, ভরা সুখে, 
আধ জাগরণ করে, আধ যায় ঘুম ! 
কে না ভালবাসে হেন শিরীষ-কুহ্ছম ? 

৭ 

শিরীব-কুহ্ছম কার ভাল নাহি লাগে? 
সদ। জিদ্ধ শাস্তর্প, 

মধুরতা। অপর্প ! 

কে না পুজে হৃদি-তলে প্রীতি-অন্থরাগে ? 

পরি” রাজরাণী-সাজ, 
চাপা, গদ্ধা, গন্ধরাজ, 

প্রাণ করে ঝালাপালা, সুতীব্র সোহাগে, 
শিরীব-কুস্ম, মোর তাই ভাল লাগে । 

(“কনকাঞ্জলি” কাব্য হইতে গৃহীত- ১৮৯৬ ) 



শ্উ-ক্তথা-ক্তও পাখী 
_মানকুমারী বসু 

টে 

এস এস আরো এস, আকাশের সখা ! 
দেখা আঙ্জি বহুদিন পরে, 

সেই ঘে গিয়েছ চলে, আমি যেন একা, 
উদ্দাসীন প*ড়ে আছি ঘরে । 

২ 

খতদিন খগবর, শুনি নাই কানে 

তোমার “সে মনোহর গীতি, 

নিরালা নির্জন ছিল সমস্ত অবনী 

কি যেন হারায়েছিল স্মৃতি ! 
খ্ 

কারে যেন খুঁজিবারে যত কাছে যাই, 
সে ষে চলি যায় শতদুরে, 

তণ্ত দীর্ঘশ্বাস সহ উপেক্ষা তাহার 
রহে মোর হিয়াখানি পুরে । 

রর ৪ 

মিলনের কত হাসি জাগিত জগতে, 

আমি শুধু হয়েছিস্ পর, 
কারে কু দিতে নিতে পারি নাই কিছু 

কারো সাথে বাধি নাই ঘর। 
ঞ 

অজ্ঞাতে শ্রবণ-যুগ থাকিত কেবল, 
অই দুর নীলিমা! আকাশে, 

কখন আসিবে তুমি অস্থত ছুটায়ে, 
পুজ্পরতে মলয় বাতাসে । 
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১ 

সহসা বিকালে আজি শুনি শ্রবণে 

অই চিরপর্িচিত গান,-- 
“কান্রে ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া 

আকুল করিল মোর প্রাণ 1” 

পি 

কোন্ জন্মে কোন্ যুগে কে অভিমানিনী 
ও হৃদয়ে দিয়েছিল ব্যথা 

প্রেমিক সাধক আজে! ত্বরগ-বীণায় 

সাধিতেছ-_-“বউ কও কথ ।* 
্ 

কিন্গরের কণ্ঠে বহে যে মধুর গীতি 
সে অমিয় ছেটে তব তানে, 

কত কথা কারে যেন হয় নাই বলা, 
সে অতুপ্তি মাখা তোর গানে । 

পি 

প্রবাসী উদ্দাসপী যেই সতত একাকী 
তুমি তারে আন হে সাখিয়া, 

ন্ি্ধ শাস্ত গৃহ-তলে সবাকার সাথে 

দাও তার পরাণ গীথিয়া । 

৮ পি, 

কতদিন গিয়েছে ষে বহুদূরে চল্গি, 

তুমি তারে জাগাও স্মরণে, 
কত সোহাগের হাসি কত অভিমান, 

উথলমে বিশুফ জীবনে | 

৯ 

তুমি ষে শ্তামের বাশী যমুনার কুলে, 

মরতের সুধা সম্ত্রীবনী, 

বিশ্বের সকল টন্ত সকল হীনতা 
'ঘুচি যায় শুনিলে ও ধ্বনি ! 



হজ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা। সংকলন 

১৭ 

গাঁও পাখী, গাও সখ! ভরিয়া আকাশ, 
যাক্ গীতি মন্দাকিনী-তীরে, 

যেখা যে গিয়েছে চলে-_যুগ-যুগাস্তর, 

তোর ডাকে আসে কি সে ফিরে? 

( “বিভূতি” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯২৯) 

প্রতয় 

_-মানকুমারী বন্থু 

দেবতা গো! 

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া, 

সহসা অসহা তাপে অবনীর হিয়া কাপে, 
প্রাণে প্রাণে অগ্নিপিগ্ড উঠিছে জলিয়া; 

উত্তপ্ত জগৎ্-ভার বহিতে না পারি আয়, 

বাস্থকি সে লক্ষ ফণা ফেলে আছাড়িা-_- 

লক্ষ মুখে রক্ত উঠে, লক্ষ শ্বাসে বহি ছোটে, 
লক্ষ ভালে কাল ঘাম উঠে উচ্ছৃসিয়া-_ 

বিশ্বের পঞ্তরগুলি, হ'ল বুঝি গুঁড়ি ধুলি, 
হিমালয় কুমারিক গেল যে মিশিয়া_ 

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া ! 

দেবতা গো! 

গেল যে তোমার সব ভাঙিয়া চুরিয়া» 
গভীর গরজি সিন্ধু, পরশিছে রবি ইন্দু 

উন্মত্ত তরঙ্গ ব্যোমে ফেলে ষে গ্রালিয়৷ !-- 

পাইয়া বিষম ভাস, আচ্ছাদি জলদ-বাস, 
মার্তগু ঢাকিছে মুখ পশ্চিমে হেলিয়া। 



বুরি বা পাতালবাসী ফেন হয়ে আসে ভাসি, 
তাদের সে অস্থি মজ্জ| গিয়াছে ভা্গিয়া, 

বিচুর্ণ অর্ব-যান আরোহী লইয়া! 

দেবতা গো! 

গেব যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া-- 

বিশাল বিটপী-কৃলে। উপাড়ি পড়িছে মূলে 
লতা, গুল, তৃণ ভয়ে পড়িছে ঢলিয়া; 

আকুল বিহজগ মল, স্াড়াইতে নাহি স্থল, 
পরাধখ বাচাতে চাহে আকাশে মিশিয়!? 

মহাকায় মহীধর জানিত না ভয় ভর, 

সে বুঝি আছাড় খায় ভূতলে পড়িয়া । 

ক্ষুদ্রতম মহত্তম, এবে যে গো সবি মম, 

ডাকিছে কালাস্ত কাল বিকট গঞ্জিয়া; 

উদ্ হু! গেল যে সব ভাঙিয় চুরিয়া ! 

দেবতা গো ! 
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া_ 

লোকালয়ে বাড়ী ঘর, কাপিতেছে থর থর, 

পড়িছে প্রাসাদ-শির ভূতলে লুটিয়া ) 

বিবশা মা কাপি কাপি শিশুরে হৃদয়ে চাপি, 

পলাইতে স্থান চাহে ধরণী ছাড়িয়া! 
সন্তান আতঙ্কভরে, মায়েরে জড়িয়ে ধরে, 

স্থবির রাখিছে নেত্র করে আবরিয়া 1 

কেহ করে প্রাণায়াম, কেহ জপে ইঠ্টনাম, 
কেহ শ্মরে প্রিয়মুখ “অস্তিম” জানিয়! ! 

মহামরণের তরে, সকলে প্রতীক্ষা করে, 
আপনি আখির পাতা আসিছে মুদিয়া ; 

কালাস্তক মহাকাল, পাতিয়াছে মৃত্যু-জাল 
মরণে মরণে দিবে ব্রন্ধাণ্ডে ছাইয়া! 

৬৩৪ 

৫ইর 



৪৩৩, উনবিংশ শতকের গনীতিকব্তা সংকলন 

এখনি যে হবে ধরা অনস্ত মরণে ভরা, 

রাশি রাশি শব শুধু রহিবে পড়িয়া; 

আর কেহ জাগিবে না, আর কেহ কার্দিবে না, 

কেহ কারো! আখিজল দিবে না যুছিয়! । 

চিরলন্ধ সরবন্ধ, মুহ্ূতে হইবে ভল্ম, 
জগতের ইতিহাস যাইবে ঘুচিয়াঁ_ 
অনস্ত প্রলয়ে বিশ্ব বিচুর্ণ হইয়া ! 
কেন মা ধরিত্রি! হেন নিঠুর হইয়া 

আজি এ সাম্মাহ্ু বেলা, খেলিছ ভীষণ খেল! 
সত্যই করিবে স্নান জীব-রক্ত দিয়! ? 

তোমার দেহের বুকে, আশ্বাসে বিশ্বাসে স্থখে 

সকলে রয়েছে তাহা গেলে কি ভুলিয়া ? 

তুমি যে ম! চিরদিন, বিবক্তি-বিষাদ-হীন ? 
“সর্বংলহা” নাম তব নিখিল যুড়িয়া ! 

মহাপাপে হোক পাপী, শত তাপে হোক ভাপী, 

তবজনে করুক স্বণা চরণে দলিয়া, 

তবু সে কোলের ছেলে, কবে ম৷ দিয়াছে ফেলে, 

তোমার মতন হেন পাষাণ হইয়া ? 

বাড়-বুষ্টি বজাঘাত, অগণ্য বিপৎ্পাত, 

সহে প্রাণী তব কোলে মুখ লুকা ইয়া, 

আজি যে দাড়াতে ঠাই, কোথাও তিলেক নাই 
তুমি ঘে কোলের শিশু ফেলিছ ছাড়িয়া! । 
আমরা কোথায় যাব দেহ তা; বলিয়া ? 

একদিন-_-কতদিন গিয়াছে চলিয়া 

আসরে বিনাশি রণে, বিজয়-উল্লাস মনে, 
তামা মা নাচিলা সাথে সথিগণে নিয়া ; 

সে দ্িনো এমনি হায়, বিশ্ব রসাতলে যায়--- 

ভয়ে দিল! ভূতনাথ হৃদয় পাভিয়া !-_ 



চতুর্থ খণ্ড--প্রকৃতিবিষয়ক ৫৩১ 

আজিকে আবার তবে-_- তেমনি কি কিছু হবে--- 
মরিল 'অমর-রিপু সমরে পড়িয়া ?-_ 

সে মহাঁআনন্দ নখে, অ্টহাঁসি হা সিমুখে, 
নাচে মা প্রকৃতি শত করতালি দিয়া ?-- 

রাখিতে “ক্রন্ধাগুটুক* দেবত! কি পেতে বুক : 
নিবারিবে এ যুগাস্ত শাস্তি-সধা দিয়া_ 

এই কি সে মহা “লাস্য* বিশ্ব বিপ্রাবিয়া ? 
দেবতা গে! 

যে হোক্ সে হোক্ তুমি দেখ গো চাহিয়া, 

মৃত্যু করে উপহাস, সর্বব্যাপী সর্বনাশ 
সত্যই তোম'র বিশ্ব পড়ে উপাড়িয়া ।__ 

আমাদের কিসে ক্ষতি, তুমি অগতির গতি, 
জীবনে মরণে দিবে কোল পসারিয়া-- 

কিন্তু তব বসুন্ধরা, . অনস্ত সৌন্দর্ঘভরা 
| এতকাল এত করে রেখেছ পাঁলিয়া, 

আজি তা চলিল দুরে, অন্ত ধ্বংসের পুরে 
তুমিই কাদিবে দেব ! সে দৃশ্য দেখিয়া !_- 

শব রাশি স্ত,পে ত্য,পে, বহিবে পর্বতরূপে 
অসহা মরণে বিশ্ব রহিবে মরিয়াঁ_ 

তুমিই কাদিবে দেব! সে দৃশ্ঠ দেখিয়া [__ 
এত শ্রম সেহরাশি কি ফল এরূপে নাশি, 

বিফলে ভাঙ্গিবে কেন এতটা! গড়িয়া-_ 

তাই তব পায়ে পড়ি--ভাঙিও না লহ গড়ি, 
উঠ গে! করুণাসিম্ধো? “মাভৈঃ 1” ডাকিয়া_ 
মৃত্যুমুখে হট্টি তব লহ বাঁচাইয়! 

( “বিসৃতি” কাব্য হইতে গৃহীত _-১৯২৪ 

( ভয়ানক ভূমিকম্প উপলক্ষে লিখিত) 



শকজ্জয। 

-ছাক্ষয়কুমার বড়াজ 

ধীরে হুমেকুব্র শিরে আসে সন্ধ্যারাণী, 
সুনীল হুকুলে ঢাকি ফুলতম্থধানি । 

তরল গুঠন-আড়ে 
মুখশঙী উকি মারে, 

কম্পিত কঞ্চুলী-ধারে হৃদয়ের বাণী ! 
নব নীলোৎপল মত 

লাজে দিঠি অবনত, 
সম্রমে সক্কোচে কত বাধিছে চরণ ! 

পতির পবিভ্র ঘরে 

সতী পরবেশ করে-_ 

হাতে স্বর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন । 

নয়নে সুনীল তৃপ্তি-- 

ব্ষীরোদ-সমুন্র-দীপ্চি, 

অধরে চক্দিকা হাসি--বিজয়-বিশ্রাম ; 

নিশ্বাসে মলয়াবেগ, 

অলকে অলক-মেঘ, 

স্টক্রতার-নুবেশরে নৃত্য অভিরাম। 

আসে ধনী আথিবিথি-_- 
কপালে তারকা-সি'খি, 

সীমস্তে সিন্দুর-বিন্বু--দিনাস্ত-তপন ; 

গুচ্ছে গুচ্ছে কাল চুলে 
স্তব্ধ অন্ধকার দুলে, 

অয্ন বসনাঞ্চলে কত না রতন ! 

গলে নীহারিকা-মালা, 

করে সপ্ত-খ্ধষি বালা, 

রাশিচক্র-মেখলার কি ত্রীড়া-ম্গল ! 



চতুর্থ খণ্ড প্রকুতিবিষয়ক ৫৬৩ 

জলদ চরপতলে 
কান্দিছে মন্ধীরচ্ছলে, 

বনানীব্সন-প্রাস্তে--চিত্র ঝলমল্। 

অপূর্ব-_ অপূর্ব দৃ্ত, 

সম্ষে প্রণমে বিশ্ব, 

দেবত! আশীষছলে বরষে শিশির, 
নদীমুখে কলগীতি, 
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি, 

অগুরু চন্দনে ধৃূপে অলস সমীর । 

ঘরে ঘরে দীপ জলে, 
গুলিনে তুলমীতলে,_- 

যেন শত চক্ষু মেলে হেররিছে ধরণী । 

মন্দিরে মজলারতি, 

বালা পৃজে সন্ধ্যাসতী, 

পুরনারী গলবস্তরে দেয় ছুলুধবনি । 

এস প্রিয়া, প্রাণাধিকা- ১ 

জীবন-হোমাগ্ি-শিখা ! 

দিবসের পাপ তাপ হোৌক্ হতমান। 
ওই প্রেমে-_প্রেমানন্ছে 
ওই স্পর্শে _বাহুবন্ধে 

আবার জাগুক--মনে আমি যে মহান্, 

একেশ্বর, অদ্বিতীয় অনন্য-গ্রধান। 

[ “সাহিত্য? ৫ম বর্ধ ১ম সংখ্যাঁ-১৮৭৪ এ 

( “শঙ্খ” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯১০) 



গ্লাত্বণ্ে 

অক্ষয়কুমার বড়াল 

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো! মেঘ 

রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ । 

বসে' জানালার পাশে, সারাদির আছি চেয়ে-- 
জীবনের আজি অবকাশ ! 

গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে, 

ফুলগুলি পড়েছে খসিয় ; 
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি? । 

পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া! । 

কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই, 

হেথা হোথা 'দীড়ায়েছে জল; 

ভিজা! ঘাসঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িঙ্গ কভু, 
জলায় ভাকিছে ভেকদল। 

চাতর্ক ঝারিয়া পাখা, ডাকিয়া ফটিক-জল, 

ছাঁড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে; 

কদস্ব-কেতকী-বাস . কাপিছে বাতাসে ধীরে ; 
গেছে ধর! ঢেকে? শ্যাম ঘাসে। 

দীঘিটি গিয়াছে ভরে” সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে" 
কাণায় কাণায় কাপে জল; 

বৃটটি-ভরে- _বাম্ম-ভরে নুয়ে পড়ে বার বার 

আধ-ফোটা কুমুদ কমল। 

তীরে নারিকেল-মূলে থল্-থল্ করে জল, 
ডাহুক ভাহুকী কুলে ডাকে; 

সারি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া গ্রীবা, 
লুকাইছে কভু দাম-বাকে। 



চতুর্থ খণ্ড-_-গ্রকৃতিবিষয়ক ৫৬৫ 

পাড়ে পাড়ে চকা চকী বমে' আছে ছুটি ছুটি 
বলাক! মেঘের কোলে ভানে। 

'ক্কচিৎ গ্রামের বধূ শূন্য কুস্ত ল'য়ে কাথে, 
তরু-তল দিয়৷ ধীরে আসে। 

কচিৎ অশ্বখ-তলে ভিজিছে একটী গাভী, 

টোকা! মাথে যায় কোন চাষী) 
কচিৎ মেঘের কোলে, মুমুযুর হাঁসি সম, 
| চমকিছে বিজ্ীর হাসি। 
মাঠে নবস্তাম ক্ষেতে কচি কচি ধান-গাছ 

মাথাগুলি জাগাইয়। আছে-_ 

কোলে লুটিতেছে জল টল্-মল্ খল্ খল, 
বুকে বাস্কু থর-থর নাচে। 

হুদূরে মাঠের শেষে জমে' আছে অন্ধকার, 
কোথা যেন হ'তেছে প্রলয়! 

কুটারে বসিয়া গৃহী পুত্র-পরিবার সহ 
কত দুর্যোগের কথা কয়। 

চেয়ে আছি শূন্য পানে, কোন কাজ হাতে নাই 
কোন কাজে নাহি বসে মন! 

তন্দ্রা আছে, নিদ্রা নাই; দেহ আছে, মন নাই; 
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন! 

এই উঠি, এই বসি; কেন উঠি, কেন বসি! 
এই শুই, এই গান গাই। 

'কি গান- কাহার গান! কি স্থর!--কি ভাব তার! 

ছিল কতৃ, আজ মনে নাই! 

( “প্রদীপ” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৮৪ ) 



আপব্লাহে 

-_ বলেজ্জনাথ ঠাকুর 

আবার বীধিষ্থ তরী আর ঘাটে এসে, 
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে । 
কলস লইয়া কীখে গ্রামবধূজন 
গ্রামপথে হেলে দুলে করিছে গমন। 

দুই ধারে শস্ক্ষেত্র লুটায় চরণে, 
ফুলরেণু উড়ি' আসি' লাগিছে বদনে। 
তুলিয়া বসন্থানি জান্থর উপরে 
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে ; 

পূর্ণ করি' শূন্য কুস্ত তুলে' লয় ধীরে, 
চলে' যেতে বার বার দেখে ফিরে? ফিরে? 

গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে 

কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে । 
তপোবনযুগসম প্রকৃতির নীড়ে 

চিরজন্ম বধিত সে এই নদীতীরে। 

[ “শ্রাবণী” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৭ ) 

গ্রাণী 
_বলেজ্জনাথ ঠাকুর 

নিত্য নব ছন্দোভরে চিত্ত ভরি” উঠে, 
হে বরষা, তব ওই দীর্ঘ বক্ষ টুটে?। 
এত ধ্বনি, এত বর্ণ, এত মেঘখেলা, 

এত পুষ্প, এত গন্ধ, লাবপ্যের মেলা, 

এত নৃত্য, এত গান, এতেক ঝঙ্কার, 

কোথা তব ছিল ঢাঁক এত মনোভার ! 
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ক্িনিঝরে বাহিরিল মুক্ত নব প্রাণ 
কি প্রবাহে যুখরিল শূর্ণ কলতান 3 
কি আলোকে, হে মায়াবি, তুলিলে ফুটায় 
বিচিত্র এ চিত্রলেখা, কি ঘন ছায়ায় 

নিবিড় করিয়া আন নিখিল সংসারে 

অন্তরকুলায় মাঝে ; কি কুহক-হারে | ্ 

হৃদয়ে হৃদয়ে কর চকিত-বদ্ধন ; 

কুল নাহি পেয়ে কোথা” আকুল যৌবন ! 

[ “শ্রাবণী” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯৭ ) 

শান্রদ্দীয় বোধন 
_প্রমথনাথ বাকসচৌধুরী 

বর্ধারে বিদ্বায় দিয়ে শৃন্যচিত্ত উদাস আকাশ 

ধরি অভিনব মতি, নবনীল পরি বেশ-বাস 

আহ্বানিল কারে ! 

দিথধূরা মুছি জীখি, নীলাম্বরে তন্গ ঢাকি 
নমিল তাহারে । 

উদ্দিলা শরৎ-লক্ষ্মী আপনার প্রফুল্ল প্রত্যুষে 

বিশ্বের ছুয়ারে ! 
কুলগ্রাসী নদীজল নেমে গেল পাদপদ্ম চুমি ; 
ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি দিল তারে বনভূমি 

হাদয়-আপপণ ; 

পাখীরা আবেগভরে ছুটিল ঘোধণা করে; 

শুভ আগমন; 

হরিৎ শন্তের ক্ষেঞ& জানাইল নত করি শির 

নীরব বোধন ! 



৫৩৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

মহেজ্জের মায়াধস্চু ঝবালসিল অমরাপ্রাঙ্গণে ; 

লাঞ্ছিত সথধাংসু পুন শোভিলেন রাজ-সিংহাসনে 
কিরীট-কুগুলে ্ 

জাগি লক্ষ তারাঁবাল! পরাইল মধিমালা 

মধুর উত্সব এল শুভ শঙ্খ বাজারে মধুরে 

গভীর ভূতলে ! 

(“গীতিকা” কাব্য হইতে গৃহীভ ) 

আসম-ছুশ্য 

ওই যায়, চ'লে যাঁর অপরাহু বেলা; 

এখনি ভাঙ্গিয়৷ যাবে দিবসের খেল! । 

অতি ধীর সম্তর্পণে ধরি অন্তপথ 

চলিছে বিদায়-হ্কুপ্ন আলোকের রথ। 

নিশার আবাস-যাত্রী রাজহংসগুলি 

উৎস্থক উন্মুখ পক্ষে আছে গ্রীবা তুলি। 
মন্দ বায়ে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষোপরে 

ভাসিছে মন্থর তরী শুভ্র পালভরে। 

ছায়াম্মিগ্ধ শ্যামগোষ্ঠে আরাম-শয়নে 

গাভীর রোমস্থ করে মুদ্দিত নয়নে ; 
হাট করি পল্লিপথে বোঝা রাখি শিরে, 

মুখর জনতাশ্রেণী গৃহপানে ফিরে । 

ভরা-ঘট ছলকিয়! ভিজায় আচল? 

শেষবার গ্রাম্যবধূ লয়ে যায় জল। 

( "ল্লীতিকা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 



কাত্রিব প্রাতি ব্রজনীগন্ধা 
€(১৮৭২-) 

_ বিনয়কুমারী ধর 

বারেক দেখিয়া যাও, ওগো মহা অন্ধকার ! 

পদতলে বনপ্রান্তে ফুরায় জীবন কার ? 

গোপন মর্মের কথা ক্ষণেক শুনিয়া যাও, 

নামায়ে করুণ নেত্র মুমুযুর মুখে চাও । 

তুমি তজান না কিছু কখন্ কে মুগ্ধ প্রাণে, 
মেলিয়া মুকুল-আখি চেয়েছিল তোম! পানে । 

শোন তবে, জীবনের নবীন প্রদ্দোষে হবে, 

তরুণ শ্ামল মৃতি, দেখা দিলে স্বনীরবে ; 
অধরে লাগিয়াছিল হাসির চন্দ্রমা-রেখা । 
কলাঁটে পড়িয়াছিল সন্ধ্যার কনক লেখা ! 

আনন্দে উঠিচ্ছ ফুটে, তোমারি পুজার তরে 
সমস্ত হ্বদয় দেহ যৌবনে উঠিল ভরে । 
সব গন্ধ সব মধু তব তরে লয়ে বুকে, 
অপূর্ব পুলকে আমি চাইস্থ তোমার মুখে | 
শত লক্ষ এই তারা-খচিত নীলিমাঁসনে 
যখন বসিলে তুমি প্রশাস্ত গভীরাননে, 
যোগ্য অধিপতি জেনে আপনাকে সমপিয়া 
ধরণী চরণতলে পড়ে তব ঘুমাইয়া । 

আধারে খুলিয়া হিয়া অগ্ি্ছ তোমার পায় 
প্রেমের সৌরভ-ভার ; তখন বুঝিনি হায় 
তুমি চেয়ে কার মুখ! কোন্ পুষ্প-কুঁড়িটিরে, 
নিভৃত হৃদয় দিয়ে যতনে রেখেছ ছিরে । 

এখন সে নিজ নিধি দিয়ে প্রভাতের বুকে 

ফেলিয়া শিশির অশ্রু না জানি চলেছ ছুঃখে 

কোন্ নিকুদ্দেশে তুমি । ফুরায় জীবন মোর । 
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আসিছে আলোক অই আঁধার করিয়া ভোর, 
পিকগান অলিতান হরষে হিল্লোল লয়ে 

নবশ্ফুট হৃদিতরে | তব অন্তরালে রয়ে 
ফুটেছি, যেতেছি ম'রে কিছুই চাহিনা আর । 
শেষ স্ুবাসিত শ্বাস প্রণয়ের উপহার, 

দিতেছি অস্তিমে; ওগো এ নিশ্বাসে অনুক্ষণ, 

নিগ্ধ রহে যেন তব শূন্য অন্ধকার মন। 

( চৈত্র, ১৩০ সাল, ইং ১৮৯৩ “ভারতী”  বারস্বিটী 

প্লে 

( ১৮৭৩--১৯৫০ ) 

--অন্নদানুন্দরী ঘোষ 

তুষার-মণ্ডিত শুভ্র হিমান্রি-অচল, 

কিংবা ঘনঘটাজালে মৃতি প্রকৃতির ; 
নিরুধি সাগরবক্ষ, ধীর অচঞ্চল, 

ধ্যানমগ্ন তাপসের মূরতি গভীর ! 
অথব! নিরুদ্ধবায় বিটপিস্ুস্তন, 

উদার সে অভ্রভালে তারকা-নিকর, 

শাস্ত ছায়াপথ-_-কবি-মানসমোহন | 

প্রশান্ত চন্দ্রিমাহাসি ন্সিগ্ধ, মনোহর ! 

না পশে সেথায় কভু বিলাস-বাসন!। 

ইন্দ্রিয় তরজোচ্ছান মথে না জীবন। 
নাহি আবিলতা, নাহি স্বার্থের কামনা, 
আমার একত্ব শুধু প্রাণের সাধন ! 
অতীক্জিয়, অচপল, সংসারের সার, 

অনাবিল প্রেমচ্ছবি দৃশ্ চমৎকার । 
[ ১৮৯৬-তে লিখিত ] 

(“কবিতাবলী” হইতে গৃহীত--১৯৪৭ ) 



হঘ্যাহ্ত, 

_-সলোজকুমারী দেবী 

কেমন হয়েছে প্রাণ অলস আবেশে । 

যেন কি স্বপন ঘোর ছাইতেছে এসে । 
বিষ অবশ প্রাণে যেন ফি করুণ তানে 

বিশ্বের রাগিণী আজি যাইতেছে মিশে । 

নিরালা বিজন এই স্তব্ধ ছপ্রহরে ; 
একাকিনী বসে আছি বাতাম্বন-পরে । 

সমুখেতে লীলাময়ী নাচিছে তটিনী অই 

ভরা ব্রষার প্রতি-তরজের ভরে । 

চারিপাশে ৫শলশুজ পরশে গগন । 

ঘনস্টাম বুক্ষলতা! বনানী গহন । 

বরষার অশ্রজলে অক্কুরিত দলে দলে 

সুক্ষ শম্পরাশি সব নবীন এখন । 

ঘন পল্পবের তলে লুকাইয়! কাক; 
ঘুঘু ছুটি সকাতরে কোন্ গাঁন গায় ! 

কাপাইয়া ক্ষুদ্র শাখা নাড়িতেছে আর্র' পাখা, 
বায়স কর্কশ কে হৃদয় কাপায়। 

আমি চেয়ে সমুখের তটিনীর পানে । 
কি যে মোহ বহে যায় কম্পিত পরাণে। 

প্রতি শিলাখণ্ডে পড়ি কাপিছে চঞ্চল বারি 

হিল্লোলে কল্লোল তার জাগায় সঘনে । 

কবেকার শ্বপ্র আজি মনে হয় হায়। 
এমনি আছিল সাধ এ ক্ষুপ্ হিয়ায়। 

ক্ষুত্র মোর গৃহ কোলে তটিনী বহিবে দুলে 

নিবিড় বনানী যেন চারিদিকে ভায়। 
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আজ তটনীর তীরে রয়েছি একেলা 

স্দীর্থ জীবন আজি কতই নিরালা। 
এ প্রবাস যেন মোর দিতেছে ঘাতনা ঘোর 

কি সুদীর্ঘ মনে হয় এ দুপুর বেলা।। 

অধীর হৃদয় আজি ঘুঘুর ও গানে, 
তটিনী কি গাথা গায় আজি মধু তানে ! 

বহিছে শীতল বায় আমার হৃদয় হায় ! 

কি আবেশে অলসিত হয়েছে কে জানে ! 

(হাসি ও অশ্রু হইতে গৃহীত---১৮৯৪) 

নিন্ব্রেত্র আলজসমর্পণ 
-সরলাবালা সরকার 

অতি দূর পর্বত-শিখরে, 
গিরি যেথা ঢাকে মেঘ জালে, 

নিভৃত আধার গুহা কোলে 

নির্বরিণী ছিল শিশুকালে, 

দিন যত যায় দিনে দিনে, 
কি ষে চিস্তা উঠে তার মনে, 

একা এক। কুলু কুলু স্বরে, 

গান গাহে কারে মনে করে, 

গুহ! আর ভাল নাহি লাগে, 

না জানি সে যেতে চায় কোথা, 

কে বুঝিবে নিঝরের ভাষা 

কে বুঝিবে তার মর্ম-ব্যথা, 
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে, 
নিঝ্রিণী ছুটে চলে আসে, 



চতুর্থ খণ্ড--প্রকৃতিবিষয়ক ৫৪৩. 

কোথা শিলা বাধা দেয় পথে, 

ভুরু-ক্ষেপ নাহি তার তা*তে, 

অনস্তের অজান! পথেতে 
ক্ুত্র-প্রাণ! এক নির্বরিণী 
কোথা যেতে চায় নাহি জানি। 

পর্বতের শিখর হইতে 

ছুটে এসে শিলাময় পথে 

ক্ষীণ আোতা নির্বরিণী এক 

ঝাঁপায়ে পড়িল হুদ-জ্রোতে । 

চাহি দেখিল না আগু পিছু, 

একবার ভাবিল না কিছু, 

দুর হতে ছুটিয়া আসিয়ে, 
একেবারে পড়ল ঝাঁপায়ে ; 

যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস, 
যৌবনের মধু ভালবাসা, 
যৌবনের গভীর আকাঙক্ষা, 

যৌবনের সখ হঃখ আশা, 
সকলই মিশাইল, সে যে 
হ্রদ-নলোতে ঢালি ত্ছখানি, 
সরলা! সে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী 1 

( “প্রবাহ” কাব্য হইতে---১৯*৪ ) 

সূর্যমুখী 
( ১৮৮৩-১৯০০ ) 

_ পন্কজিনী বন্ড 

চাহ নাকো প্রতিদান, 

নাই মান, অভিমান, | 

মন কথা কয় বুঝি আখি সনে থাকি ? 
নীরব প্রণয্ব তব একি স্ছর্যমুখী ? 
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কেমন নির্লজ্জ মেয়ে । 
তবু তার পানে চেয়ে 

প্রত্যাখ্যান, জপমান সকল উপেখি, 

"জগতের ছিত তরে 
মোর প্রিয় প্রাণ ধরে 

কেমনে আমার হবে"-স্তাহাই ভাব কি? 
ক্বরগের প্রেমরাশি একি হুর্যমঘূখি? 

মন ধোলা, প্রাণ খোলা, 

আপনা জগৎ ভোলা, 

সুখ ছুখে সর্বকালে হয়ে পূর্বমূখী 
জানিনা! কেমন করে 

থেকে দূর দূরাস্তরে 

না পরশি, সাধ পুরে শুধুই নিরখি, 
নিষফাম নিক্ষিপন ভরত একি হুর্থমুখি। 

( *ম্বতিকণা” হইতে গৃহীত--১৯০২ ) 

রী 

_ অনুময় 

_নিস্তারিণী দেবী 

কিবা মধুময় হেরি আধ মুকুলিত ফুলে । 
শিশির কি মধুময় চারু নব উষাকালে ॥ 
মধুময় হয় শশী শারদীয় নভঃস্লে ) 
ধরিত্রী মাধুর্ষেভরা বসন্ত উদয় হলে; 
প্রভাতে মধুর ধ্বনি বিহগিনী কলরোলে। 
প্রাবৃট মধুর ব্ূপী বিজলী বারিদ-কোলে | 
নিশীথে বাশরী হয় হৃদি নাচে তালে-তালে। 

শিশুর অস্ফুট রব পরাণে অমিয়! ঢালে 
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নবীন মিলনকালে, প্রেমে মধুরিম! বলে, 

'সোহাগিনী মধুমাখা করুণ নয়ন ভালে ॥ 
মধুর আধার হৃদি বিবয়ে সারল্য মিলে ॥ 

স্বরগ-মাধুরী ফুটে, পরছুঃখে প্রাণ গলে । 
অনুপম অতুলন দুই ফোটা অশ্রভালে ॥ 

(“মনোজবা* কাব্য হইতে গৃহীত---১৯*৪ ) 

মধ্যাহ্কালেন্র সুর্য 

_বিরাজমোহিনী দাসী : 

৯ 

মরি কি মধ্যান্ছকালে প্রথর তপন ! 

হেরে হেন বোধ হয় যেন অগ্রিরাশি ; 

ব্যাপিয়াছে চতুর্দিকে সবেগেতে আসি, 
পোড়াইতে করেছে মনন ॥ 

৮.২ 

পাস্থগণ সে তাপেতে হইয়া! তাপিজ। 

নাহি চলে পদ যেন জ্ঞানহীন-প্রায়, 
অবিরত ন্েদবারি বহিতেছে গায়, 

সঘনে ধাইছে বৃক্ষছায়া সঙ্গিহিত ॥ 

৮০ 

পশডগণ অগণন সে তগ্চ ভাপেতে, 

ক্ষুধায় আকুল, তবু নাহি কাতরার, 

থাকে মৃত্যুবৎ পড়ি বৃক্ষের তলায় ; 

রহে সুগ্চভাবে কত গিরি-গহুবরেতে ॥ 
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|. 

এ তাপে বিহঙ্গদল চঞ্চল হইয়া 

রহিতে না৷ পারে স্থির হয়ে তরু'পরে, 

ব্যাকুল হইয়া ভুলি নিজ মধুদ্থরে, 
পত্রের আড়ালে রহে নিস্তব্ধ হইয়!॥ 

৫ 

বৃক্ষহীন ক্ষেত্রমাঝে ছুঃখী কষি-চয়। 

প্রচণ্ড তপন-তাপ সহি' অবিরত, 

ব্যস্ত চিত্তে আপন কার্ধেতে আছে রত; 

তা'দের সে দুঃখ ভাবি হয় ছুখোদয় ॥ 

১৬০ 

হে প্রচণ্ড দিবাকর, তব এ কিরণ। 

সদীকাল সমভাবে রহি এ প্রকারে, 

পারে কি সকল জীবে দগ্ধ করিবারে ? 

জানিহ সম্ভব তাহা নহে কদাচন। 

(“কব্তাহার” হইতে গৃহীত--১৮৭৩. 
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আজাম্বিলাপ 

--ঈশ্বর গুপ্ত 

না বুঝিলে সারমর্ম হায় হায় হায় রে। 
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর, 

যত দেখ আপনার, অমমান্্ তায় রে ॥ 

আমার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই, 
আত্মার আত্মীয় নই, আত্ম! কই কায় রে॥ 

ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোটে যশ দিক্ দশ, 
পরম পীযুষ-রস, স্থখে সেই খায় রে 

নিজ নাভি-পদ্ম-গদ্ধে, মগকুল ঘোর ছন্দে, 
যেমন মনের ধন্দে নানা দিকে ধায় রে ॥ 

সেইরূপ অন্থদ্দেশ, করে বত্ব তাহে ঘেষ, 
ভ্রমিতেছ দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে॥ 

কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম, 
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে। 

আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহের খেলা, 

অতএব এই বেল! ভাবহ উপায় রে ॥ 

সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে সুন্দর ঠাট, 

নাটুয়ার ঘোর নাট সদাই নাচায় রে। 
ঠাট-নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা, 

পুতুল না চায় তার! পুতুল নাচায় রে॥ 

এ আন্ধাগড ধার ভাগ, কে বুঝে তাহার কাণ্ড, 

হাটেতে ভাঙগিয়া ভাণ্ড কি খেল! খেলাক্ম রে। 
করিয়া কামনা-কল্প, ফাদিলে লোভের গল্প, 

সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায় রে॥ 



৫৩ উন্বিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 

বারবার ফিরে আঁসা, আসায় বাড়ায় আশা, 

বাধিলে ভোগের বাসা, কর্মভোগ তায় রে। 

(বিষ ভেবে মকরন্দ, | বিষয়ে করিছ ঘন্ব, 

দীপধারী নিজে অন্ধ, দেখিতে না পায় রে॥ 

না জানিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ কারে, 

জান না যে এ সংসারে শক্রু পায় পায় রে। 

অতি খল অবিমল, মহাবল রিপুদল, 

দেবে শেষ রসাতল ছল যদি পায় রে॥ 

কার বলে তুমি চল, কার বলে কর বল, 

বিশ্বাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে। 

না রহিলেননিজ পদে, ঢুলিলে অজ্ঞান-মদে, 
উলিলে পাপের হুদ ভূলিলে মায়ায় রে। 

আমি যাহা ভাল কই, তুমি তাহ! কর, কই, 
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে গায় রে। 

গায়ের জালায় জলি, ডাক ছেড়ে তাই বলি, 

ভাই-ভেয়ে দলাদলি, তোমায় আমায় রে। 

আঁমি বলি ঘরে চল, বনে যাই তুমি বল, 
শিখালে এমন ছল, বল কে তোমায় রে। 

আমার বচন লও, আমার নিকটে রও, 

নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে। 

যত্ন করি প্রাণপণে, স্থখ-ফল অন্বেষণে, 

বিষয়-বাসনাঁবনে ভ্রমিছ বুথায় রে। 

ভয়ানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন, 
ফিরে যাই ওরে মন আয় আর আয় রে॥ 

( “ঈশ্বর-গ্রস্থাবলী* হইতে গৃহীত) 
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হায়, আমি কি করিলাম এত দিন। 

দিন যত গত তত, দ্দিন দিন দীন ॥ 

বৃথায় হইল জগ, বৃথায় হয়েছি মন্ত, 
অতন্থ-শাদনে তন্ন তনু অনুদিন। 

ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি, 

ন! ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ। 

আমার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্বসার, 
কত বা গণিব আর এক ছুই তিন। 

সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই, 
জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন ॥ 

সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই, 
মিছ! করি হই হই হয়ে বোধহীন। 

নাহি হয় অন্থুভব, এ দেহ হইলে শব, 
কোথ। ভব, কোথা রব, কোথা হব লীন ॥ 

প্রবৃত্তির অনুরোধে, মাতিয়৷ বিষম ক্রোধে, 

এখন আপন বোধে হতেছি গ্রবাণ। 

কাল-করী-হুরি, হরি, হরিনাম পরিহরি, 
বুথ কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন। 

ভাকে প্রভাকর-কর, কোথা প্রভাকর-কর, 

প্রকাশিয়! গ্রভাকর গুভদিন দিন | 

(“কবিতা-সংগ্রহ* হইতে গৃহীত ) 



১৫৬, উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

আলাবিলাপ 
-সমধুতুদম দত্ত 

টে 

আশার ছলনে তুলি” কি ফল লি হায়, 

তাই ভাবি মনে । 

জীবন-প্রবাহ বহি' কালসিন্কু-পানে যায়, 
ফিরাব কেমনে ? 

দিন দিন আযুহীন, হীনবল দিন দিন--- 
তবু এ আশার নেশা, ছুটিল না, একি দায় ! 

চ 

রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি ? 

জাগিবি রে কবে? 

জীবন-উদ্ঠানে তোর যৌবন-কুস্থমভাতি 
কত দিন রবে? 

নীরবিন্দু দুর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে? 
কে না জানে অন্বু-বিষ্ব অন্ুমুখে সম্ভঃপাতি ? 

৩ 

নিশার স্বপন- হখে সখী যে কি স্থথ তার ? 

_ জাগে সে কাদিতে। 

ক্ষপপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আধার 

পথিকে ধাধিতে। 

মরীচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তৃষারেশে । 

এ ভিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার । 

৪ 

প্রেমের নিগড় গড়ি" পরিলি চরণে সাধে ; 

কি ফল লভিলি? 

জলস্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-ফাদে 

উড়িয়া পড়িলি? 



পঞ্চম খও্ঁ-বিষাদবিষয়ক ৫৩. 

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায় 

না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাদে । 

€ 

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, 

সে সাধ সাধিতে ? 

ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে 

কমল তুলিতে । 

নারিজি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ; 

এ বিষম বিষজ্জাল! ভুলিবি, মন, কেমনে? 

গড 

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়, 

কব তাকাহারে? 

স্থগন্ধ কুন্ুমগন্ধে অন্ধ কীট থা ধায়, 
কাটিতে তাহারে, 

মাৎসর্--বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ ! 

এই কি লভিলি লাভ অনাহারে অনিভ্রায়? 
৭ 

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে 

যতনে ধীবর, 

শতমুক্তাধিক আযু কালসিম্ু-জলতলে 

ফেলিস, পামর। 

ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন, 

হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ? 

১৮৬১ (বাং ১২৬৭ সাল) 

(১৭৮৩ শকাষের আশ্বিন সংখ্যা তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত ) 



সহে নআন্ প্রাণে 

প্রাণে, সহে না--সহে না--সহে নাক' আর ! 

জীবন-কুন্থম-লতা কোথা রে আমার ! 

কোথা সে ত্রিদিব-জ্যোতি, 

কোথা সে অমরাবতী, 

ফুরাল হ্গপন-খেলা সকলি আধার ! 

এই যে হইল আলো, 

কই, কই কোথা গেল; 
কেন এল, দেখা দিল, লুকাল আবার ! 

আপনি আকাশ-মাঝে 

কেন সেই বীণা বাজে, 
সুধাংশু-মগ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার-_ 

ওই দেখ প্র্তিমা তাহার । 
সহ মু হাসি হাঁসি 
বিলায় অমৃতরাশি, 

করুণা-কটাক্ষ-দানে জুড়ার সংসার । 

ফুটে ফুটে চারি পাশে 

পল্প পারিজাত হাসে, 

সমীর স্থরভিময় আসে অনিবার__ 
ধীরে ধীরে আমে অনিবার। 

এ নীল মানস-সর, 

আহা কি উদ্ারতর, 

উদ্দার ক্ষপসী শশী, সকলি উদার ! 

এখনো হৃদয় কেন 

সদাই উদ্দাস যেন, 
কি যেন অমূল্য নিধি হারায়েছে তার। 

(“কবিতা ও সঙ্গীত” হইতে গৃহীত ) 



বিভু ক্রি দশ। হবে আমান 
--ফেমচজ্জ বন্দছ্যোপাধ্যাক 

বিভূু কি দশা হবে আমার--- 
একটি কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকল্বাৎ, 

সুচাইলে ভবের ব্বপন,-_ 
সব আশা চুর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনী 'পরে, 

চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥ 

আমার সম্থল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেজ্র, 

অন্য ধন ছিল না এ ভবে, 

সে নেত্র করে? হরণ, হরিলে সর্বন্বধন, 

ভাসাইয়া দিলে ভবার্ণবে ॥ 

চৌদিকে নিরাশা-ঢেউ, রাখিতে নাহিক কেউ, 

সদা ভয়ে পরাণ শিহরে । 

যখনি আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা, 
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥ 

কোথা পুত্র কন্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা, 

গৃহ এবে হয়েছে শ্বাশান | 

ভাবিতে সে সব কথা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা, 

নিরাঁশাই হেরি মৃতিমান্ ॥ 
সব ঘুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষুনিধি, 

মানবের অধম করিলে । 

বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন, 
কঃরে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে ॥ 

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত, 
অন্ধকারে ডুবায়ে অবনী ; 

না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাগ্ডার, 

ভির-অন্তমিত দিনমণি ॥ 

ধরা! শুন্য স্থল জল, অরপ্যভূমি অচল, 
না থাকিবে কিছুর (ই ) বিচার । 



( হেমচন্্র 
রচিভগ্হয়। ) 

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

না রবে নয়নে দৃষ্টি, তমোময় সব স্যরি, 
ঈশ দিক্ ঘোর অন্ধকার-_ 

বিভূ! কি দশা হবে আমার ॥ 
প্রতি দিন অংগ্ুমালী, সহজ্র কিরণ ঢালি' 

পুলকিত করিবে সকলে । 

আমারি রজনী শেষ, হবে নাকি? হে ভবেশ! 
জানিব না দিবা কারে বলে! 

আর না স্থধার সিন্ধু, আকাশে দেখিব ইন্দুঃ 
প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে । 

শিশির বসস্তকাল, আসে যাবে চিরকাল, 
আমি না দেখিব কোন কালে ॥ 

বিহঙ্গ পতঙ্গ নর, জগতের সুখকর, 
তাও আর হবে না দর্শন, 

থাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দ্বেখিতে নেত্রে, 
দেবতুল্য মানববদন। 

নিজ পুত্র-কন্যা-মুখ, পৃথিবীর সার সুখ, 
তাও আর দেখিতে পাব না, 

অপূর্ব ভবের চিত্র, থাকিবে ম্মরণে মাল্, 
স্বপ্রবৎ মনের কল্পনা । 

কি-নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধন! সিদ্ধ হবে, 
ভবলীলা' ঘুচেছে আমার, 

বুথা এবে এ জীবন, হর না কেন এখন, 
বৃথা রাখা ধরণীর ভার। 

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই, 
তুমিই হে আশ্রয়ের সার, 

জীবনের শেষকালে, সকলি হুরিয়া৷ নিলে, 

প্রাণ নিয়! ছুঃখে কর পার-- 

বিভূ! কি দশাহবে আমার ॥ 

( “চিত্তবিকাশ” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৮ ) 
১৮৯৭-এর শেষে অন্ধ হইয়া যান, কবিভাটি তাহার পরে 



অন্তিম বাসন। 
-_দ্বিজেজ্জনাথ ঠাকুর 

অন্তাচলে গেল গো দিনমণি 

আইল রজনী 
উঠিল শশধর রজত-রুচি । 

আবনের সুখের দিন- হার 
এমনি চলি যায় 

রঙ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি ॥ 

্বরায় গো ফুরায় খুসি-হাসি__ 
পোৌঁড় অদৃষ্ট আসি 
অস্তিম যবনিকা ফেলিতে বলে । 

খেলা-ধুল। সকলি অবসান-_ 

বন্ধুজন-বয়ান 

ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে ॥ 

ভাব এক এমনি--মরি হায় 

কি ষেন মুছু বায়--- 

যাবে চলি' আমার উপর দিয়া । 

মনে হবে জীবন-যাত্রা মোর 

হইয়ে এল ভোর, 

বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া ॥ 

প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি 

কার্দিবে পাঁশে থাকি 

গেছি আমি এ ছুথ প্রাণে না সয়ে ? 

তরে মোর আত্মা যে-্জাকাশে 

যেখানে থাক্-শ। সে 

কাদিবে তোমাদের দোসর হয়ো ॥ 
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তুমি-ও হে ফেলিও এক বিন্দু 

অধিক নহে বন্ধু 

একটি-ফোটা শুধু নয়ন-লোর । 
ফুল তুলি একটি প্রাপ-প্রিয় 

মোর মাথায় দিও 

সাধ মিটায়ো! চেয়্যো শয়নে মোর ॥ 
পীরিতির সোহাগে ঢল্ডল্ 

সে তব অশ্র-জল 

মোরে তা ঈপি দিতে করন! লাজ। 

জিতুবনে আছয়ে যত মণি 
সবার সেরা গণি” 

রাখিবে করি” তারে মাখার-সাজ ॥ 
( “কাব্যমালা* হইতে গৃহীত )--রচনা £ ১৮৮*-১৯০*--গ্রকাঁশ £ ১৯২০ 

অকালে ঘিজয়া 
_রাজকৃজ্জ মুখোপাধ্যায় 

৯ 

কেন রে অকালে কাল বিজয়! আইল, রে? 
সোনার প্রতিমা মম সহসা ডুবিল, রে। 

হৃদয়ের নিংহাসনে, না তুলিতে সযতনে, 
না পুজিতে প্রেম্লে, এমনি হইল, রে। 

এ কথা কহিব কায়, দুখে বুক ফাটি যায়, 
আমার মনের আশ! মনেই রহিল, রে। 

ক 

তুমি, দেবি, দ্ব্গপুরে গিয়াছ ত চলিয়া 
অভাগারে অস্থখের ধরাধামে ফেলিয়া, 

দেখি সব অদ্ধকার, দেহে বল নাহি আর; 
কি কারণে গেলে মোরে মায়া করি ছলিয়া? 
মনেরে প্রবোধ দিব কোন্ কথা বলিয়া ? 



পঞ্চম খশু--বিষাদবিষয়ক ৫৫৯ 

তু 

ভ্রমিতেছিলাম আমি সংসার-প্রাস্তরে, রে 

মেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে চিস্তিত-অস্তরে, রে; 

সহসা হাসিলে তুমি, উজলিয়া মণ্ঠভূমি, 
সৌদামিনী হাসি যথা অন্ধকার হরে, রে। 
দেখিতে পেলাম পথ, ভাবিলাম মনোরথ 

পথহারা পথিকের এবার পুরিবে, রে । 

৪ 

পুনরায় কি কারণে লুকাইলে আধারে, 
দ্বিগুণ তিমির মাঝে ফেলাইয়া আমারে ? 
ন1 পুরিল মনোরথ, পুন: হারালেম পথ ; 

বিষম সঙ্কটে রক্ষা! কে করিবে তাহারে, 
আরাধ্য দেবতা, হাস, তেয়াগিল যাহারে ? 

৫ 

একেবারে স্খাঁশায় জলাগ্লি দিয়েছি, 

জীবনের অভিলাষ বিসজন করেছি, 

সেই তপ, সেই ধ্যান, সেই জপ, সেই জ্ঞান, 

অন্য সব বিষয়েতে উদাসীন হয়েছি ; 

সেই বেদ, সেই তন্ত্র, সেই গুরু, সেই মন্ত্র, 
সেই নাম লয়ে মুখে অবিরত রয়েছি । 

অস্তরেতে সেই মৃতি নিরস্তর জাগিছে। 
সেই স্থমধুর বোল কর্ণে যেন বাজিছে, 
বীণার বিনোদতান, বসম্ত-কোকিল-গান 
তার সহ তুলনায় মিষ্ট নাহি লাগিছে। 

কুজ্জাপি মাধুর্য নাই, হলাহল বষিছে। 
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খু 

আমার জীবন, হায়, বিফল হুইল, রে। 
আমার মাথার মণি খসিয়! পড়িল, রে। 

আমার হৃদয় ধন, কে করিল বিসর্জন? 

প্রেমের প্রতিমা মম সহসা ভূবিল, রে। 
কেন রে অকালে কাল বিজয়! আইল, রে। 

(“কবিতামালা” হইতে গৃহীত--১৮৭৭ ) 

এক্তা্টি দিষ্টা। 
-_নবীনচজ্জ সেন 

এস এস প্রিয় সখি কল্পনে ! আমার, 

বহুদিন করি নাই আলাপ তোমার । 

বারেক আইস প্রিয় ! ভ্রমি তব সনে, 
নিরখি প্রকৃতিমৃতি মনের নয়নে । 

কিন্ত আহা! কে দেখিবে আমিও যেমন, 

শোকবাম্পে পরিপূর্ণ মনের নয়ন । 

নীরবে কাদিছে মন বসিয়া বিরলে, 
অস্তররাহিনী স্রোত বহে অশ্রজলে। 

কত করি বুঝাইন্ছ মানে না বারণ, 

নিজে ন! বুঝিলে কেবা প্রবোধিবে মন ? 

কে কবে বেঁধেছে মন ধের্ষের শৃঙ্খলে ? 

বসনে কে বীধিয়াছে জলস্ত অনলে ? 

তাহে স্মতি পাপীয়সী ধরিয়া দর্পণ, 
বিগত-জীবন-চিঅ করে প্রদর্শন । 

যখন আনন্দময়ী জননীর কোলে 
নাচিতাষ, হাসিতাম, আনন্দ-হিল্লোলে। 
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যবে সুখে, প্রিরতম সজিগণ লয়ে, 
নেচে নেচে বেড়াতাম পুলক হৃদয়ে । 
কতু তুঙ্গ শুঙ্গে উঠি প্রফুজ্িত মনে, 
দেখিতাম বিশ্বছবি সায়াহু-পবনে। 
দেোপায়ে বসন্তস্লতা বহিত পবন, 
মর্মরিত পত্রকুল, জুড়াত জীবন । 
গাইত বিহঙ্গকুল বসির আবাসে, 
গাইতাম, তোম! নাথ! মনের উল্লাসে 
দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়, 
জন্মভূমি-কঠমূলে ত্বর্ণ-রেখাপ্রায় | 
অতি দূরে আত্মবন, শ্রোতত্বতী-ভটে, 
চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে । 
যবে রবি শোভিতেন ভূখর-কুস্তলে, 
কিংবা যবে শশধর আকাশমগ্ডলে 
হাসিতেন, হাসিভাম বলি নদীকুলে, 
শিক্ষকের যত জাল! যাইতাম ভুলে। 
নৈশ আকাশের মৃতি অমল সলিলে, 
দেখিতাম কাপিতেছে মলয় অনিলে। 
কত শত পুর্ণশশী এলো-েলো হয়ে, 
বিরাজিত সুনীলাঙ্ু-সরিত-হৃদয়ে। 
কল্লোলিভ যবে নীল তরঙ্গিনীচয়, 
নীরবে থাফিত কি হে এ গোড়া হৃদয়? 
তা নয়, খুলিয়।! আহা! হৃদয়ের দ্বার, 
__ছই ধারে বিগলিত অস্রু, ছুই ধার,__ 
গাইতাম তোমা নাথ! মনের হুরষে, 
স্রিলে, এখনো মন গলে তক্তিরসে। 
হা নাখ! সে দিন মম ফিরবে কি আর? 
বসিবে কি নদীকুলে অভাগা আবার ? 
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এবে কাদিতেছি বসে ছুঃখ-নদীকৃলে, 
সে সকল সখ আমি গিয়াছি হে ভূলে । 
সে সকল সঙ্গী নাই নিকটে আমার ; 
আসিবে কি তারা কু নিকটে আবার ? 
কেন বা আসিবে? আহা! কে আসে এখন 
অভাগার দীন ভাব করিয়া স্মরণ? 
ষৃতদদিন ধরে তরু ছায়া হশোভিত, 
কে না হয় ছায়া-আশে তাহার আশ্রিত ! 
নিদ্ধাঘ-অনলে তারে পোড়ায় যখন, 

ছায়াঁআশে, তার কাছে, কে করে গমন ? 

ভগ্ন উপকূল বে হয় নিমগন, 
কে যায় বল না তারে ধরিতে তখন ? 
নাহি মম সৌভাগ্যের ছায়াপরিসর ; 
শমিপ্রায় হৃদে অগ্নি লে নিরস্তর | 
নাহি সেই দিন মম, নাহি ধন জন, 
কে আমারে বন্ধু বলে ডাকিবে এখন ? 

হৃদয়ের বন্ধু যারা ছিলেন আমার, 

আমার হৃদয়াকাশ করিয়া আধার, 
অন্ভপ্রায়। নাহি আর তোষেন এখন, 

করুণ-নয়নে নাহি করেন দর্শন | 
হেন বন্ধু নাহি মম এই ধরাতলে, 
ভাসিবে আমার ছুঃখে নয়নের জলে । 
“ভাই” বলে “দাদা” বলে ডাকিছু যে সবে, 

গিয়াছে ছাড়িয়া! তারা এ জীবিত শবে । 
ওহে স্থতি! এ সকল দেখায়ো না আর, 
কাদায়ে এ অভাগারে কি ফল তোমার ? 
অস্তরে রাখিয়া সব করহ যতন, 

সুঘিন হইলে তারা দিবে দরশন। 
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ষরিয়া মরমে, জলি চিস্তার অনলে, 

বাইতাম হুখ-আশে সুহদমগ্ডলে ; 
ভূলিতাম যত ছুঃখ কথায় কথায় । 

ইথেও বিধাতা বুঝি বিমুখ আমায়। 
আমার জীবন-পথ করিয়া উজ্জ্বল, 

ষে কয়টি তারা ছিল উদ্দিত কেবল, 

ছুর্ভাগ্য-জলদাবৃত দেখিয়া আমায়, 
_ লুকায়েছে সব আর দেখ। নাহি যায়। 

হা বিধাতঃ ! এতই কি ছিল তব মনে? 

কিন্ত আহা | তোমারে বা দৃূষিব কেমনে ? 
সংসারের এই গতি যেখানে সেখানে, 

হুরদৃষ্ট বার আহা ! কে তাহারে মানে? 
তবে কেন করি মিছে সংসার সংসার, 

সংসারের নহি, নহি সংসার আমার । 

হা নাথ! ছুঃখার সখা কেহ নাহি আর, 
একই হ্হদ তুমি জানিলাম সার । 

(“অবকাশরঞ্জিনী* হইতে গৃহীত ) 

হতোশশ 

_নবীনচন্দ্র সেন 

অকল্যাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়, 

বিষাদে ঢাঁকিল মম হৃদয়-গগন? 

ছুর্বল মানসতরী, ছিল আশ! ভর করি, 

চিন্তার সাগরে কেন হুইল মগন ? 
হুঃখের অনলে বুঝি আবার জালায় ! 
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কেন কাদে মন আহা ! কে দিবে বলিয়া? 

কে জানে এ অভাগার মনের ব্দেন? 

অস্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি, 

যে অনলে এ হৃদয় করিছে দাহন; 

কেমনে বীচিবে প্রাণ এ তাপ মহিয়। ? 

কেন কীদে মন আহা ! ভাবি মনে মনে, 
অমনি মুদিয়া আখি নিরথি হাদয়, 

চিন্তার অনল তায়, জলিতেছে চিতাপ্রায়, 

দীনতা পবনবেগে প্রবাহিত হয়, 

দ্বিগুণ আগুন জলে বীচিবে কেমনে? 

অমানিশা কালে যথা শোভে নীলাম্বর 
থচিত-মুকুতাহারে। তারার মালায়, 

তেমতি এ অভাগার, হৃদয়েতে অনিবার, 
শোভিত শতেক আশা, নক্ষত্রের প্রায়, 

আজি দেখি সকলেই হয়েছে অস্তর। 

বিষাদ-জলদ-রাশি আনি আচদ্বিতে, 

ঢাকিয়াছে আশা! যত দেখা নাহি যায়, 

দরিদ্র ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তছুপর, 

কেবল জলিছে ভীম দাবানল প্রায়, 

তারা সাজাইবে চিতা! জীয়স্তে দহিতে 

(“অবকাশরঞিনী* হইতে গৃহীত--১৮৭১-৭৭ ) 



মাইকেল অনুসুছুন দত 
-নবীনচজ্জ সেন 

কুতঙ্গ, মা ব্ভূমি ! এত দিন তব 

কব্তা-কানন, 
ষেই পিকবর-কল উছলিল, বনদল 
উছলিত, ব্রজে শ্তাম বাঁশরী যেমন। 

সে মধু-সখারে আজি পাষাণ পরাণে, 
(কি বলিব, হায় 1) 

অযত্বে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেশ্বরে 
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায়! 

মধুর কোকিল কণে_-অম্ৃত লহ্রী-_- 
কে আর এখন, 

দেশাদেশাস্তরে থাকি, কে "শ্তাম! অক্সদে” ভাঁকিঃ 
নৃতন নৃতন ভানে মোহিবে শ্রবণ ? 

তোমার মানস-খনি করিয়! বিদার, 
কাল ছুরাচার, 

হরিল যে রত্ব, হায় ! কত দিনে পুনরায়, 
ফলিবে এমন রত্ব? ফলিবে কি আর? 

. শুন্ত হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন, 
মুদিল নয়ন 

বজের অনন্ত কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি, 
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন । 

( “খবকাশরছিনী” হইতে গৃহীত--১৮৭১-৭৭ ) 
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শ্শান-ছর্শনে 
_নবীনচজ্জ দাস কবি-গুপাকর 

"দিবসের অবসান ঘোষিছে আরতি, 

হত্বারবে ধীরে গাভী ফিরিছে প্রান্তরে, 

কৃষক আবাস-মুখে যায় শ্রান্তগতি 

সমপিয়া এ জগৎ মোরে ও আধারে । 

প্রকৃতির শ্লান-দৃশ্য পাইতেছে লয়, 
রয়েছে সমীর শাস্ত স্থগভীর ভাবে, 
কেবল ঘুরিছে উড়ি বেগে ঝিল্লিচয়, 

বিরামিছে দূর গোষ্ট কিস্কিণীর রবে। 

বসি লতা-পরিবৃত দেউল-চূড়ায়, 

উল্ুকী বিরস মুখে কহে শশধরে, 
কেহ যদি আসি কুঞ্জে বিত্ন জনমায় 

নির্জন রাজত্বে তার বহুকাল পরে ! 

ও রুক্ষ বটের তলে, তমাল-ছায়ায়, 

যথা জী.তৃণ-স্ত,পে বন্ধুর ভূতল, 
রয়েছে বিলীন সবে সংকীর্ণ শয্যায় 
এ পল্লীর পিতৃগণ ত্বভাব-সরল। 

উষার হুরভি মুখে বায়ুর হুত্বরে, 
চাতকের কলরবে তৃণময় নীড়ে, 
প্রতিধ্বনিময় শিঙ্গা, কুন্কুটের রবে, 
দীনশব্যা হ'তে আর জাগাবে না সবে ! 

গৃহাগ্সি তাদের তরে জ্জলিষে না আর, 
গৃহিনী হবে না ব্যস্ত কাজেতে সন্ধ্যার, 

শিশু না আসিবে ছুটি “বাবা এল” ব'লে, 
সাধের চুম্বন লোডে উঠিবে না কোলে ! 
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কাটিয়াছে শস্য তারা বনু কাল ধ'রে, 
সুকঠিন কত মাটি ভািয়াছে হলে, 

তাড়াইত যুগ-পণ্ড হরষে প্রান্তরে, 
কঠোর আঘাতে তরু ফেলিত ভূতলে । 

হে উন্নতি-অভিমানি, হাসিও না হেরি 
তাদের সামান্ত হুখ, শ্রম হিতকারী-- 
কিম্বা ভাগ্য অকিঞ্ন ; হাসিও না, ধনি, 

শুনি দরিক্রের প্বল্প সরল জীবনী । 

বংশের গরিম! কিন্ব। দম্ভ ক্ষমতার-_ 
রূপে বা ধনেতে যাহা দেয় এ জগতে-- 

অপেক্ষিছে সবে শেষ দিন ছুনিবার-__ 

মৃত্যুই চরম গতি গৌরবের পথে ! 
হে গবিত, দোষিও না তাহাদের তরে 

নাহি যদি কীতিস্তস্ত দেউল প্রাঙ্গণে, 

বিচিত্র খিলানে কিন্বা মণ্ডপ ভিতরে 

নহে যদি ষশোগান উচ্চ সংকীগনে ! 

জীবনী-অস্কিত স্যক্ত, জীবন্ত যুরতি 
ফিরাতে কি পারে দেহে বিগত জীবন ? 
জাগে কি নির্জীব ধুলি শুনিয়া! স্থখ্যাতি ? 
ত্তবেতে দ্রবে কি হিম ম্বতের শ্রবণ? 

দেব-তেজে তেজীয়ান্ কোন মহাজন 
হ'তে পারে, অনাদরে নিহিত হেখায়, 

সক্ষম যে রাজ্য-ভার করিতে বহন 

কিন্বা জাগাইতে রাগে জীবস্ত বীপায় । 

চির-স্সঞ্চিত নিজ রতম-ভাণ্ডার 

ভারতী তাদের তরে না খুলিল! হায়, 
সে উচ্চ প্রতিভা আর আবেগ আত্মার 

বিষম দাকিন্্া-হিমে হ'ল ম্বতপ্রায় [ 



উনবিংশ শতকে গীতিকবিত! সংকলন 

অসংখ্য ্ নতনরাঁজি বিমল উজ্জল 

অগাধ সাগর-গর্ভে রয়েছে তিমিকে। 

বিজনে ফুটিয়৷ কত কুস্থমের দল 

বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে। 
[ হোন্ের 71685 অনুসরণে ] 

(”শোকগীতি” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯০* ) 

ক্রোথায় যাই ! 
-গোবিজ্দমচজ্র দাস 

১ 

আর ভ পারিনা আমি নিতে ! 

করুণার মমতার, এত বোঝা--এত ভার 

আর আমি পারিনা বহিতে। 

এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ, 
আর না কুলায় শকতিতে ! 

হৃদয় গিয়েছে ভরে, নয়ন উছলে পড়ে, 

ধরেন! ধরেন! অগ্ুলিতে। 

ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়, 

অলস অবশ সাঁতারিতে। 

চি 

আমারে দিওনা কেহ, আর এ মমতা! নেহু 

আর অশ্রু পারিনা মুছিতে ! 
এত স্ষেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়, 

থে না পায়, পারেন! বুঝিতে ! 
জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা শুধু ভিক্ষা, 

একটু শিখিনি কারে ছিতে। 
কত ভাৰি দি যেয়ে, দিতে যেক্ষে বসি চেয়ে, 

সে ত গো জানেন! ফিরাইভে। 
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টি 

সে জানেন! ক্থাবিন্ছু, সে দেয় ঢালিয়! সিন্ধু, 
ছোট বুকে পারিনা রাখিতে । 

আরে! বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত, 
রয়েছে অনস্ত আরো দিতে । 

শুনিস়া লেগেছে তাস, সর্বনাশ সর্বনাশ, 

এত দিলে পারি কি বাচিতে ? 
চাহিনা তাহার প্রেম, হোক হীরা, হৌক হেম, 

হউক অম্বত পৃথিবীতে । 
কিন্তু গে! তুমিও যদি, ভালবাস নিরবধি, 

তবেই ত হইবে ঠেকিতে। 
সে ত আছে দেবভূমি, জগৎ যুড়িয়া তুমি, 

কোথ। আমি বাব পলাইতে ! 

( “প্রেম ও ফুল” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৮৮ ) 

আমান টিতায় ছ্িবে মঠ 
গাবিজ্দচজ্র দাস 

ও ভাই বঙ্জবাসী, আমি মলে, 
তোমর! আমার চিতায় দ্বিবে মঠ ! 

আজ যে আমি উপাস করি, 

না খেকে শুকায়ে মরি, 

হাহাকারে দিবানিশি 

ক্ষধায় করি ছট্ফট্। 
সে দিকেতে নাইক' দৃষ্টি, 
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি, 

নির্জলা এ জেহ-বুটি, 
শিল পড়িছে পপ । 



উনবিংশ শতকের গ্লীতিকবিত! সংকলন 

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে, 
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ! 

৮ 

ছুধটুকু নাই নারীর বুকে, 
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে, 
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে 

ধুলায় লুটে চট্পছ ! 
শুফ চোখ কণ্ঠতল, 

এক বিন্বু নাইক জল, 
লোল-রসনা, ভীম-লোচন! 

চাহিছে নারী কট্মট ! 

শতছিঙ্জ বসন গায়, 

শত চক্ষে লজ্জা চায়, 

এমনি দেন্ত এমনি দুঃখ, 

ঘোটে না মোটে ছালার চট্! 
নীলগিরি নাহি সে খোপা 

শুকনা মরা বিক্বা* ছোঁপা, 

€তেল বিনা রুক্ষ কেশ 

অফতনে শিবের জছ্ 

শুফ জীণ শ্মশানকালী 

সারিন্দারণ খোল পেট্টি খালি, 
আকাল ভারে বাচান দেহ 

কাকাল-ভাঙ্গা কটিতট ! 

আমি মরলে, 

তোমরা আমার চিতান্ম দিবে মঠ, 
ও ভাই বজবাসী ! 

উল । 
পাকা লাউ হইতে নিনিত একভার! ! 
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পাখীও ত গাছের ভালে, 
আপন বাসায় শাবক পালে 

আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা, 
কেমন বিপদ, কি সংকট । 

আমি থাকি পরের বাড়ী, 
নিয়ে ছেলেপুলে নারী, 

নাই ষে ভালা কুল! হাড়ি 
বাপ-দাদার সে ভাজ ঘট! 

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে 

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ! 
৪ 

আমি আজ 

ত্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী 
পরদেশ পর-প্রত্যাশী, 

না জানিয়া মর্পেম আমি, 

ব্যাস-কাশী- এ পদ্মার তট! 

দেখিনি এমন দারুণ জা'গা, 

লক্ষমীছাড়া৷ হতভাগা! 
তিন পয়সা এক বেতের আগ! 

কি মহার্খ, কি ছূর্ঘট ! 

আমি মরলে তোমরা আমার চিতাক্ 
দিবে মঠ ! 

€ 

হেথা, ছলনা বঞ্চনা খালি, 

কে কার ভোগে দিবে বালি। 

এ কিব্বিস্ধ্যায় সবাই “বালী? 
| আত্মভরী মর্কট 



উনবিংশ শতকের গীভিকবিতা সংকলন 

জানেনা একা সত্য বাক্য, 

ব্যবসা এদের মিথ্যা সাক্ষ্য, 

চোর গেরস্ ছু'জনারি পক্ষ, 

উভচর সব কর্কট ! 

এরা, শিকড়ে শিকড়ে বাশি বাধা, 

সকল কলার এক ছড়া-_-কাধা, 

এদের, অসাধ্য নাই» স্বার্থে আধা 
আকাশে “ব* নামায় কট, 

কুক্ষণে হেথা আসিম্মাছি, 

এখন, পলাতে পার্পে প্রাণে বাডি। 

এর জন্তর চেয়ে অধম পঞক্ত 

আত্মগুগ্ড কুর্ম কর্মঠ ! 

আমি মর্লে, তোমব্র। আমার চিতায় দিবে মঠ ! 

কথার বধু অনেক আছে, 

কথায় তুলে দিবে গাছে, 
বিপদ-কালে পাইনা কাছে 

কেমন জ্েহ অকপট, 

অভাব ছুখ শুনলে পরে, 

পাছে কিছু চাইব ডকে, 
ত্বভাব-দোষে সবে পড়ে 

চোরের মত দেস্ক চম্পট ! 

কত বন্ধু দেশের নেতা, 

মুখবন্ধ ব্বাধীন-চেতা, 

কাজের বেলায় আরেক কেতা! 

হৃদয়ভরা1 ঘোর কপট, 
লেখক যেনে অনাহারে, 

লুঠবে টাকা উপহথারে, 



পঞ্চম খণ্ড-বিযান্থবিষয়ক ৫৭৩ 

সাহিত্যের ঘে কসাই বন্ধু 
বিষম ধূর্ত, বিষম শঠ। 

'"আমি মর্লে। তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ, 
ও ভাই বঙ্গবাসী! 
] 

যাহোক, আমি শত ধন্ত, 

কৃতজ কতার্থন্মন্য 
তোমাদের এ দেহের জন্য 

আজ তোমাদের সন্লিকট। 

চিতায় মঠ বা দিবে কেহ, 

গড়বে স্ট্যাচু” অর্ধ-দেহ, 
ছায়া-চিন্তর রাখবে কেহ 

কেউ বা তৈল-চিত্রপট ! 

করবে তোমরা শোক-সভা, 

চোখে চস্মা! শ্েতজবা, 
ওষ্ঠে চুরুট ধৃত্গ্রভা, 

করতালি চটপট, 
তবর্গ কিম্বা নরক হ'তে, 

আসব তখন আকাশ-পথে, 

দেখতে আমার শোকসভা, 

সঙ্গে নিয়ে অল্কট ! 
-সত্যই কি লজ্জা শরম 

বাঙালীরে করেছে বয়কট? 

(শ্রাবণ, ১৩১৮, ইং ১৯১১) 



ভাব 

_শিক্ীজমোহ্ছিনী দাসী 
বৃথা তোরে ভালবাসা, রুথা তোর আরাধনা । 

নিয়ত নির্জনে বসি, 

তোর ওই মুখ-শশী 
বৃখায় দিবস-নিশি করিলাম উপাসনা ! 
একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরি, 
'অনক্কতে মিলায়ে গেল কত দ্িবাবিভাবরী ! 
ফুটিল, ঝরিল কত সুখের কুস্কম-কলি, 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ কত উঠিল, ডুবিল ছলি ! 
আসিয়াছি কি করিতে, কিবা সে করিনু, ওরে ? 
মুকুলে জীবন হায় শুকায়ে পড়িছে ঝরে !' 
শীতের কাননে মোর সবি শুফ তরুলতা!। 

ভেবেছিসন্ ভোরে ল"য়ে ভুলিব সকল ব্যথা ! 
ওই গলা ধ'রে তোর, জোড়া দিয়ে ভাঙা প্রাণ, 

জীবনের কুজ্মটিকা, গানে হবে অবসান । 

জানি না তোরেও ধরে শেষেতে পড়িব ফাকি ! 

বলিব ষা” মনে ছিল, কই তা? সকলি বাকী! 
গেছে সখ, যায় ছুখ, নীরবে ফেতেছে প্রাণ ; 
বুঝাবারে পারিস্ছ না একটি প্রাণের গান £ 
এ জনমে কিছু তবে বলা হইল না কথা ! 

মরমে রহিল ভাব, হৃদদে রহিল ব্যথা ! 

প্রেম-পিপাস। 
--শিরীজ্দরমোহ্ছিনী দাসী, 

আদ রে, আয় রে, প্রেম-পিপাসা, 

মরম-বিজনে লুকায়ে রাখি ! 

আমি চির তোর, 

তুই চির মোর, 
তোরে লয়ে আমি মুদ্দি এ আখি ! 
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ভখায়েছে প্রাণ, আরো সে শুখাক ! 

ফ্ণটিতেছে হৃদি, আরো ফেটে যাক ! 

থাক্ মুখে মুখে, 

থাক্ বুকে বুকে, 
হাসিতে অশ্রুতে হয়ে মাখামাখি ! 

নিরাশ আসিছে আশায় মিশিতে, 
জগত আসিছে আড়াল দিতে ;-- 

'আআয়। আয়, তোরে লুকায়ে রাখি ! 

আমি চির তোর, 

তুই চির মোর, 
তোরে হদে ধ'রে মুদদি এ আখি। 

(“অশ্রুকণা” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৮৭ ) 

শ্রলসেন্বজে 

--শিরীম্্রমোহিনী দাসী 

ছুখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ. গশি ! 

আধার রজনী ঘোনা, 
আকাশ চক্দ্রমাহারা, 

শিরোপরে মিটি মিটি 

জ্বলিতেছে তারাগুলি, 

ছঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি ! 

চারিদিক পানে চাই, 
কুল না দেখিতে পাই, 
ধীরি ধীরি স্ব বেয়ে 
আসিছে তরণীথানি, 

ছুঃখ-সাগরের কুলে বসে বসে ঢেউ গণি ! 
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মধুর সঙ্গীতভায়, 

তয়ী বুঝি বয়ে হায়, 

কে তৃমি তরীর মাঝে 
দেখি দেখি মুখখানি ? 

ভুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে চেউ গণি! 
একি--আধার এ উপকূলে 

কেন গো নামিয়া এলে, 

কিনিতে কি হুখ-যূলে 
ছুঃখের বাশিজ বিণী? 

ছুঃখ-সাগরের কূলে বসে বসে ঢেউ গণি! 

(*আভাষ" কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯* ) 

ক্ষোভে, 

-বিজয়চজ্জ মজুমদার 

তাজ শোকের চেয়ে কাল, 

ঘন দুঃখ হ'তে গভীর, 

একি আধার তুমি ঢাল 
ওগো জরার বাড়া স্থবির ? 

এযে কঠিন-তম বেড়া 
অতি নিবিড় হ'তে নিবিড়; 

লারা পাতালপুরী-ঘের! 
এষে যমের জয়-শিবির | 

হেথা রোদন ব্যথা-ভীতির 

নহে আর্তনাদে অধীর, 
দুরে কর্ণ ছুটি বধির 

দঢ পাধাণসম বধির ! 



পঞ্চম খণ্ড--বিষাদবিষয়ক €₹৭খ 

লোভী আশার মত তরল 
নব প্রেমের মত রাঙ্গা, 

বহে রুধির-ধারে গরল 

ছেয়ে বুকের নীচু ভাঙ্গা । 
কেন তুষার-বীধা নদীর 

তলে শ্োতের খর গতি? 

স্বৃত জড়ের মাঝে অধীর 

কেন ব্যথার জালা অতি? 

যাক্ তৃণের মৃত পুড়ে 
যত শুফ বাথ আমার; 

থাক্ ভন্মরাশি জুড়ে 

এই বিশ্বগ্রাসী আধার । 

ওগো শবের বাড়া শীতল ! 

ওগে! জীর্ণ, ওগো কাল ! 

গাঢ় পাতাল হ'তে অতল 

ঘন আধার-রাশি ঢাল ! 

( “হেয়ালি” কাব্য হইতে গৃহীত-_১৯১৫) 

অন্ধেন্্র গান 

পাথী আমার সাক্ষী আছে, উধা-অরুণ এসেছিল । 
কুজ$তলে, দীঘির জলে হানির দীপ্তি ভেসেছিল। 

আধার ঘরে আমি একা ! আমাকে না দিলে দেখ! ! 

ভুলে গেছে, আগে আমীয় কত ভাল বেসেছিল। 
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শিশির-ধোয়! কুস্থুময়াশির গাল-ভর! সেই শুভ্র হাসির 
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল। 

তখন আমি ছুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে”, 

আমার ছুঃখে গাইল পাখী, বাতাস খানিক শ্বসেছিল। 
জান্ত তার! আগে মোরে কত ভাল বেনেছিল। 

( “হেয়ালি* কাব্য হইতে গৃহীত ) 

নিবেদন 

_মুব্সী কায়কোবাদ 
১ 

আধারে এসেছি আমি 

আধারেই যেতে চাই! 
তোরা কেন পিছু পিছু 

আমারে ডাকিস্ ভাই! 
আমি ত ভিখারী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে 

নাহি বিস্ভা, নাহি বুদ্ধি 
গুণ ত কিছুই নাই ! 

আলো ত' লাগে না ভাল 

আধারি ষে ভালবাসি ! 

আমি ত' পাগল প্রাণে 

কভু কাদি, কভু হাসি! 

চাইনে এই্বরধ-ভাতি, চাইনে যশের খ্যাতি 
আমি যে আমারি ভাবে 

মুগ্ধ আছি দিবানিশি ! 
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'নাদর---অবজ্জায় 

সদ তুষ্ট মম প্রাণ» 

ংসার-বিরাশী আমি 

আমার কিসের মান ? 

চাইনে আদর কেহ, চাইনে সখের গেহ 
ফল মুল খান্ঠ মোর, 

তক্ুুতলে বাসস্থান ! 

ঠ 

কে তোর! ভাকিস্ মোরে 

আয় দেখি কাছে আজ 

কি চাস আমার কাছে 

আমি ষে ভিখারী হায় ! 

ধন নাই, জন নাই, কি দ্বিব তোদেরে ভাই» 
আছে শুধু “অশ্র-জল” 

তোরা কি তা নিবি হায়! 
€ 

মিলনের মধুরতা 
পাবিনে পাবিনে তোরা ! 

হ1 হতাশ, দাখশ্বাস 

পাবি হেথা বুক-ভর! ! 
কেউ ভ' না ভালবাসে, কেউ ত, 

না কাছে আসে 

তোরা কেন রাতদিন 

ভেকে ডেকে হলি সারা ? 

৯১ 

শোকে জাপে এ হদয় 

হয়ে গেছে ঘোর কালো! 
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আধারে থাকিতে চাই 

ভাল যে বাসিনে আলো ! 

আমি যে পাগল কবি, 

দ্রীনতার পূর্ণ ছবি, 

সবি কারে "দুর দূর 

তোরা কি বাদিস্ ভালো? 
(“অশ্রমালা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

এ জীবনে পৃন্িল ন। সাধ 
_দ্বিজেজ্মলাল রায় | 

এ জীবনে পুরিঙ্গ না সাঁধ ভালবাসি 

এ ্ ুত্ হৃদয় হায় ! ধরে না ধরে না তায়_ 
আকুল অসীম প্রেমরাশি। 

তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি, 
রাখি না কেনই যত কাছে; 

যুগল হদয়-মাঝে, কি ষেন বিরহ বাজে, 

কি ধেন অভাবই রহিয়াছে? 

এ ক্ষুত্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র তুবন মোর, 
হেথা কি দিব এ ভালবাসা । 

যত ভাগবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই, 
_. দিয়! প্রেম মিটে না ক আশা। 

হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ, 
ঘুচে যাক সব অবরোধ, 

তখন মিটাব আশা, দিব ঢালি ভালবাসা, 

জন্ম-খণ করি পরিশোধ ।. 

(“গান* হইতে গৃহীত--১৯১৫ 



সুখে কথা বোল্রো৷ না আন্ত 
--ছিজেজলাল রায় 

সুখের কখা বোলো! না আর, বুঝেছি সখ কেবল ফাকি, 
দুঃখে আছি, আছি ভাল, ছুঃখেই আমি ভাল থাকি । 

দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সখ দিয়ে ধা'ন চোখের দেখা, 

দু'বগ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি। 

দয়া করে মোর ঘরে সথথ পায়ের ধুলা ঝাড়েন যবে, 

চোখের বারি চেপে রেখে স্থখের হাসি হাস্তে হবে ; 

চোখে বারি দেখলে পরে, স্থুখ চলে ষান বিরাগভরে ; 

দুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে মুছায় আখি। . 
( “গান” হইতে গৃহীত--১৯১৫ ) 

সাধ 
_মানকুমারী বন্ছ 

৯ 

মানব-জীবধন ছাই বড় বিষাদের-_ 
ছু'টো কথা না কহিতে, 

ছু'্টী বার না চাহিতে, 

আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের, 

মাঁনব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 

এ 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-_ 
শৈশবের সরলতা, 

যৌবনের মধুরতা, 

ছু'দিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 
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ঙ্ঞ 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-- 

সখ, সাধ, শান্তিগুলি 

অকম্মাৎ পড়ে খুলি, 
নিতে যায় আশা-বাতি চির-আদরের, 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-- 
বুকচের! ধন নিয়া, 

পোড়ায় আগুন দিয়া, 

শ্মশানে সমাধি করে ন্রেহ-প্রণয্ের, 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-- 

, দ্য়া-মায়াঁমমতায়, 

ঢাকিয়া রাখিতে যায, 

পরের চোখের জল উপেখা পরের, 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 

মানব দানব বুঝি বিশ্ব-জগতের-__ 

কুটিল কটাক্ষে চায়, 

ছুরবলের রক্ত খায়, 

পদ্দাঘাতে ভাঙে বুক দ্বীনকাডালের, 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 
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ণ 

সানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের-_ 
হৃদয়ের পবিস্রতা, 

বিশ্বময় বিশালতা, 

তাই ঢালি করে পুজা হীন অধমের, 
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 

কে জানে কি দিকে প্রাণ গড়া মানবের-- 

জরা-স্বত্যু-ম্যার্থ-ভরা 
শোক-তাপে বেচে মরা, 

পোড়া কপালের ভোগ স্ভুগিলাম ঢের, 

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ! 

এবার তো কর্ষভোগ ভুগিলাম ঢের-_ 

কালের তরঙ্গে ভাসি, 

ফিরে যদি ভবে আসি, 
তুমি শ্োত আমি ঢেউ হব সাগরের, 

মানব-জীবন ছাই বড় বিবাদের ! 

ও 

ফুল হ'য়ে ফুটে থাক হৃখ-সোহাগের-_ 
আমিও অনিল হব, 

তোমারি সৌরভ বস্ব, 

জুড়াব পরাণমন কত তাপিতের, 

এ আমার বড় সাধ চির জনমের ! 

( “কাব্যকুহ্মাঞ্জলি” হইতে গৃহীত-_-১৮৯৩ ) 



এক্। 

_-মানকুমারী বস 
১ 

একা আমি, চিরদিন এক 

সে কেন ছুদিন দিল দেখা ? 

আধারে ছিলাম ভাল 

কেন বা জলিল আলো? 

আধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা ! 

ভুলে ভূলে ভালবাসা 

ভূলে ভূলে সে ছুরাশা 
ভুলে মুছিল ল! শুধু কপালের লেখ ! 

৮ 

এক আমি এ অবনীতলে 

কেহ নাই “আপনার” বলে, 
একাই গাহিব গীতি 

একাই ঢালিব প্রীতি 

একাই ভূবিয়া যাব নয়নের জলে ! 
সে কেন পরাণে আসে 

সে কেন মরমে ভাসে 

কেন ছোটে তারি ঢেউ মরমের তলে! 

বসন্ত বরষা শীত যারা, 

আমার কেহই নয় তা'রা, 
ভানিলে নয়ন-নীরে, 

দেয় না মাথার কিরে, 

হাসিলে আসেনা কাছে ঢেলে সথধাধার! 
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একা আমি একা বই 
সখ ছুখ একা সমই 

সে কেন আমার তরে হত দিশাহাক্গা ? 

চু 

একা আমি- জগতের পু 

এক পাঁশে বেধে আছি ঘব্র, 

আমার উঠানে ভুলে 

হাসে না কুহ্থমকুলে 
ঢালে না কোকিলকঞ মধুমাথা স্বর ; 

সে? হেন একার ঘরে 

কেন অধিকার করে, 

প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরন্তর ? 

এ 

একা আমি আসিক্লাছি ভবে, 
আমার “দোসর” কেন হবে? 

শ্মশান-টৈকত-বুকে 
একাই ঘুমাব স্থখে 

জগত্-পংসার মোর শত ছুরে রবে, 
আমারে মমতা-ম্মেহ 

দেয়নি-__দিবে না কেহ, 

সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ? 

একা আমি চিরদিন একা, 

তবু সে ছ'দিন দিল দেখা! 

এখন বাসন! তাই 

কোটি পরমাস্থু পাই 
তাহানবি তপস্যা করি কপালের লেখা! 



৫৮৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! সংকলন 

তারি লাগি বহুদ্ধরা 

হাসি-ভরা কান্না-ভরা, 
জীবনের মূলতত্ব তারি লাগি শেখা ! 

সে আলোকে আলো পথ 

ত্রিদিবের পুষ্পরথ | 

ওপারে জনস্তপুরী যায় যেন দেখা । 

যে কদিন থাকে প্রাণ 

এই ক'রে৷ ভগবান! 

গাই যেন তারি গান বসি” একা একা । 

(“কাব্যকুন্থমাঞ্জলি” হইতে গৃহীত--১৮৯৩ ) 

হতোশে 

--মানকুমারা বন্ধ 

১ 

আশায় ছিলাম চেয়ে নীলিমের পানে, 

উঃ! প্রাণে ছাইল হতাশ! 
মে সাধের কুপ্ধধানি ছিল যেইখানে 

আজি সেথা পোড়া ছাই পাশ ! 

হ্ 

সহসা তপন-তাপে পড়িল শুকিয়ে, 

বসন্তের কুন্গম-মুকুল, 

হায়রে! সখের ঘর পড়িল লুটিয়ে, 
ভেঙ্গে গেল ন্বপনের ভূল! 
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৯৬ 

আর তো সে ফুল কটি সোনালী লতায় 

দেখিব না কখনে! ফুটিতে” 
আর তো সে শ্যাম! পাখী বকুল-পাতাক্স 

আসিবে না সে গীতি ঢালিতে ! 

আর দেখিবে না বুঝি সেই শুকতারা, 
আমি ভারে কত ভালবাসি ! 

আর খুঁজিবে না বুঝি _নিতি খোঁজে যারা 
কেন আমি কাদি কেন হাসি? 

& 

সে সরল! আর বুঝি আসিবে ন' কাছে, 
কহিবে না পরাণের কথা, 

এ মরমে সাধ আশ আছে কি না আছে, 

স্তধেবে না সে সব বারতা ? 

ভুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে, 
কালি পুন আসিবে ঘুরিয়া, 

আমাদের যাহা যায়--জনমের তরে, 

আসে নাকো! কখনে। ফিরিয়! 

পলে পলে ক্ষয়ে ষায় মানব-জীবন, 

সাধিলেও একটু রহে না, 

কেন রেখে যায় শ্থতি-_হতাশা-দহন, 

কাদিলেও খুলে তা” বলে না 



৫৮৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

অশনি, ভূঙজঙ্গ, বাঘ-_যত হলাহল 

গড়ি” বিডো! ভালই করেছ, 
আমার মনের খেদ একটি কেবল, 

কেন নাথ! “হতাশা” গড়েছ? 

৯ 

জীবস্ত শরীর দিলে জলস্ত অনলে 

মরে নর যেই যাতনায়, 
আসহা হতাশ-জালা ভারে! চেয়ে জলে, 

তারো চেয়ে আরো ব্যথা পায় ! 

১৩ 

ছটিছে শ্টামা সুন্দরী কপোতাক্ষী নদী 

ছু'কূল উছলি' ঢেউ বয়, 
আমার এ হতাশার সীম নাই যদি 

বাঁপ দিয়ে পড়িলে কি হয়? 

€ “কাব্যকুহ্থমাঞ্জলি” হইতে গৃহীত--১৮৯৩ ১ 

কবিন্র শ্রশানে 

_মানকুমারী বস্তু 

এখানে আসিছ যাবা! 

নীরবে কহিও কথা, 

দেখে যেন ভাঙে না কো! 

এ গভীর নীরবতা । 
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নীরব নিজন এ থে 
বড়ই নিরালা ঠাই। 

সুখে দুখে বড় কথা 

এখানে কহিতে নাই। 

হেখা নিতি ধীরে আলো 

দেন শশী দিবাকর, 

সাবধানে স্কাম ছায়! 

করে নব জল্ধর । 

চুপে চুপে ফুল ফোটে, 
ধীরে ধীরে বহে বায়, 

মায়ের আচলে হেথা 

“যাছুমণি” ঘুম যায়। 

সে বড় পছুরস্ত” ছিল, 
মানিত না বাধা-রাশি, 

ছ্ুটিত জিদিব-পথে 

হাতে লয়ে সাধা বাশী। 

কত সে জানিত খেলা, 

কত কি গাহিত গান, 

পূরবী খাম্বাজে কত 
কাদা'ত মানব-প্রাণ । 

কখনো! আকাশে উঠি 
দাড়ায়ে মেঘের পরে 

মেঘনাদ---বঙ্নাদে 

কাপাইত চরাচরে ; 

শারদ জ্যোছনা-সম 

কু বা হাসিত হাসি, 
নয়ন-দ্বিঠিতে তার 

বসস্ত আসিত ভানি। 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

বড়ই “ছুরস্তপনা” 
করিত সে দিনে রেতে, 

তাই মা রেখেছে ঢেকে 
ন্সেহের অঞ্চল পেতে । 

দারুণ আতপ-তাপে 

তাপিত কোমল প্রাণ 

শ্যামল সুন্দর ছটা! 
হয়েছিল কত মান! 

সকালে সকালে তাই 
রেখেছে ম ঘুমাইয়ে, 

শ্টতল কোমল কোল 

দেছে তারে বিছাহয়ে । 

সৃখ্ধে ছুখে গোলমাল 

এখানে কোবোনা কেহ, 

খুমাষ্ মায়ের বাছা 
আমারে খ্ুমাঁতে €দহ। 

যে খেলা খেলেছে শিশু 

গেয়ে গেছে যেই গান, 
অননীর বুকে বুকে 

উঠিছে তাহারি তান ; 

সে গীতি যে সহধামাথা 

অফুরস্ত চিরদিন, 
জননী হারিয়ে গেছে 

শুধিতে শিশুর খপ । 

আকাশে দেবতা যক্ষ 

গাহিছে সহজ মুখে, 
আমর অক্ষরে লেখ! 

বযমেছে বনধা-বুকে- 
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ভারতীর বরপুক্র, 
কাব্য-কমলের রবি 

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি 
শ্রীযধুক্থদন কবি রঃ 

জনম সাগরদীড়ি 

কপোতাক্ষী-নদী-ভীরে 
কেমনে বলিব আর 

পোড়া আখি ভাসে নীরে; 

এখানে আসিবে যারা 

নীরবে কহিও কথা, 
ভূলে যেন ভেঙনা কো 

এ মধুর নীরবতা । 

নীরবে ফেলিও অস্ত, 

নীরবে মাগিও বর, 

স্বরগে আরামে থা"ক্ 
শ্রাস্ত ব্জ-কবিবর । 

( “কনকাঞ্চলি” কাব্য হইতে গৃহীত-_১৮৯৬ ) 

( কবিবর মধুস্দন দত্তের স্মরণার্থ দ্বাবিংশ দাংবাৎসরিক বন্ধু-সমাগম উপলক্ষো 
সমাধি-স্থলে পঠিত।) 

এই ক্কি জীন্বন? 
_মানকুমারী বন্ছ 

১ 

এই কি জীবন 1? 

এই যে কক্কর-স্তপ, 
বিষাক্ত আগ্নেয় কৃপঃ 

দরিত্রের দীর্ঘশ্বাস, ভুজজ-দশন, 
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বিধবার শোক ক্লান্তি, 

কলুষের শেষ শ্রাস্তি, 
বিরহীর হতাশ্বাস_-একি এ জীবন ? 

২ 

এই কি জীবন? 

এই জীবনের তরে, 
ঘানবেরা বাচে মরে 

এত বাদ্দ-বিসম্বাদ, এত কোলাহল ? 

এই জীবনের লাগি 

এত কাল ভিক্ষা মাগি, 

এরি লাগি গর্জে লিঙ্ক, বিস্তারে অনল ? 
৩. 

আস্ুক বিশ্ুত্রা উষা_ 

পরিয়া কুম্থম-ভূষা, 
অথবা আসক নিশা! তিমির-বাসনা ; 

বিশ্বকাব্য-পরিচ্ছেদে 

নিত্য ছয় রিপু ভেদে, 

প্রকণ্ত জাগাক চিতে অদ্ভূত কামনা । 
গু 

হোক স্থখ হোক ছখ 
হাসি বা বিষণ্ন মুখ, 

আলো বা আধার ঘোর থাকুক ঘিরিয়া ; 
নিন্দা কিন্বা ষশোগীতি 

জগৎ শুনা”ক নিতি, 

প্রীতি বা স্বণার বাশি দিকৃনা ঢালিয়া ; 
€ 

আমার “অনৃষ্-লেখা” 

আমি না পড়িতে পারি জীবন-কাহিনী ; 
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এমনি পরাশ-পণে, 

যুঝিব ভাগ্যের সনে, 

বহিব অজ্ঞের আজ্ঞা দিবস-যামিনী | 
১] 

এমনি রহিব অন্ধ,_ 

জানিব না ভালমন্দ, 

বুঝিব না কেন জন্ম শুভকর্ম কিসে। 

না জানি কিসের বে, 

প্রাণ হাহাকার করে, 

কোথা সে অম্বত-স্ধা, কেন জলি বিষে [ 

মি] 

সে শুভ মাহেন্জুক্ষণ, 

জীবনে না প্রয়োজন, 
আমারে দিলেনা নাথ, কাদালে কেবল; 

সে রহশ্ত নহে জ্ঞেম, 

তাই আমি হেন হেয়, 
তাই মোরে পায়ে দলে মম “কর্ষফল* ৷ 

কোথা কোন স্প্রভাতে 

বসিয়া তোমার সাথে, 

শিখিলাম ধর্মাধর্ষ কোন্ তপোবনে ; 

কিবা শুভাশীব দিয়া, 

দিলে হেথা পাঠাইয়া, 
আক্জি যে সে সব কিছু পড়ে নাক' মনে! 

৪ 

ভুলিয়া সে মহামস্ত্র 

ছিড়িয়া নির্বাণ-তন্্র, 
সংসার-বালুকারণ্যে বেড়াই কীাদিয়া, 
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আর কি করুণ] করে, 

সে ন্সেহ আদর ভরে, 

জীবনের মহাতত্ব 'দবে গো বলিয়। ? 
১৩ 

আর কি কখন নাথ! 

পাইব তোমার সাথ, 

এ দীর্ঘ অচেন! পথে হবে কি মিলন? 

বিশ্বে মাখা মধুরতা৷ 

জনমের সার্থকতা, 

বুঝিব সে গুভক্ষণে অমূল্য জীবন? 

( “বিভূতি” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯২৪) 

বেলাশেষে 
_মানকুমারী বন্ধ 

১ 

জগদীশ ! 

কত যুগ হল শেষ 

আসিয়াছি এ বিদেশ, 

কোথা হে ম্বদ্দেশী সখা হৃদয়ের ধন ! 

কোথ৷ তৃমি হে আত্মীয়! 
চিরানন্দ চিরপ্রিয় | 

খু'ঁজিছ নাঁ_ডাঁকিছ না, এ আর কেমন ? 
র্ 

এ দেশে বিফল “সেহ” 

দোসর হল না কেহ, 

গুধুই তোমারে ভুলে পা(তলাম খেলা; 
আজি দেখিলাম সবি, 

পশ্চিমে পড়িছে রবি, 

বনী জবাব দিল, “ফুরায়েছে বেলা” । 
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চপ, 

ফিরে দেখি আমি একা, 

সুছিয়াছে সব রেখা, 
সাধের হাধন ধত গিয়াছে খপিয়া ; 

শুহ্যময্জ মরুভূমি, 
ভাই ভাকি কোথা তুমি, 

কি হুখে ছিলাম বেঁচে তোমারে স্ুলিয়া ! 

৪ 

বুঝিপাম এতদিনে, 
সবি মিছা তোমা বিনে, 

সংসারের ম্েহদয়া সকলি অসার, 

স্থহদের বেশ ধ'রে, 

গোপনে শক্রতা করে, 

ধন, ষশ+, প্রাণশনী, নির্যম সংসার । 

৫ 

শত শত ক্রটি খোজে, 

পরে স্বার্থপর বোঝে, 

ধনীর শরণাগত, দরিক্ছে নিদয়, 

শিখিয়া মহত্বভাণ, 
নাশিছে ক্ষুদ্দের প্রা, 

এমনি দেখি নাথ, সংসার-হৃদয় ! 

১ 

আর কাজ নাহি ভবে, 

দেশে যদি যেতে হবে 

কেন গো “করুণা-ভিক্ষ/”--লেধে কেন মান ? 

চোখে কেন অশ্রধার, 

বুকে কেন হাহাকার, 

আমাক্সি রয়েছ ঘদি বিশ্ব-_ভগবান ? 
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ণ 

জগৎ ঠেলেছে পায়, 
মা আমারে নাহি চাক়ঃ 

তাই মনে হয় এট! বড় *শুভদ্দিন+ ; 

সবারি যে হেয় স্বপ্য, 
কেহ নাহি তোমা ভিন্ন, 

হোক্ সে অভাগ! পাপী পক্ষিল মলিন। 
|. 

লেহে মুছি মলা ধূলি, 

তুমি নেবে কোলে তুলি, 

তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রান্তিময়ী খেলা; 
গণিয়া সে ভাবী দিন; 

রব আর কতদিন, 

কখন ভাকিবে মোরে ফুরাল যে বেলা! 

(“বিভূতি” কাব্য হইতে গৃহীত-_-১৯২৪ ) 

স্ঘার্তি-পুভা। 
_মানকুমারী বন্ধ 

€ মাইকেল মধুক্থদনের সমাধি-স্বতি-উৎসব উপলক্ষে ) 

নব আধাড়ের আজি নব কাদদ্ছিনী 

গরজিছে গুরু গরু, পড়িছে উছলি 

কার এ প্রাণের ব্যথা বারিধারা-রূপে ? 

কার এ অুদীর্ঘ শ্বাস উঠিছে উচ্দুসি 
নীরবে শোকের ভরা আকুল পবনে ? 

স্থখের ক্পন কার ভাঙ্গিয়া অকালে 

আধার করিয়া দেছে ধরণী-মাধুরী? 
কি গুনিবে ভাই পাস্থ! প্রীণাত্ত বেদনা ? 
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অভাঁগিনী ব্গমাত! হারাইল হেথা 

ভারত-গৌরব পুক্র শ্ীমধুস্থদনে | 
আসে তাই খুঁঞ্জিবারে বরষে বরষে 
সে অমূল্য মহারত্ব_কাঙালের ধন ! 

-_তা"রি অশ্রু, তা*রি ব্যথা, তা"রি হাহাকার, 
তাক্ি আকুলতা আজি আবরিছে ধরা ? 

যেমতি পরশুরাম মাতৃবধ-পাপে 

মানি তীর্থ ব্রহ্মপুত্র পাইলা নিস্তার__- 

( লভিল বিধির বর ) আজ্িরে তেমতি 

বঙ্গের সম্তান মোরা হৃদি-রক্ত দিয়া 

কৃতত্রতা মহাপাপ ফেলিব প্রক্ষালি ! 

তুমি কি আসিবে ভাই, ভক্তি-অশ্রজলে 

অনাদূত দেবে আঙ্দি করিতে তর্পণ ? 

গাই তবে প্রাণ খুলে কাপায়ে গধন ; 
“বঙ্গের গৌরব-রবি গ্রীমধুন্থদন |” 

“বিভূতি* কাব্য হইতে গৃহীত--১৯২৪ ) 

শ্গোক্-গাথ। 

_মানকুমারী বস্তু 
( হেষচজ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত ) 

৯ 

অই! অই! অই! 
গরজে জীমৃত-মন্দর, 
“বাঙ্গালীর হেমচজ্৮+ 

'অভাগীর হদিরত্ব অঞ্চলের ধন, 

আর নাই ! আর নাই!” 
কি আর শুনিবে ভাই, 

দ্ধননীর সর্বনাশ করেছে শমন £ 
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২ 

দেখিস উষার রবি, 

রুচির উজ্জল ছবি, 

সভূতলে ঢালিয়া দিল কনক-কিরণ ? 

পরশ পরশি ধরা, 

হইল স্থবর্ণতরা, 
গিরি নদী তক্ু ভর1 কবিত-কাঞ্চন । 

তারপরে ছুপ্রহর 
নাজবেশ প্রভাকর, 

তারি আলো-_তারি ছট1 যেই দিকে চাই, 
তারি ব্ধপে বহুষ্ধরা 

হইল আনন্দভরা, 
তারি আধিপত্য বিনা আর কিছু নাই । 

৪ 

হায় রে সায়াহ্ে এ কি, 

সেই দ্বিনমণি দেখি 

শৌর্য বীর্য দীপ্তি ছট! দিয়াছে বিতরি $ 
ভূপতি সাজিল যোগী 

স্থখ-ভোগে নহে ভোগ, 

চলিল অনস্তধামে সব পরিহরি । 

চিএ 

ভারতীর প্রিয় ছেলে ! 

তুমিও তেমতি এলে, 

বঙ্গের হদয়াকাশে তরুণতপনশ । 

সোনার কিরণ লাগি, 

সাহিত্য উঠিল জাগি, 

হাসিল সোনালী ছটা জুড়াল নস্বন ! 
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৮১ 

যৌবনে সর্ষের মত, 
উদ্ভম উৎসাহ কত 

ভাগ্য, যশঃ, বিদ্যা, ধন করিলে অর্জন ; 

অভাগিনী বঙ্গমা+য়ে, 

সাজালে কবিতা-হারে, 

গুনাইলে বুত্র-বধে অশনি-গর্জন ! 
৭ 

“দশমহাঁবিদ্যা” রূপ, 

দেখাইলে অপরূপ! 

মায়াময়ী “ছায়াময়ী* দেখিল উল্লাসে ; 

বিধবা, কুলীন, মেয়ে, 

তাহাদের মুখ চেয়ে, 

কাদিলে কতই ক্ষোভে মনের হুতাশে ! 

৮ 

“ভারত-সঙ্গীত” গাখা-- 

প্রাণের গভীর ব্যথা 

ঢালিলে দীপক রাগে জালায়ে অনল; 

জননীর সু-সস্তান, 

সরল উদার প্রাণ, 

শ্বদেশ-প্রেমিক, চিত্ত সরল কোমল ! 

৯ 

হায়! তুমি ভাগ্য-শেষে, 

সায়াহ্ু-স্থধের বেশে, 

পুণ্য বারাঁণসী ধামে করিলে প্রয়াণ, 
তথাপি সৌভাগ্য মানি, 
সম্মানিত বৃত্তি দানি, 

রাখিল! বুটিশরাজ, কবির সম্মান । 
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১ 

ধন, মান, ভাগ্য, যশঃ 

চির দিন নহে বশ, 

নেত্রত্ব দৃষ্টিশক্তি তাও হারাইয়া। 
সন্ধ্যার তপন-বেশে, 

গেলে চলি দেবদেশে, 

রহিল ধরার সব ধরায় পড়িয়া! 

৯১ 

যাও যাও কবিবর! 

আছে আনন্দের ঘর, 

ব্যথিত তাপিত প্রাণ পাইবে সান্বনা। 
ডাকিছে ত্রিদিববাসী, 

ভুঞিতে অমৃত-রাশি, 
ভাকিছে স্বেহের কোলে শ্বেত-পদ্মাসন] ৷ 

১২ 

যাও যাও কবিবর 

অর্বশোক-রোগহর 

অজয় অমরপুর, শাস্তির সদন । 

ভূতলে যা রেখে গেলে, 

সহ্র মরণ এলে, 

মরিবে নাঁ, ভাঙিবে না, যাবে না কখন। 

( *বিভূতি” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯২৪ ) 



স্সর্ধ 

-ক্গানিনী আাস্স 
নাই কিনে হত £ নাই কিনে আখ 2 

এ ধনা কি শুধু বিষাদমহ্গ ? 
বঘতনেদে জ্বলিয়া কাদিস্সা মরিতেে 

কেবলি কি নর জন্ম লক্ঘ £_- 
কাদ্দাত্েই শুধু বিশ্বরচন্ষিত! 

স্তন কি নবে এমন কবে” ? 
মাক্সাত্র ছলনে উচিতে পড়িতে 

মানবজীীবন অবনী পে ? 
বস্ ছিন্স বীণে, বল উচ্চৈঃস্ববে»- 

লাগ লাগ লাশ মানেন তকে 
বাছে উচ্চ লক্ষ্য, স্থখ উচ্চততব্র, 

না ্যজিল! বিথি কারাতে নে । 
কাখধক্ষেজ ওই গ্রশজ্ভ পড়িস্সাঃ 

সম্র-অঙ্গন সংসার এই, 
যাও বীব্রবেশে কর গিক্ষে বণ » 

হে জিনিবে সুখ লভিবে সই । 
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বল্লি 

এ আজীবন মন সক পি দাও, 
তার মত হখ কোথাও কি আছে £ 

আপনার কথা ভুলিস্া ঘাঁও ॥ 
পরে কান্ণে মরণেও আখ « 

“ুশ্বি” “কাধ” কল কেদন। আর, 
যতই কার্দিবে, ততই ভাবিবে 

তত্তই বাড়িতে হ্বদস্-ভান্স । 
গেছে যাক ভেজে হাতের স্বপন 

শ্বপনন অমন ভেঙ্গেই খানকে, 

গ্বহছে এস আব ব্বুর না পাকে | 
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যাতন৷ যাতনা কিসেরি যাতনা? 

বিষাদ এতই কিসের তরে? 
যদ্দিই বা থাকে, যখন তখন 

কি কাজ জানায়ে জগৎ ভ'রে? 

লুকান বিষাদ আধার অমায় 

মুভাতি ন্িপ্ধ তারার মত, 
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে 

ঢালে স্থমধুর আলোক কত ! 

লুকান বিষাদ মানব-হৃদয়ে 

গম্ভীর ৫নশীথ শাস্তির প্রায়, 

হুরাশার ভেরী, নৈরাশ চীৎকার, 

আকাজ্কার রব ভাঙ্গে না তায়। 

বিষাদ--বিষাদ-বিষাদ বলিয়ে 

কেনই কীদিবে জীবন ভরে? ? 
মানবের মন এত কি অসার? 

এতই সহজে হুইয়৷ পড়ে? 
সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে 

.পারনা মুছিতে নয়ন-ধার ? 

পরহিত-ব্রতে পারনা রাখিতে 

চাপিয়া আপন বিষাদভার ? 

আপনারে লয়ে বিভ্রত রহিতে 

আসে নাই কেহ অবনী *পরে, 
সকলের তরে সকলে আমরা, 

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। 

("আলো ও ছায়া” কাব্য হইতে গৃহীভ---১৮৮৪) 

[ ৩০শে জুন, ১৮৮* সালে রচিত-- 

ষোল বৎসর বয়সে এট্রাজ্স পরীক্ষা দিবার ছয়মাস পূর্বে ] 



দিন চলে যায় 
_কাধিনী রায় 

একে একে একে হাক ! দিনগুলি চলে ঘায়, 

কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গড়ায়, 

সাগরে বুদ্বুদ মত উন্মত্ত বাসন! যত 
হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়, 

আর দিন চলে যায়। 

জীবনে আঁধার করি, কৃতাস্ত সে লগ হরি 
প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবারে তায় ? 

শিথিল হৃদয় নিয়ে, নর শুন্তালয়ে গিয়ে, 
জীবনের বোঝা লয় তুলিয়। মাথায়, 

আর দিন চলে যায়। 

নিশ্বাস নয়নজল মানবের শোকানল 

একটু একটু করি ক্রমশঃ নিবায়, 
স্বৃতি শুধু জেগে রহে, অতীত কাহিনী কহে, 

লাগে গত নিশীথের শ্বপনের প্রাক ; 

আর দিন চলে যায়! 

(“আলে ও ছায়া” কাব্য হইতে গৃহীভ---১৮৮৯ ) 

হয়্শখ 
- অক্ষয়কুমার বড়া 

তুচ্ছ শঙ্খলম এ হৃদয় 

পড়িয়া সংসার-তীরে একা 

প্রতি চক্রে আবর্তে রেখায় 

কত জনমের স্মৃতি লেখ ! 
আসে যায় কেহ নাহি চায়, 

সবাই খু'জিছে মুক্তামণি ; 



৬০৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

কে শুনিবে হৃদয় আমার 
ধ্বনিছে কি অনস্তের ধ্বনি ! 

হে রমণী, লও-_তুলে লও, 

তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে-_- 

একবার ওই গীতি-গানে 

বেজে” উঠি স্মঙ্জল রবে ! 

হে রথী, হে মহারথী, লও, 

একবার ফুৎ্কার' সরোষে-_- 

বল-দৃপ্ধ, পরম্ব-লোলুপ 

মরে" যাক্ এ বজ্র-নির্ধোষে ! 

হে যোগী, হে খ'ষ, হে পৃজক, 

তোমর] ফুৎকাঁর' একবার-- 

আহুতি-প্রণতি-স্ততি আগে 

বহে" আনি আশীর্বাদ-ভার ! 

(“শহছ্” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯১০ ) 

মৃত্যু 
অক্ষয়কুমার বড়াল 

এই কি জীবন? 
এত শ্রম-_-এত ভ্রম-_-এত সংঘর্ষণ। 

কত-না কামনা করি 

আকাশ-কুহুম গড়ি? 

কত গর্ব--অহঙ্কার--কত আম্ফালন! 

ধরা যেন পায়ে ঘুরে, 
পড়ে থাকি বিশ্ব জুড়ে, 

আপন মহিয়-স্তবে আপনি মগন। 
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তার পর, এ কি আজ ?--নির্মেঘ গগন 

মধ্যাহ্ন মধুর অতি, 
সমীরণ ধীর-গতি, 

রচিতেছি নিজমনে দিবস-স্বপন 

সহসা কি ভয়ঙ্কর 

শত বজ্র কড় কড়। 

প্রিযজনে আগুলিতে কত প্রাণপণ । 

নিমেষে নন্দমন-বন শ্মশান ভীষণ ! 

বিশ্বাসিতে হয় ভয়, 

তবু বিশ্বাসিতে হয়! 

আখি হতে গেছে মুছে কুহক-অগ্রন। 

সখ-্থপ্র গেছে টুটে, 

হৃদয় ধূলায় লুটে, 
মুখে নাহি কথ! সরে--ঝরে না নয়ন। 

অহ, কি মানব-ভাগ্য--কি পরিবর্তন? 

ধরাঁ জড় পরমাখুও 

প্রাণ_বদ্রদ্ধ স্থাণু, 

বহি এক কি ছুর্বহ নিরাশ্রয় মন-- 

মরিতে পারিলে বাঁচি 

শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি, 
সুরে দূরে সরে যায় নিয় মরণ ! 

কাহার স্ছজন এই নগণ্য জীবন? 
এ কি শুধু প্রহেলিকা? 
ওই আলেয়ার শিখা 

জলিতে-__-জলিতে গেল নিবিয়া যেমন! 

বাধিতে বাধিতে সুর 

সপ্তত্বরা শতচুর! 
মেলিতে--মেলিতে আঁখি মিলাল শ্বপন। 

এই প্রাণ।--এর লাগি কতত-না তন! 
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কামে ক্রোধে সদ? জন্ধ, 

লোভে মোহে কত হ্ৃন্, 

কত না মাৎসর্ধ-মদ্দে জগত-মর্ষণ ! 

কত আখি ব্যাধি সহি, 

কত দুঃখ ক্লেশ বহি, 

স্থখ-ভ্রমে করি কত অভাব স্জন ! 

এই কি এ জগতের শুভ বিবর্তন ? 
এই হাড়ে হাড়ে শোক 
দেখাবে কি পুপ্যালোক ? 

ভূমিকম্প-_ঘ্ূর্ণবাত্যা কি করে সাধন? 

স্বর্ণমন্দিরের চূড়া! 

বজাঘাতে করি" গুড়া, 

পাতিব অঙ্গারে ভস্মে কোন্ দেবাসন ? 

কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন ? 

কোন্ পিতা পুক্র প্রতি 

এমন নির্দয় অতি? 

আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন-- 

কত রাগি চোখে মুখে, 

তখনি ত টানি বুকে, 
মুছাতে নয়ন তার--সুছি ত আপন ! 

এ নহে দেবের দয়া_-ইদৈত্যের পীড়ন । 

গিয়াছে প্রাণের সার, 

মর্ষে মর্ষে হাহাকার, 

নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়! ভূবন. ! 

মরণের পথে আজ, 
দুরে ফেলি দ্বণা লাজ-- 

কে দেবতা! কজ্ঞার স্থান করিবে পূরণ ? 
কই শোকে দমান্াস--বেহ-নিদশন ? 
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কত শোভা বুকে ধৰি" 

অকালে সে গেপ মি” 

কে দেবতা স্মনি স্মরি'--কক্রিল রোদন ? 
বৃথা আসি, বুথা যাই, 

কিছুই উদ্দেশ্ট নাই ; 

ভন্দি-সম স্বত্যু-সিন্ধু করি সম্পূরণ । 
এ যে অদৃষ্টের ধু নির্মম পেষণ । 

যায় দিন পায় পায়, 

ক যায়, ছুখ যায়; 

কত আসে” কত যায়--কে কমে গণন! 

যায় দিন-_-যায় আশা 

যায় প্রীতি ভালবাসা, 

ভাবনা, ধারণা, স্থৃতি, কল্পনা, ব্বপন ॥ 

যায় দিন-_যায় জীব, নি-স্তার গগন ; 

শতধা বিদীণ ভা, 
জঈাথ অআখু পরমাথু ঃ 

সবগ্ঠ শশী, সপ্ত ধবা- উদ্দীপ্ত মরণ ! 

বিধাতা নিফম্প-দৃষ্টি 

হেবিছে তাহার ত্যঙি 
মরণের শ্ডরে শুরে করে আ্আারোহুণ ! 

হৃদি-হীন বিখিব কি ছবোধ স্মজন ! 
নাহি বুঝে নিজ শক্তি, 

নাহি লক্ষ্য আন্র ভি, 

নাহি অন্ভব- তৃপ্তি স্ক্ দরশন ; 
উদ্মত্ব কবির মন্তঃ 

গড়ে ভাজে অবিরত 

লম্বে এক অক শক্তি--ক্ল্পনা ভীষণ ! 

(”এসা” কাব্য হইতে গৃহীত, ১৯১২ ) 



“তশ্শৌচ” 
অক্ষস্সকুমাব্র বড়া 

স্বত্যু! -_ প্রতি-দিবস ঘটনা ; 
ভাহে কেন এত শোক ? 

সবাই মব্রিবে, সবার মপ্পেছে, 
চিরজীবী কোন লোক ? 

পিতা ভাবে, কবে অবসর জ'বে, 
পুত্র তার হু'লো কৃতী; 

কর্ষক্ষেত্রে ঘুরে আজো বৃহ্ধ পিতা 
লয়ে শোক-নীখ স্বতি । 

শ্থবিরা জননী, একই বাছনি 
পৃজা না হইতে শেষ” 

পথে পথ্থে ওই ছটে পাগলিনী, 
আলুথালু, কুক্ষ কেশ । 

বিধবা ভগিনী পথ চেয়ে প্পবে 
বুঝিবে না কোনমতে-_ 

মাভাপিতৃহীন ক্ষু্রে ভ্রাতা তার 
সেই বে গিল্পাছে পথে ! 

দেশে আসে পতি নবীন! যুবতী-_ 
বুকে না আনন্দ ধরে; 

কুলে ভাবে তরী, ধরাধত্রি কক্সি' 

বিধবাক্স আনে ঘরে ॥ 
বিব্রত জনক, মাতৃহীন শিশু 

কিছুতে নাহি ষে ভোলে-_ 
পণত্ধে পথে যাবে, ঘোমটা দেখিবে-_- 

কার্দিবে “মাঁ-মট বলে ॥ 
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ঘরে ঘরে মৃত্যু- শোক হাহাকার 
আমান একেলা নয়] 

লবাই সহিছে, আমি সহিব, 
সময়ে সকলি সয়। 

কারা ছিল কাল? কে আমরা আজ ? 
পরশ্থ আসিবে কারা? 

হাসিয়া কাদিয়া অন্ধ মৃত্যু মুখে 
ছটিছে জীবন-ধারা । 

কোথায় মিলায়? কেজাগে কোথায়? 
কোথায়-_কোথায় প্রিয়া ! 

আকুলিয়া বায়ু চিতাভস্ম তার 
দেয় দেহে মাখাইয়া। 

কোথায়-কোথায়? আসে প্রতিধ্বনি-_ 
আবার শ্বাশানযাত্রী ! 

মেঘে মেঘে মেঘে দিবস ফুরাল, 
সম্মুথে আধার রাত্রি । 

( এষা” কাব্য হইতে গৃহীত-_১৯১২) 

শোক 

অক্ষয়কুমার বড়াল 
গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিমরাশি 
আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি) 

ঝরিতেছে হিমভার, সরিতেছে অগ্ধকার, 
পার অধরে তার ফুটেছে রক্তিম হাসি। 
ওগো, তুমি এস-এস, শ্বসিয়া সে প্রেমশ্বাস ! 
কতদিন আছি বেঁচে-_ক্রমে হয় অবিশ্বাস | 



উনবিংশ শতকেত্র: গীতিকবিত1 সংকলন 

এস মৃত্যু-্থার ভাঙগি, আকাশ উঠুক রাহি, 
পড়,ক হৃদয়ে মোর তোমার হাদয়াভাষ। 
আবার ঈীড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুখ করি হিয়া, 
নারীসম ভালবেসে স্ুথে দুখে আলিঙ্গিয়া ! 

কৈশোর কল্পনা সম, জড়ায়ে জীবন মম, 

আধ ন্বপ্র-জাগরণে- জগতে আড়াল দিয়! । 

ওই বহি--ওই ধূম--ওই অন্ধকার-_ 

বিগত জীবন-স্বপ্র, কিছু নাই আর ! 
জীবন প্রথম হ'তে ওই পথে ধাই-_ 
কাহারে। চরণচিহ্ন কুলে পড়ে নাই। 
কি ঘন জলদে ঢাক! মৃত্যু-পরপার-_- 

বাযু না আনিতে পারে দূর সমাচার ! 
তপন কিরণে যায় সর্ব বিশ্ব দেখা, 

কোথা চির-মিলনের উপকূল-রেখা ! 

ুর্ভেত্ ছুস্তর শুন্য, ক্ুদ্রদৃ্ি নর) 
ওই বহ্ছি, ওই ধূম! কিবা তারপর ? 

(“এধা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯১২) 

সামনা 

--অক্ষয়কুমার বড়াল 

সে সময়ে দিও দেখ ! 

নয়নে যখন ঘনাবে মরণ, 

ধরণী হইবে ধৃলর-বরণ ॥ 

নয়নের তলে অতীত জীবন 

স্বপনের সম লেখা ! 
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পড়ে শ্বেতজাল শিব-নেত্ত্র 'পর, 

শিথিল শরীর, হিম পদ-কর, 

আনাভি নিঃশ্বাস, কঠোর ঘর্থর- 

নে সময়ে দিও দেখা ! 

পলাই--পলাই ভাঙ্জি' দেহ-কারা, 
আছাড়ে হৃদয় উদ্মদ-পারা। 

ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া-- 
গভীর নিস্ৃতি যাম। 

ভয়ে ভীত প্রাণ কাদিয়া কাতরে 

শিরাউপশির! আকড়িয়া ধরে 

দীপ নিবে-নিবে, সময় না লড়ে, 

সবে করে হরিনাম । 

অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পড়ি”. 

আজীবন-স্থতি আসে হাহা করি! 

গ্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি, 

কি গাঢ় কলম্-দাগ! 

নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িমা 

দেহ হ'তে আমি যাই বাহিরিয়াঁ- 

সে সময়ে কাছে দাড়াবে কি, প্রিয়া, 
লয়ে চির-অঙ্গুরাগ ? 

( “এধা” কাব্য হইতে গৃহীত--১৯১২ ) 



কাঙাল 

-_রুজনীকাস্ত সেন 

' ( ম্বত্যুশষ্যায় রচিত ) 

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে, 

গর্ব করিতে চুর ; 

যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, 

সকলি করেছে দূর । 
এগুলো সব মায়াময় রূপে, 

ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কৃপে, 

তাই সব বাধ। সরায়ে দয়াল 

করেছে দীন আতুর ; 

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া 

গর্ব কৰিছে চুর । 

স্বায়নি এখনো দেহাত্মিকা মতি, 
এখনো কি মায়া! দেহটার প্রতি, 

এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায় হয়ে 
আছি ভরপুর, 

তাই, সফল রকমে কাঙাল করিয়া, 
গর্ব করিছে চুর । 

ভাবিতাম, “আমি লিখি বুঝি বেশ, 

আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ”, 

তাই, বুবিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে, 
বেদনা দিল প্রচুর 

আমায় কত না যতনে শিক্ষা! দিতেছে, 

গর্ব করিতে চুর ! 

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল 

২৮শে জ্যাষ্ট, ১৩১৭, 
ইং ১৯১৯ 



নয়ন-ডু 

_প্রমীল। নাগ 

(১৮৭১-1) 

নয়নের গুকাল না জল, 

পুরিল না জীবনের আশ! ! 
ঘুচিল না প্রাণের আধার 

গেল ন! সে স্সেহের পিপাঁসা। 

নিভৃত এ হ্বদস়-মন্দিরে 

দেখিল না কেহ এই প্রাণ! 

এ গভীর নয়নের জলে 

কেহ, ছুটি অশ্র করিল না দান। 

হৃদি-ফুল হরষে দলিয়া 

চ'লে গেল প্রফুল্ল অস্তরে। 

_ দেখিল না বারেক ফিরিয়া 

দলে গেল জনমের তরে । 

হায়, ছু”টি কণ! দেহে কতু কেহ 

রাখিবারে স্বতির জীবন 

বলিল ন!, দেখিল না৷ চেয়ে 

ছু”টি আখি করিতে স্মরণ ! 

(“তটিনী” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯২) 

শেষ ভিক্র। 
_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

যখন রব না আমি, রাখিও আমারে ধরে' 

মায়ার মন্দিরে ; 

তোমার করুণোচ্ছ্বাসে বিশ্ব যদি পরিহাসে, 
নিশ্বাসিও ধারে, অতি ধীরে। 



ভিন (উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা৷ সংকলন 

যখন রব না আমি, বনে নাআমার কিছু, 

রাখিও আমারে ? 

নবরজ নবোল্লাস অতীতেরে করে গ্রাস; 
তুমি জেগে মন্দির-ছুয়ারে ! 

যখন রব না আমি, আমার সকলি হবে 

বিরুত বিস্বত। রি 

বিদায়ে কেঁদেছে যারা, বিয়োগে ত্যজিবে তারা, 

তুমি মোরে ছেড়ে না, বাঞ্ছিত। 

খন রব না আমি, অখ্যাত এ নাম, তাও 

লুটাবে ধূলায় 

তাই ছাই-মুষ্টি নিয়া. রেখো তারে জীয়াইয়া ) 
স্বৃতি বাচে জেহ-গুশ্রাধায়। 

খন রব না আমি, বসন্তের কুঙ্জে কুঙে 

গাবে গুক-সারী; 

তোমাদের বিশ্বময়, হবে পূর্ণচন্দ্রোদয় 

এনো মোরে দিয়ে সিন্ধু পাড়ি। 

যখন রব না আমি, মৃতভার বয়ে বায়ে 

. পড়িবে হইয়া; 
তারা-সখীগণে চাহি অনন্তের গান গাহি 

দিও মোরে উধ্বে” উড়াইয় ! 

(শ্গীতিকা* কাব্য হইতে গৃহীত) 

তুলনীর_ 
যখন র'ব না আমি মৃর্ত্যকায়ায় 

তখন স্মরিতে ষর্দি হয় মন, 

তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায় 

যেথা এই ঠত্জের শালবন ॥ ্ 

(২৫শে চৈত্র, ১৩৪৩ শ্মরণ 'সেঁুতি কাবা-_-১৯৩৬) 



পঞ্চম খণ্ড-বিবাদধিষয়ক ১৫. 

স্খন পড়বে না মোয় পানের চিহ্ন এই কাটে, 
বাইব না মোর থেয়াতন্নী এই ঘাটে, 
চুকিয়ে দেব বেচা-কেনা, মিটিয়ে দেব লেনা-দেনা 

বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাঁটে 
আমায় তখন নাই বা মনে রাখলে, 

তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ভাকলে। 
€ ২৫শে ঠ5ত্্, ১৩২২---চির-আমি, 'ল্লীতবিতান*--১৯১৫ ) 

শ্রলাব্র তৃণ্তি | 
_ প্রমথনাথ রাক্সচৌধুরী 

কে তোমরা দ্ষেহময়ী, বসি দূর অস্তঃপুরে 

পড়িতেছ আমার কবিতা! 
আথি ছুটি ঢলঢল শ্ছজিতেছে মুক্তাদল ; 

এই তোরে সাজে ভাল, করুণা-ব্যথিতা ! 

কবিতা ন। ছেলেখেলা ? বাতুলের মনোব্যাধি, 
মিশা নাকি প্রলাপে ব্বপনে ? 

কোন্ অচ্ছকূতি নিয়া তোমাদের মুগ্ধ হিয়া 
তারেই সঙ্গিনী করি চুম্থিছে যতনে ! 

কবির কামনা-্মপ্ন ফিরে হাহাকার কৰি, 
শুনি” বিশ্ব করে পরিহাস ; 

তারে, হেথা মানমুখে, তুমি ছুরু ভুরু বুকে 

টানিছ সোহাগভরে ফেলি দীর্ঘশ্বাস ! 

হ্বদয় তোমারি রাজ্য ; আমলা কাঙ্গাল সেথা, 

বাস করি ক্ষুত্র-অধিকারে ! 

তোমাদেরি দিব্যচোখে সত্য ভাতে স্বর্গলোকে, 

রূপ ধরা পড়ে শুধু রূপের মাঝারে । 



+১৬ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা! সংকলন 

যে তৃবা ফুটিছে গানে, কি অর্থ কি তত্ব ভার--- 

এই নিয়ে মোদের বিচার; 

এই মর্ধে, রন্ধে রন্ধে, সে গীতের রসে গন্ধে 
হইতেছে পলে পলে পুলক-সঞ্চার ! 

যুগে যুগে তোমারেই কবিকুল ভারে ভারে 

পাঠাইছে সঙ্গীত-সম্ভার ) 
তুমি শ্রোতা, ভালবেসে, লও, আরো! চাও হেসে, 

অশেষ অক্ষয় তাই কবির ভাগার ! 

কে তোমরা স্েহময়ী, বসি দূর অস্তঃপুরে, 
পড়িতেছ আমার কবিতা! 

কবি সে কল্পনাভরে, এই লাজে স্থখে মরে, 

লক্মী হোরছেন তার বাসনার চিতা ! 

( “গীতিকা” কাব্য হইতে গৃহীত ) 

কে বুঝিবে? 
_ বিনয়কুমারী ধর 

€১৮৭২?) 

নিরখি নয়ন-কোণে একবিন্দু অশ্রুবারি, 

কে বুঝিবে বল? 

প্রাণের ভিতরে তব কি সিন্ধু লুকায়ে আছে 
কত তার তরঙ্জ প্রবল! 

একটি দারঘ শ্বাসে, কে বুঝিবে, এ জগতে 

কি ভীম তুফান 

হৃদয়ের মাঝে তব, বহিতেছে দিবানিশি 
চুরমার করিছে পরাণ ! 
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শুনিয়া ও ক্ষীপকঠে বিষাদের ম্বছৃতান, 
কে বুঝবে হায়? 

কি গভীর মর্ষোচ্ছাসে কি গভীর হাহাকারে 
বুক তব ভেঙ্গে নিতি যায় 

সজল নয়ন যুগে কাতর চাহনি আধ, 
দেখে একবার ! 

কে বুঝিবে হৃদিমাঝে আকুল পিয়াস-ভর! 

কি বাসনা, কি ভিক্ষা তোমার ? 

বিন্দুমাত্র দেখাইয়া বুঝাইতে সব কথা, 
কেন আকিঞ্চন? 

কে এত মরমগ্রাহী দেখিয়া বালুকাকণা 

মরুদৃষ্ঠ বুঝিবে কেমন? 

(“নিঝরি” কাব্য হইতে গৃহীত--১৮৯১ ) 

তুলনীয়__ 
আজি হতে শতবর্ষ পরে 

কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি 

কৌতৃহল-ভরে, 
আজি হতে শতবর্ষ পরে । 

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের 

লেশমাত্র ভাল, 

আজিকার কে'নো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান, 
আজিকার কোনো বক্তরাগ--- 

অনুরাগে সিক্ত করি পাবিব কি পাঠাইতে 
তোমাদের ঘরে, 

আজি হতে শতবর্ষ "পরে ॥ 

,( হর! কাস্তন, ১৩৯২, ১৪৩৩ শাল” ণচিআা ) 



জ্যান্ত 
-_কুআরী জজ বগ্ী বত 

€ ১৮৭৪-্৮১৯৪২ ) 

কেন এ অতৃক্টি-উমি হৃদি-পাঁজাবারে 

উথলিয়া কৃলে কুদে করিছে রোদন ? 
কি অভাব আকুলত1, কোন্ তৃষাতব্ে ? 

চাহিছে সাধিতে সদা কোন্ ০ সাধন ? 
চাঝ্সিদিকে উচ্ঠে মহ কর্ম কোলাহল ।-_- 

কুক্কম বিকশ্শি উঠি বিভব্পিছে বাস, 

গাহিছে কর্ষের গীত তারকাসকল, 
সকলেরে প্রাণ দিতে বায়ু ফেলে শ্বাস । 

শুনিয়ে পরাণ এই কর্মের কল্লোল, 
চাহিছে মিশাতে ইথে ক্ষুপ্র ক-তান, 

আপনার পানে চেত্সে জাশিতে কেবল, 

চাহেনা থাকিতে ভার অধীর পরাণ, 
তাই এ অতৃপ্তি-উমি হৃদি-পারাবারে, 

উল উঠিছে কাদি কাদি তৃষা তরে । 
বচনাকাল £ 

€১৯০২--১৯৬৩ ) 

জীব্বল 
-রঙাাবাজা। সরকার 

€ ১৮৭৫-ঠ ) 

বসিশ্বা নদীতীরে 

চাহিয়া পলকে 

বালুকা গশি আমি শুধু বে। 
'তটিনী কুলুকুলে 

বহিছে কুলে কুব্ে» 
শ্রবণে বাবে আসি মধু বে! 
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উপরে নীল মেঘে 
তপন আছে জেগে, 

দহিছে শির খর কিরণে। 

খপিয়া৷ পাতাগুলি 

মাথিছে বনধূলি 
লুটায়ে পড়ে তরু-চরণে। 

কুহ্ম অবসিত, 

কোকিল শ্রাস্তচিত, 

ভ্রমর আর নাহি গুগ্ররে। 

রয়েছে বন-ছায়়ে 

বিহগ লুকাইয়ে, 
বকুল আর নাহি মুগ্জরে ! 

ফুরায়ে যায় বেলা, 

ভাঙ্গিছে খেলা-মেলা, 

লুকায় পাখী নিজ আবাসে। 

আকাশে রাঙ্গা রাজ। 

নীরদ ভাজা ভাঙ্গা 
খতেক রঙ্গে কত শোভা সে। 

বনের ছায়া মাঝে 

আধার ভীম সাজে 

প্রকাশে ক্রমে নিজ মূরতি। 

সে আলো কোথা গেল, 

আধার দেখা দিল, 

না জানি ধরনীর কি বীতি। 

জগৎ এলোকেশে 

ঢাকিয়া ভীমা-বেশে 

রহিল নিশা তম-বরণী। 
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কেহ না আসে কাছে, 

কোথায় কেবা আছে, 

সবারে ডাকি আয় আয় না। 

আধার ঘোর এসে, 

পড়েছে তট-দেশে, 

বালুক। দেখা আর যায় না। 

শুধুউ মেঘ-শিরে 

তারকা উক মারে, 

আলেয়া করে দূর ছলন]। 

গভীর অন্ধকারে 

রহিনু নদীতীরে, 

বালুকা গণ মোর হল না! 

( “প্রদীপ” পত্রিকায় ফাল্তন, ১৩০৫ সালে প্রকাশিত, ইং ১৮৯৮) 

প্রভাতেত্র ক্নি 
_সরলাবাল! সরকার 

আমি এক প্রভাতের কবি 

এ জীবন শিশিরের মত, 
প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়, 

তাই বড় হয়েছি বিব্রত ! 

শিশির শুথায়ে গেছে কনে 

প্রভাতের বিদায়ের সনে, 

শুধায়েছি, তবু বেচে আছি 

দ্ধ হয়ে তপন-কিরণে। 

শিশির শুধায়ে গেল বনে, 

প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়, 
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আমি এক প্রভাতের কবি 
এ জীবন কেন না ফুরায়! 
ফুল ফোটে কেমন করিয়া 

ঘা; তো গেয়েছিহ্থ এক দিন, 

গেয়েছিন্ু উষায় কেমনে 
আধার আলোকে হয় লীন; 

গেয়েছিছু বসি নিরজনে, 
নদী বহে যায় কোথা বেগে, 
রবি ওঠে পরব গগনে, 
পশ্চিমেতে শশী হয় জীগ। 
এই কোলাহলে কি করিয়া 
কি গাহিব বোঝেনাত হিয়া, 
তার যত তুলে ধাধি আমি, 
ক্ষীণ স্থুর তত পড়ে নামি। 

কোথা সেই আলো-অদ্ধকার 

আধ-ঘুমে মগ্ন বিশ্ব-ছবি, 
এ তরঙ্গে কোথা যাব ভাঙি, 
ক্র আমি প্রভাতের কবি | 
'অচেনা-এ মধ্যাহ্ছ-জগৎ 
অচেনা এ জগতের জন, 

প্রভাতের কবি তাই খুঁজে 
কোথা তুমি মধুর মরণ | 

৬২৯ 

( “প্রবাহ” কাবা হইতে গৃহীত--১৪৪ ) 



সুতুর। ফুলেন্র সহিত্ত মলোদুঃধ-কথন 
-অন্সদান্মজ্দরী দাসী 

('অবলাবিজাপ--১৮৭১ ) 

ধুতরা হুন্দরী ! কেন বিরসবদন ? 
কেন এ অরথ্য মাঝে কর গো রোদন ? 

বিনোদিনি ! তুমিও কি কাদ একাকিনী ? 
অথবা আমার সম! চির-অনাধিনী | 
কয়ে বটে হতাদ্দর এ মানবগণে, 

শিব আদ্রিলা, কেন ছুঃখ ভাব মনে? 

যুগান্তের মুনি ধার দেখা নাহি পায়। 

কেন চিস্ত ধনি! তিনি তোমার সহায়? 

তব শক্তিগুণে হর, না পরে অশ্বর ; 

তোমাতে হুইয়! মত সদ দিগন্বর | 

গলে অস্থিমত্ত ভোলা ভম্মমাখ! অঙ্গ । 

তব প্রেমে মগ্ন সদা ত্যেজে সতী-সঙ্গ । 

তোমারি সম্ভোগে শিব ত্যজেন কৈলাস, 

তোমারে যে এর! বলে স্মশানেতে বাস। 

দেখ! রে অনাথ আমি নাহি স্থখলেশ, 

নাথের বিয়োগে ধরি যোগিনীর বেশ। 

পতন হইয়া আছি, শোক-পারাবারে, 

যতন করিতে কেহ নাহি এ সংসারে । 
একাকী ভবন-মাবঝে করি হাহাকার, 
হেন্জন নাহি করে বিপদ-উদ্ধার, 

যে ছুঃখের জালা মম হদয়-মাঝারে 

অবল! অ-বলা, তাই বর্ণিতে না পারে। 

পিতামাতা, ভাইবদ্ধু ত্যজিল আমায়, 

কে আছে সহায় বল, হায়! হায়! হায়! 



রাজকুমারী অনজমোছিনী দেবী 
চিরতরে চলে গেছে হৃদয়ের রাজ; 

অতল রিষাদ্দে মোরে ডুবাইয়ে আজ! 
নিয়ে গেছে হুখসাধ সখের বাসনা, 

রেখে গেছে জন্মশোধ হৃদয়-বেদন! ! 

সে মম পুম্পিত শুভ্র বসম্ত-জীবন, 

গেছে ষবে, সাথে গেছে আমার স্ুবন ! 

নিশীথের সুখময় জোছনা-মগন, 

মধ্যাহ্ছের আলোময় উজ্জ্বল গগন; 

প্রভাতের ম্বুমন্দ মলয় বাতাস, 

ধূসর রক্তিম চারু সন্ধ্যার আকাশ ; 
কুস্থমিত স্বাসিত নিকুঞ্জ-কাঁনন, 

ভ্রমর-গুপ্িত সদা স্থখের সদন ! 

এ সকলি গেছে চলে তারি সাথে সাথে 

এবে নিশা দেখা দেমস জীবন-প্রভাতে ! 

নিবে গেছে নম্ননের শ্রত্র দীপ্তি আলো, 

প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোর ছায়া কালো ! 

গিয়েছে সকলি মম কিছু নাহি আর, 
রয়েছে কেবল স্থৃতি আর অশ্রধার ! 

( “শোকগাথা” হইতে গৃহীত---১৯*৬ ) 

বত 
_ রাজকুমারী অনজমোহিনী দেবী 

এন ওগো, এস এস আমার মরণ ! 
এস হে সুন্দর সৌম্য, স্থনীল-বরণ 
বাজিয়া উঠিছে শঙ্খ সন্ধ্যার আরতি ! 
তুমি এসো হাদিভলে মৃহ মন্দগতি'। 
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্ামদ্সিঞ$ গোধুলিতে করিব বরণ, 
এসো সখা, বরবেশে মস্থর-চরণ। 

আমর। ছু'জন যাত্রী অনস্ত পথের, 

বাজিছে অধীরে ভেরী তোমার রথের। 

হাদি-অস্তঃপুর হতে পরাণ-বধূরে 

অলক্ষ্যে লয়! যাও অনম্ত সুদূরে ! 
দেখিবে না, জানিবে না, কেহ কু আর 

পাবে না উদ্দেশ খুঁজি এ জগতে তার ! 

ফুটিয়া উঠিছে তার! রডীন আকাশে, 

পতাক। চঞ্চল তব সন্ধ্যার বাতাসে । 

শিথিলিত হয়ে আসে জীবন-বন্ধন-- 
নিমীণিত হয়ে আসে অবশ নয়ন ! 

€ “গ্রীতি* কাব্য হইতে গৃহীত--১৯১* ) 

প্রেম-ভিথাত্রী 
- যোগেজ্রনাথ সেন 

(১) 

সংসার-পাথার-মাঝে আমি যে ভিখারী গো 
ভিক্ষা মোরে দাও! 

আমার হদয়-নিধি হারায়েছ আমি গো 

কি আর শুধাও? 

এই ছিল কোথা গেল, 

কোথা এবে লুকাইল, 

আধারে করিল আলো! পরশরতন, 

হায় আমি সে রতন হারান এখন | 
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(২) 

আমারে এ রবিশলী, আমারে এ গ্রহতারা 

না দেয় আলোক ! 

হায় আমি কোথা যাব! বহিতে না পারি আর 
এ বিষম শোক। 

কুজ্মাটিকা অন্ধকার, 

বেড়িয়াছে চারিধার, 

শৃন্ত-_শৃন্য-_-সব শুন্য, অনস্ত গগন 

অভাগারে নাহি করে কর বিতরণ। 

( ৩) 

আমার মাঁণিক যবে হৃদয়ে আছিল রে! 

আলোকিয়া ঘর, 

হয়েছিল ধরাধাম কি সুন্দর_কি হন্বর 

স্েহের আকর ! 

রবি-করে স্সেহ ঝরে, 

তকু-শিরে জেহ ক্ষরে, 

নেহময়-'মেহময়-ভূর্ধর সাগর, 

হয়েছিল চর"চর স্সেহের নিঝর ! 

(৪ ) 

সংসার-পাথারে আমি প্রেমের ভিখারী গো 
ভিক্ষা মোরে দাও! 

প্রেম মন্ত্র--মহামন্ত্র তোমরা! সকলে গো 
আমারে শিখাও ! 

এস সবে এস এস, 

আমার হৃদয়ে বস, 

ডুষে যাই-ডুবে যাই-_হারাই চেতন ! 
ভিক্ষা দাও--ভিক্ষা দাও--নরনারীগণ | 
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(£€ ) 
প্রেমের সাগরে আমি ডুবিবারে চাই গে! 

ডুবিবারে চাই, 
আমার এ বড় সাধ আমার “আমিত্ব' আজি 

সাগরে ডুবাই ! 

অহস্কার দূর হবে, 
প্রেমে একাকার সবে, 

এ বুদ্বুদ্ ভেজে যাবে, খুলিবে নয়ন, 
এই ভিক্ষা চাই ওগো নরনারীগণ। 

(৬ ) 

হায়! সে হদযর়-নাথ কোথা গেল ফেলি সে, 

অকুল পাথারে, 

কাদিতেছি তাই আমি শৃন্যমনে বসে এই 
বিষম আধারে। 

এস দেব তুমি এস, 

অভাগার হে বস, 

তব দরশন-মাত্র আবার আবার, 

উথলিবে অভাগার প্রেম-পারাবার ! 

: (“উধা” কাব্য হইতে গৃহীত) 

ক্ষ্তঘ্িক। মৃগ 
-যাগেক্জনাথ মেন 

৮১) 
হিমাির তুঙ্গ শূজ করি আরোহণ, 

ক্ষুরছিয় তুষার শিলাঁয় 

উধ্বে” ক্ষেপি, মদগর্বে করি আস্ফালন, 

শত কম্ত,রিক! মগ ধায় ! 
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€ ২ ) 

চারিদিকে শোভে অগণন, 

শাল তাল তমাল কানন, 

নির্বরিণী গাইতেছে গীত, 

শোভে শৃঙ্গ তুষার-মণ্ডিত। 

শত শিল! উল্লজ্হিয়া, 

গিরি-পৃষ্ঠ কাপাইয়া, 
হিমসিক্ত শৈলানিল করিয়া গ্রহণ, 

খায় কম্ত,রিকা মৃগগণ । 

(৩) 

জান তারা কেন ধায়, কি যেন হয়েছে ! 

কেন ছুটে পাগলের প্রায় ? 

নাভিগন্ধে বুঝি সবে মোহিত করেছে, 

তাই ধায় অস্বেষিতে তায় । 
হাঁ অবোধ ম্বগগণ, 

কেন ছুট অকারণ, 

বক্ষরত্ম তোমাদের বক্ষে ই রাজিছে, 
বিপদ-সমুদ্রে কেন ঝাঁপ দেও মিছে! 

€॥ ৪ ) 

অই দেখ সম্মুখেতে নি্ষাদ ভীষণ 
পাতিয়াছে দৃঢ়তর জাল, 

ওই দেখ শত অক্ত্র-শাণিত কেমন” 

রহিয়াছে সম্মুখে করাল ! 

ব্যাধ-বংশী শুনিতেছ, 

মোহমঞ্ত্রে ভুলিতেছ, 
অই যে ছুটিল শর, বিদ্ধে মর্মস্থল, 

ছট্ফট্ করে মুগ, _ফুরাল সক 



৬২৮ উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

(৫ ) 

হায় ও মুগের সম, 

অমূল্য জীবন মম 
বৃথা কাটিলাম, 

ভ্রান্ত হয়ে হুখ-আশে, 

সংসার-অরণ্যে আমি 

বুথ! ছুটিলাম ! 

আমার পরশমণি 

হৃদয়ে রাজিছে আহা! 

নাহি দেখিলাম, 

ভোঁগ-আশে মত্ত হয়ে 

বাশবিদ্ধ যুগ সম 

বুথ! মরিলাম। | 

( “উধা” কাব্য হইতে গৃহীত) 

ক্কান্বিবন্্ন হেমচন্দ্রেন্ন অন্ধত্ব উপলক্ষ্যে লা্িত 
'. ক্কাবিত। 

-_ বরদাচরণ মিত্র 

বৃত্রসংহারের কবি ! এবুদ্ধ বয়সে 

আবৃত কি অন্ধকারে ও মুখ নয়ন? 

সে তিমিরবযহ ভেদি নাহি কি গো পশে 
আলোকের শরজাল--শোভার শ্রাবণ? 

বিদারি' উদার গর্বে হৃদি-শতদল 
কাপাইয়া তায় তীব্র স্থখের বেদনে 
উৎসারি শতেক রন্ধে কবি-পরিমল 

রকত উচ্ছাস শত উষ্ণ প্রশ্রবণে ? 



পঞ্চম খণ্ড---ব্যাদব্ষয়ক গুহ 

কি কঠোর পরিতাপ ! কিন্বা দেখ স্মরি 
শ্বেতশ্বীপ-মহাকবি--জীবন-কাহিনী 

বাহিরের সুর্য বে আলো নিল হন, 

ভাতিল সে মহানিশা চিৎ-সৌধ্ামিনী | 
নয়ন সসীম দেখে মায়িক অসার, 

আলোকের পূর্ণতাই মহান্ আধার । 
( “অবসর” কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৯৫ ) 

হেসে। ন। 

_ব্প্রিয়নাথ জিজ্ঞ 

]1395০106 0886 212.51165 ০0 90172, 

01 01667 06 17010001086 ] 9.9 ৮০6 6০ 108৬০. 

--[২501581:0 হাা 

৯ 

হেসে! না চন্দ্রমা--বসি আকাশের কোলে, 

ও হাসি তোমার লাগে না ভাল; 
হেসো না! তারকা--বসি শশধর পাশে, 

ও হাসি আমার লাগে না ভাল । 

৮ 

হেসো না প্রক্ৃতি--পরি" নব নব বেশ 

মধু-সমাগমে ফুল-আভরণে ; 

হেসে না কমল-_-বসি স্বচ্ছ সর-নীরে 
ও হাসি এখন লাগে না ভাল । 

৬০ 

গেয়ো না হে পিক---বসি যঞ্জু-কুঞ্জ-মাঝে, 

লিকুঞ্ আধার শ্তামের বিরহে ; 

গেয়ো না বাশনী---এবে রাখ! বাধা বলে, 

নাহিক' বাধিক! বৃন্ধাবনধামে |. 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

বসন্ত, শরত, শীত, হিম, গ্রীন্ম, বর্ষ! 

টাঘের আলোক, অমার আধার, 

অশনি-পতন, মু বাশরীর গীত, 

সকল(ই) তখন লাগিত ভাল। 
৫ 

নাহিক+ সেদিন, নাহি জীবনের সুখ, 
কালের প্রবাহে ভাসিয়ে গেছে? 

নাহি আশা, অভিলাষ, পিরীতি, প্রণয়, 
জল-অঙ্কলম শুকায়ে গেছে। 

( “হরিষে বিষাদ* কাব্য হইতে গৃহীত ) 

সীতান্্ বিভ্রাপ 
-হুর্রিশ্চজ্জ মিজ্র 

[ লক্মণ কতৃক সীতা পরিত্যক্ত হইবার পর মৃছণস্তে নিজ চেতনাকে 
লক্ষ্য করিয়া সীতার বিলাপ ] 

কেন.গে৷ চেতনা! ছুঁলে অভাগীরে ! 

এ সীতা এখন সে সীতা! নাই ! 

ছিল যে পতির হৃদয়-মন্দিরে, 

তরুতলে তার এখন ঠাই ! 

বধিলেন লাথ যাহার জীবন 

বিনা দোষে হানি বর্জন-বাণ, 

তুষি কেন আর করিয়ে যতন, 

বাচাইতে চাও তাহার প্রাণ? 
যতন তোমার হবে'না সফল, 

অকারণ তব এ শ্রম কথা! 

বাচে কি সে লতা! ঢাবিলেই জল 

যে লতা বক্সের আগুনে মরা] 
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অচৈতন্ত মম বড় সুখকর, | 

বড় স্থখে ছিহ্ু তাহার কোলে; 
কোন ছুথে নাহি দহিত অন্তর, 

তুমি তায় কেন বাদিনী হোলে? 
এখন যে দশা ঘটেছে সীতার, 

অচেতনে তার শ্বরগ-স্থখ ; 

যতক্ষণ রবে চেতনা তাহার, 

ততক্ষণ ভোগ নিরয়-হুখন্জ । 

সঞ্জীবনী লতা! বলি সমাদরে 

দিতেন প্রাণেশ হৃদয়ে স্থান; 

গেলো ০ সুদিন, এখন অন্তরে 

বিষবল্পী বলি সীতায় জ্ঞান। 

পতি-সোহাগীর কোমল হৃদয়, 

চেতনা, তোমার স্থখের বাস; 

পতি-বিয়োগীর চিহু বিষময়, 

তাহে সাজে কি গো তোমার বাধ ? 

যাও, যাও ত্বর। করি পরিহার 

ছুথিনী সীতার হৃদয়পুতী ॥ 

নহিলে তোমার নাহি আর পার, 
ম্রিলে-_-মরিলে --মরিলে পুড়ি 

যে বিষম বহ্ছি যনোবন মাঝে 

দেখ, দেখ, দেখ উঠেছে জলে 

এখনো! এ বামে বাস কি গো সাজে, 

যাও, নয় ভস্ম হোলে গো হোলে। 

জনম লভিলে যাহারে জননী, 

পণ পূর্ণমা্র যাহারে তাত, 
অপবাদ-মাত্র শুনিয়ে 'অমনি 



১০০ উনবিংশ পতকের রীতিকবিতা। সংকলন 

তুমি কেন তারে এখনো চেতনা 

পরিহার নাহি কর গো বল? 
বাড়াইয়ে দিলে সীতার যন্ত্রণা 

তোমার তাহাতে হবে কি ফল? 

আমার হাদয়-নিগয়ে থাকিলে, 
অচিরে পুড়িয়ে হইবে ছাই। 

একবারে কি গো একথা তূলিলে 

মরিতে কি ভয় তোমারো নাই ! 

সীতার হৃদয় সহিত চেতনা, 
মোরো নাঁ-মোরো না--মোরো না পুড়ে ! 

গতি-সোহাগিনী যে সব অঙ্গনা, 
থাক গে তাদের হায় যুড়ে। 

সীতার হৃদয় কর পরিহার 

ধর, ধর এই মিনতি ধর ! 
চুও না, ও না তাহারে গো আর, 

জনমের মত প্রয়াণ কর। 

(“নির্বাদিতা-সীতা” হইতে গৃহীত ) 
(খণ্ডকাব্য £ ১৮৯৩) 



বচ্ঠ খণ্ড তত্তববিষয়ক 





ষ্ঠ খণ্ড তত্ববিষয়ক 
স্রাব 

| -ঈশ্খরচজ্জ গুপ্ত 
চিঅকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি । 
কবি সহ তাহার তুলনা, কিনে তুলি ? 
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্ অবয়ব । 

তুলিতে তুলিয়া রজ, লেখে সেই শব ॥ 
ফলে সে বিচিন্রে চিত্র, চিত্র অপর্দপ । 

কিস্ত তাহে নাহি দেখি, প্ররূতির রূপ ॥ 

চারু-বিশ্ব করি দৃপ্ত, চিত্রকর কবি । 
স্বভাবের পটে লেখে, ব্ঘভাবের ছবি ॥ 

কিব! দৃশ্য কি অদৃশ্ট, সকলি প্রকট । 
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥ 
ভাব, চিস্তা, প্রেম, রস আদ্দি বৃতর | 

সমুদয় চিত্র করে, কবি-চিত্রকর ॥ 
পটুয়ার চিজ ক্রমে, বূপাস্তর হয় । 
কবি-চিন্ত্র কিবা চিজ, বিনাশের নয় ॥ 

পটুয্বা় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ । 

কবি-চিত্্রকর লেখে, শুধু মাত পদ ॥ 
পদ্দে পদে সেই পদে, কত হাতমুখ । 
বিলোকনে বিয়োগির, দুর হয় তুখ ॥ 
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বক্ীয় লীল1। 
ঘভাঁব-নীরে আান করি, জ্রব হয় শিলা ॥ 

তৃল্যক্ধপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন। 

ভাব-রসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥ 

রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষধা। 
প্রতিপঙ্গে বশে বণে' কর্ণে যায় সুধা ॥ 

জগতের মনোহর, ধন্ঠ ভাই কবি। 

ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোর 'ছবি & 
€ "কবিতা সংগ্রহ” হইতে গৃহীত---১৮ ১২-৫৯ ) 
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শি 
মধুসূদন দত্ত 

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিন্দা তোমা করে 

জ্যোতিষী? গ্রহেন্দ্র তুমি, শনি মহামতি ! 

ছয় চন্দ্র রত্বরূপে স্থবর্ণ-টোপরে 

তোমার ; হ্থকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি 

হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে ! 
সুনীল গগনপথে ধীরে তব গতি । 

বাখানে নক্ষত্রদল ও রাজমৃরতি 

সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায়ে অন্থরে | 

হে চল-রশ্মির রাশি, স্থধি কোন্জনে,-- 

কোন্ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ? 
জন-শৃন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে, 

হেন রাজা প্রজা-শুন্তঃ-_-প্রত্যয়ে না আসে ! 

পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কাননে, 
তব দেশে, কীট-রূপে কুহুম কি নাশে ? 

( চিতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী" হতে গৃহীত-_-১৮৬৫) 

কতা 
-_ মধুসুদন দত্ত 

কে কবি-ক'বে*কে মোরে ? ঘটকালি করি» 

শবদে শবদে বিমা দেয় যেইজন, 
সেই কি সে ষম-দমী? তার শিরোপরি 
শোভে কি অক্ষয় শোভা শের রতন? 

সেই কবি মোর যতে, কল্পনাস্থন্দরী 

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আনন, 
অস্তগামি-ভাঙ্ছ-গ্রভা-সদৃশ বিভি 
জাবের সংসারে তার ম্বর্ণ-কিরণ। 



যষ্ঠ খণ্ড---তত্ববিষয়ক ওত৭ 

খআনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ! মানে; 

অরণ্যে কুক্কম ফোটে যার ইচ্ছাঁবলে £ 
নন্গদন-কানন হতে যে কজন আনে 

পারিজাত কুঙ্ছমের রম্য পরিমলে 3 
মরুভূমে-_তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে 
বহে জলবতী নদী মুছু কলকলে ! 

( “চতুর্দশপদদী কবিভাবলী” হইতে গৃহীত--১৮৮৫ ) 

ফিকিব্র্টাছ্েত্র বাউল-সঙ্গীতি 
--কাডীল হরিলাথ মজুমদার 

( ১৮৩৩-৯৬ ) 

১ 

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে । 

তৃষি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকৃছি হে তোমারে ॥ 

আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে 
€ ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে ) 

যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥ 
যার্দের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল, 

€ তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে) 

( আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে) 

তারা নিজ বলে গেল চলে, অকুল পারাবারে ? 

শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার, 
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে ) 

(দয়াময় ! নামে ভরসা বেধে হে) 
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥ 

আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল, 

( তাই দয়াময় বলে ভাকি তোমাক্স হে) 
(তাই অধমতারণশ বলে ডাকি হে) 

-ফিকির কেদে আকুল, পড়ে অকুল সাঁতারে পাথারে॥ 



৬৩৮ উনবিংশ শতকের শ্ীতিকবিতা সংকলন 

হু 

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ্, কিবা, অদ্ভুত, ছুনিয়ার সব আঙগব খেলা ॥ 
আজি কেউ পাদ্স! হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা; 

কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তলা । 

আজি কেউ ধ্নগরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুতা এরিতলা । 

কাল আবার কোপ-নী প'রে, টুকৃনী ধরে, কাধে বোলে ভিক্ষার ঝোলা ।. 

আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, বসিয়াছে বাজার মেলা ; 

কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-খেল!। 

কাঙ্জাল কয় পাঁদ্সা উজীর, কাঙাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা ;. 
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্মকে ক'র না হেলা । 

৬. 

যদি ডাকার মত পারিতাম ভাক্তে। 
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাকতে পাঁর্তে ॥ 

আমি নাম জানিনে, ডাঁক জানিনে 

আবার পারি না মা, কোন কথ! বল্্তে । 

তোমায়, ভেকে দেখ! পাইনে তাইতে, আমার জনম গেল কান্তে ॥ 
ছুঃখ পেলে মা, ভোমায় ডাকি, 

আবার, সুখ পেলে চুপ করে থাকি ডাকতে ? 
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমাহ দেখা দাও না তাইতে। 

ডাকার মত ডাকা শিখাও, 
না হয়, হয়া করে দেখা দাও আমাকে; 

আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভূলে বাই নাম করতে ৪. 
| কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, 

মা তোর, ছেলে হত বে পাবুতে. জানতে ; 
কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি মব্তি বন্পে হর্তে ॥ 
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1 

অন্ধপের রূপের ফাদে, পড়ে কাদে, প্রাণ আমার দিবানিশি । 
কাদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে কপরাশি ; 

সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত হৃুর্য শশী। 
যঙ্দি রে হাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি । 
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগে হদে আসি । 

হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেধে রাখি, চিরদিন সেই ব্বপশশী। 
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনামেঘরাশি । 

কাঙ্গাল কয় ষে জন মোরে, দয়া করে দেখ! দেয় রে ভালবাসি; 
আমি যে সংসার-যায়ায়, ভুলিয়ে তীয়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি। 

€ 

দিন ত ফুরায়ে গেল, সেদিন এল, 

উপায় কি রে হবে এখন। 

সেই মাতৃগর্ভ হতে তোর পশ্চাতে, ফিরিতেছে যে কাল শম; 

সে তরে কাল পাইয়ে, পাছ ছাড়িয়ে, 

সম্মুধে দিল দরশন। ( পরমাম্ু শেষ দেখিয়ে ) 
ওরে জীব! ভাই ষেন্ধাই, ও কার দোহাই, দিবি কাল 

করিতে বারণ ; 
শমন তোর পদ পদার্থ, ধন অর্থ, 

কোন কথা করবে না শ্রবণ (জাতিকুল বিদ্ধা যশের ) 

হরির চরণ-নির্মাল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন; 
ফিকির কয় সেই অমূল্য, সুনির্মাল্য | 

মাল্য কে কর ধারণ, (নইলে শমন-ভয় যাবে না) 
কাঙ্গাল কয় রে নির্মাল্য, ছেড়ে মাঁল্য, অন্ত মাল্য পরে যে জন; 

সে মাল্য শ্মশান্তলে, ছিড়ে ফেলে, 
তাতে হয় না শমন দমন। ( নির্মাল্য-মাল্য বিনে )। 

১ 

বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার। 
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাই এই দরিয়ার ॥ 
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ভিজা! ভেঙ্জি পিনাশ বজ.রা, মহাজনী নৌকার, 
পাী তাপী সাধুভক্ত, চড়নদার় তার সমুদয় । 

ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে । 
হাঁল ধরে তার সুকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার ॥ মন সবার, 

কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চঙ্গে উজানে, 
মনের সুখে জান-মান্তলে, ভদ্ভিপাল উড়ায়ে । 

কেহ আবার মনের দোষে, ভেটে নেতে যাচ্ছে ভেসে 
পাকে ফেলে অবশেষে, ভূবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার, 

কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে, 
জপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে । 

সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি খাকে তরি; 

জোন! জলে জীর্ণ করি, ডূবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার, 
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়, 

স্থবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায় । 

ঠিক না থাকলে হালি, অম্নি নৌকা করে গালি; 
গুপ্ত চড়ায় চোর] বালি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার, 

কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাটা যা ছিল, 

বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল। 

থাঁবি খেকে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল; 
সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ॥ 

মন সবার ॥ 
| প 

তারে পাবিনে কখন ওরে ও মন, নাহি থিতালে 

ওরে তোর হৃাদয়-জল বড় ঘোলা, 
ঢেউ উঠিয়া বাতাস তুলে ॥ (সংসার মেঘে ) 

দেখ দেখি মন সেই কথা মনে, 

ওরে, নিজান জলে মুখ দেখা যায় সকলেই জানে; 
আবার পাড়ি-ভাঙ্া! ঘোলা পাঙ্গ! দেখা যায় কি সেই জলে 

( আপনার মুখ ) 
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স্থির ভাবে মন থাকরে বসি 
যত কাঙ্ধামাটী ক্রমেরে তোর ঘাবে নিজায়ে ; 
তখন নিজের ঘরে সরোবরে দেখ! পাবি ভাবিলে ॥ 

(নির্মল জলে ) 
মড়িস্ নে মন, টলিস্ নে আর, 
ওরে, সংসার-মেঘে সদা আছে প্রাতাসের সঞ্চার ; 

তুমি ঠিক না থাকুলে, চঞ্চল হলে, দেখবে আধার চোক বুজ.লে | 
( ঘোলা জলে ) 

কাঙ্গাল কয় সংসার-বাসন। 

আমার ঘোলা জল, ঘোলা করে, থিতাতে দেয় না; 

আমার ঘোলায় ঘোলার় দিন কেটে যায় হোলনা মোর কপালে 

( জলে মুখ দেখা! )। 

০ 

অনন্ত পের সিন্ধু উলি উঠিল গো। 
কিবা ভূবনমোহন, রূপের তরজে ভূবন ভূলাল গো। 

হাদে ছিল বূপবিন্দু ক্রমে সিঙ্ধু হ'ল গো; 
আহা নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়ে হিমগিরি 

ডুবিল গো । 

রূপের তরঙ্গে আবার ভূবন ছাইল গো; 

আহা বিমল বাতাসে আকাশে আকাশে, 

সে তরঙ্গ ছুটিল গোঁ। 

ভান্ক শশী সৌদামিনী সে রূপে ভাসিল গো; 

সংখ্যাশৃন্ত তারাদলে বূপশ্রোতঃ চলে, রূপমদে 
পাতাল গো । 

অনস্ত এ রূপসিন্ধু, নাহি ইহার কুল গো। 
রূপে সম্ভরণ দিয়ে কূল নাহি পেকে 

মাতিয়ে রহিল গো । (কাঙ্গাল )। 



কাঠি উনবিংশ শতকের স্টীতিকবিতা সংকলন 

সুসুন্তি 
--বলদেব পাজিস্ত 

নিরমল, সুপীতল কুধাকর-করে, 
ছু্-ফেন-নিভ স্থখশধ্যার উপর, 
ক্বর্ণ-লতা-সমা প্রাণ-প্রের়সীর পাশে, 
সুপ্ত ছিলে এতক্ষণ বাধা ভুজ-পাশে ; 
দিবসের ক্লেশলেশ ছিল না অন্তরে, 
“চিস্তা”নিশাচরী ছিল লুকায়ে অন্তত, 

অনঙ্গে অবশ "অজ প্র্রিয়া-সমাবেশে 

স্পন্দহীন হয়েছিল নিত্রার আবেশে ; 
শিথিল ইন্জ্ি় সব ছিল যেন শব, 
কেবল নিশ্বাসে হতো! প্রাণ অনুভব ; 
হেনৰালে জলম্দের গভীর গরজে, 
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর নয়ন-সরোজে | 
ক্ষুপ্তির ভোগে ভাল তৃপ্তি পেলে, মন ; 
মহানিদ্রা একবার কর রে স্মরণ। 
কোথা রবে তখন এ শব্যা স্বিমল ? 
যার কাছে হারিয়াছে কোমল কমল । 

রূপে জিনি ক্ষণ-প্রভা, ক্ষীরোদ-সম্ভবে, 
হৃদ্ি-বিলাসিনী কাস্তা বল কোথা রবে? 
একামাত্র রবে তুমি শ্বশানে শয়ান ? 
ধূলায় মলিন হবে নলিন-বয়ান । 

বিদ্ব-প্রতিবিদ্থ চারু নধর অধর 
রক্তাভাবে পাও্বর্ণ হবে অতঃপর ॥। 

গোলাবেরে ষে কপোল নিন্দিছে এখন, 
কিন্মপ বিন্ষপ হুবে ভাব দেখি, মন ? 
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প্রেক্সীর প্রেম-পূর্শ পীযুষ-বচন, 

যে শ্রবণ 'অহুক্ষণ করিছে শ্রবণ; 

আহা! -ভাহা একেবারে বধির হইবে, 

কিছুতেই তারে পুনঃ জাগাতে নারিবে। 
নিন্দি ইন্দীবর তব ঘে ছুই নয়ন 
শ্রিক্লাচাদ-মুখ হেরি সখী প্রতিক্ষণ, 
সীমাহীন অন্ধকারে মুদিত রহিবে ; 
সে সময় কিছু "মার দৃশ্ট না হইবে । 
কদন্বকুস্থম সম, উল্লাসের ভরে, 

ব্প্িষ্বাজ্জ-পরশমাজ ঘষে গাজ শিহারে»-- 

যে কর প্রেক্সসী বক্ষে করিয়া অপশি, 
মদন বাজারে কর কর সমর্পণ, 

চিতার সহিত সব পুড়ে হবে ছার ; 
কোন অংশ না থাকিবে পূর্বের আকার । 
কিস্বা, ভাগাদোষে, থাকি শ্মশানে পতিত, 

হবে জীর্ণ, কীটাকীণ, পলিত, গলিত । 

অনিত্য, অস্থাক্সী এই শরীর তোমার 
কি হেতু ইহাতে এত দেহ কর আর ? 

€ “কাব্যমঞ্জরী” হইতে গৃহীত---১৮৬৮ ), 

আম্শ।, প্রমোচছ ও প্রেম রর 

--বলদেব' পালিত. 

'অআহ্যাচলে যে সময় যান 'দিনকর, 

সভো-দেশে কিবা শোভা ধরে অলধর ! 

তুক্ত: গীত, নীল আদি বিবিধ বক্স 
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কিন্ত সে ু চারূু-শোভ! শুধু বাধ্পময় ; 
চিন্র-ভাচ-করে চিজ করা সমুদ্র । 

বারেক হগ্ঠপি বহে প্রবল বাতাস, 

একেবারে সে সকল ছবি হয় নাশ। 

তেমতি অসার এই আশার আশ্বাস; 
দুর হতে মনোমধ্যে কতই বিশ্বাস, 
ভাবী-স্ুখ-ভাবনায় মোহিত হৃদয় 

বর্তমান ক্লেশ কিছু অনুভূত নয় । 

ভাগ্যবলে বাঞ্চা-ফল যদ্দি কেহ পায়, 

তঞ্তি নাহি হয় তার ভ্রম কিন্ত যায়; 

ছুর্ভাগ্য-সমীর যদি নিদারুণ বয়, 
আশার মায়ার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়। 

আমোদ কিসের মত ? জলবিদ্বপ্রীক্-- 

ক্ষণেকে উত্তব হয় ক্ষণেকেই যায় ; 
লঙ্জালু লতার ন্যায় অতি সুদর্শন, 
পরশ করিবামান্তর মান সেই ক্ষণ; 
কিন্বা পুম্পমালা যঘথ!। সমাধি-মন্দিরে, 

শোক-আবরণ-মাত্র, সুদৃশ্য বাহিরে । 

পিরীতি জলধিবৎ ছুস্তর বিষম ; 

যুবক নাবিকদের অভি মনোরম । 
চতুর সাবধানী যেই কর্ণধার, 
রমবী-তরণী লয়ে হয় সেই পার । 
বিশ্বাস-বাতাসে পালি দিয়া মনোমত, 

রস-রঙগ-তরঙ্গে ভাসিতে হর্ষ কত ! 

মানের আবর্ত হতে ফিরাইয়া তরী, 
আপনারে ধন্ক মান গ্গাঘ!। মনে করি ; 

কিন্ত ছল মসিনায় পড় যদি স্ুলে, 

আক্ষেপের সীমা নাই পড়িস্থা অকুলে ; 



যষ্ঠ খণ্ড- -তত্ববিষম্নক ৬৪৬ 

অথবা বিচ্ছেদ-শৈলে ঠেকি, একেবারে 

ছাড়াছাড়ি ব্দি হয় তরি কর্ণধারে, 
উভয়েই ভগ্রদশা মধ শোক-নীরে 3 

কিছু নাই উপায় আসিতে পুনঃ তীরে । 

( “কাব্যমঞ্জরী” হইতে গৃহীত---১৮৬৮ ) 

_ কৃষগজ্র অভুঅদার 

বিনা প্রিয়জন রম্য উপবন, 

কন্টক-কানন প্রায়; 

পুষ্প-বিরচন কোমল শয়ন, 
তৃণশষ্য তৃলন'* 

সথভক্ষ্য নিচয় বিষময় হয়, 

লুকায় হৃতার তার ; 

নিরখি নয়নে দিবস তখনে 
তমঃপুরণ জিসংসার ; 

কিন্তু যে সময়, প্রিয্সঙ্গে রয়, 
বন উপবন হয় । 

দুর্বাদলচয় স্ছখ-শব্যা হয়, 

পুম্পশয্যা তুল্য নয়; 

পর্ণ-বিরচিত উটজ নিশ্চিত 
সৌধসম শোছ1 ধরে ; 

তিক্ত ফলচয় হয় হ্ধাময় 

আহে? কি তৃপ্তি বিতরে ! 
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ঘোর তমন্িনী' সে খঅমা্যামিনী 
্ সেই পৌঁ্শ্মাসী হয়? 

ছুঃখ ঘটে ঘায় হুখবোধ তায়, 
অহথখ লেশ না রয়। 

( “সন্তাবশতক” হইতে গৃহীত--১৮৬১ ) 

প্রণয়-কানন 

_কৃঝঃচজ্ মজুমদার 

অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রণয়-কানন, 

অশেষ আতঙ্ক-তরু পরশে গগন। 

শাখা-প্রশাখায় তারা গহুন এমন, 

প্রবেশে না মাঝে জ্ঞান-তপন-কিরণ। 

হুতাশা-কণ্টকীলতা বেঠিত তথায়, 

পায় পায় বিদ্ধ হয় প্রেমিকের পায়। 

বিষম বিরহ-ব্যান্তর বিকট-বদন, 

নিয়ত এ বনে করে ভীষণ গর্জন । 
নিনাদদে তাহার হায়! নিনাষে তাহার, 

কত প্রেমিকের প্রাণ তাজে দেহাগায়। 

শ্রিয়-প্রেম-ুখ-সথগ, এ প্রেম গহনে, 
হরে প্রেমাকাজিক্ষ-মন, মোহন নর্তনে। 

করিতে গ্রহণ তারে অনেকেই ধায়; 
বিরহ-শাছুল-গ্রাসে শেষে মারা যায়। 

ঘে প্রেমিক সাহস-মাতক্ষোপরি চড়ি' 

সহিষুত! দৃঢ়বর্মে সর্বাজ আবরি, 
নির্ভয়ে প্রবেশে প্রেম-বিপিন মাঝার, 

নিরাশা-কণ্টক নাহি ফুটে দেহে তার ; 
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বিরহ-শাছুল নারে গ্রাসিবারে তায়, 
প্রিষ-প্রেম-সুখ-মগ ধরিতে সে পায়। 

হাফেজ! হ্গ্ভপি পার এরূপ করিতে, 

প্রিষ্--প্রেমশহখ-মগ পারিবে ধরিতে। 

( “সন্তাবশতক* কাব্য হইতে গৃহীত---১৮৬১ ) 

বিমুগ্ধেতর প্রতি 

-_কৃষ্চজ্য অভুমদার 

অল্লে অল্পে নিরস্তরে কাল-বিভ্ভাকর-করে 

ব্রব হয় জীবন-তুষার ; 
যবে আন-নেত্রে চাই তখনি দেখিতে পাই 

অবশেষে অলস আছে আর। 

মরণ নিকট অতি তথাপি রে মুঢ়মতি, 
মোহ-ঘুমে র'লি অচেতন; 

দাগ জাগ একবার, কি হেত বিলঙ্ব আর 
গয়্যস্থানে, করহু গমন। 

রঞ্ধিত প্রভাতরাগ, তামসীর শেবভাগ 
পাস্থজন্-_গমন-পময়, 

ঘুমে রয় যে তখন, গমাস্থানে সে কখন 

সময়ে উত্তীর্ণ নাহি হয় । 

আস্ুনিশি প্রায় ভোর, গমন-সময় তোর, 
নিজ্জা ত্যঙ্ধি উঠ পান্থমন ! 

এবে'না'শুনিলে ভাষ, সে নিত্য-স্থখঘ বাস 
যাইতে না পারিবে কখন। 
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সুছাক্র বিশ্ব 
_ কৃষ্চচজ্জ্র অভুমদার 

মরি কিবা শোভাময় এ ভব-ভবন, 

যখন যেদিকে চাই জুড়ায় নয়ন। 
দিবানিশি রবি শশী প্রকাশি গগনে, 
স্ববন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে! 
স্থলজ কুক্মমজালে শোভা করে স্থল, 

কমলে শোভিত কিবা সরসী-কমল। 

শ্যামল বিটপিদল কিবা শোভা ধরে । 

লতার ললিতরূপ আথি মুগ্ধ করে ॥ 

বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাগার। 

হেরিয়! না হয় মন বিমোহিত কার? 
যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ, 
সে জানে ভূধর-শোভ বিচিন্ত্র কেমন ! 

কোন স্থানে বেগবতী শ্রোতম্বতগণ 

অধোমুখে খরবেগে বহে প্র'তক্ষণ ! 

স্থানে স্থানে কত শত কন্দরনিকরে, 
অহহ | ত্বভাব কিবা চারু শোভা ধরে । 

কোন স্থানে চবিতেছে মাতঙ্গের দল, 

কোন স্থানে ক্রীড়া করে কুরঙ্গ সকল। 

এইবূপ জগতের শোভা সমুদয় 

ভাবি' ভাবরসে ভাসে ভাবুক নিচয়। 
এ সব ম্বভাব-শোভা, রচিত ধাহার, 

হাফেজ! মজ না কেন প্রেমরসে তার 1 

. ( শসম্ভাবশতক* হইতে গৃহীত--১৮৬১) 

ধ ছিতীয় মংশ্করণে পাঠাস্তর--- 
বিচিত্র বিশ্বের চিত কে বুঝিবে তায় । 
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ঈশ্বব-প্রেম 

-_কৃষ্তজ্র অজ্ভুঅদার 

যঘ্কাপি যতন করে শত জন, 

জীবন হরিতে ছলে । 

তুমি সখা যার, বল হে তাহার 
কি ভম্ন জগতী-তলে ? 

তব প্রেম-স্থধা পিয়ে ক্ষোভ ক্ষুধা 

যে জন হরিতে পারে । 
বল প্রিয়! বল জঠর-অনল, 

কি ছুখ দিবে তাহারে ॥ 

তব প্রেম-ধনে ধনী ষে অধনে 

কে দীন তাহারে বলে? 
প্রমত্ত সে নম প্রমত্ত যে হয় 

তব প্রেম হরাবলে ॥ 

প্রণয়ের তানে প্রেমগ্ডণ-গানে 

মানস মোহিত যাঁর । 
কোকিল-নিত্বন, , অখিল গুঞ্জন 

হয় কি রপ্রন তার? 

প্রেম-কুতৃহলে তব প্র্রেম-জলে 

যেজ্জন দিয়েছে বাঁপ। 

কহ প্রেমাধার ! কি করিবে ভার, 
বিরহ-তপন-তাঁপ ? 

( "সস্ভাবশভক” হুইতে গৃহীত-_-১৮৬১ ) 
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বিশ্বে শিল্পচাতুনী 
-স্কবচজ্ঞ নন্ভুমদার 

হে নাথ! কি শিল্প-চাতুরী তব, 
কার সাধ্য তবে বর্ণে সে সব। 

যখন বিশ্বের যে দিকে চাই, 
কতই কৌশল দেখিতে পাই । 

প্রকৃতির মনোমোহন কার 

---ষে শিল্পচাতুর্ প্রকাশে হা, 
এ জগতে নাই তুলনা তার; 

তব সম শিল্পী কে আছে আর? 
এই যে সুনীল গগনতল, 

--শোভা পায় যায় জ্যোতিফদল, 

ফুল্প-ইন্দীবর-নিকর-ময়, 
নীলাঘুধি-সম প্রতীত হয়; 
এই যে বিধুর মোহন কার, 
নয়ন জুড়ায় হেরিলে যাদ, 

যাহার স্থচারু বিমল ভাস, 

করেছে উজ্জ্বল এ বিশ্ববাস ; 

এই যে বালার্ক আরক্তকায়, 
প্রফুল্প পঙ্ছজ নিরখি যায়, 

তিমির তরঙজ ঠেলিয়া করে, 

উঠিছে ক্রমশঃ মস্তক পরে, 
আলোকে পুরিল অখিন বিশ্ব, 
প্রকাশিছে তি বিচিত্র-দৃষ্ঠ ; 
এই যে শেখর প্রকাও্ড অতি, 
রোধ করিয়াছে ভাসম্কর-ভাতি, 
তৃষার-মস্তিত শিখর যার, 
কটিদ্বেশে শোভে জলদহার ; 
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বিবিধ প্রহ্থনে ভূষিত কায়। 

মুগ্ধ হয় মন হেরিলে যায়; 
এই যে নীরধি ভীষণতর, 
গগন নমিত যাহার পর, 
ফেনপুঞ্ে শোভে স্থনীল জল, 

শুভ্র অত্রে যথা গগনতল, 

কেলি করে তুঙগ তরঙগদলে, 

ঝকৃ্মক্ ভাঙু-কিরণে জলে; 

এই যে স্থরম্য শশ্তের ক্ষেত্র, 

নিরীক্ষণে যাহা জুড়ায় নেক্স, 
শ্তামল-বরণ বিটপিদল, 

আরক্ত স্রপক্ক ধান্য সকল, 

একজ্স দ্বিবিধ-বরণ-ভাস, 

মনোহর দৃষ্টা করে প্রকাশ; 

এই যে ললিত লতিকাঁচয়, 

প্রস্ প্রস্থনে স্থশোভাময়, 
আদরে ছুলিছে অনিলভরে 

দর্শকের অক্ষি বিষুদ্ধ করে। 

হে নাথ! তোমারি রচিত সব, 

ধন্য ধন্য | শিল্পচাতুরী তব, 

তুমিই মযুর-কলাপচয়, 

করেছ এমন নুচিত্রময়, 
তুমিই হুয়ম্য-কুস্থম-কার, 
তুমিই গড়েছ নৃমুখ চারু, 

নিরধি এসব হায়! যে জন, 
তব প্রেমপাশে বাধেনা মন 

বিফল জনম তার নিশ্চয়, 
পণ্ড বলি তারে, নর সে নয়! 
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অথ 

--ককচজ্জ মজুমদার 

অরে অর্থ! কিবা ভোর মোহ চমৎকার !. 

করেছিস মুগ্ধ তুই অখিল সংসার । 
কি বালক--কি যুবক কিবা! বুহ্ধগণঃ 

মোহিত মায়ায় তোর সকলেরি মন । 

এই যে কৃষক করে ভূমি করষণ, 
সহন করিছে খর তপন-কিরণ ; 

এই ষে বণিক জন্মভূমি পরিহুরি, 

পরিজন-ত্সেহের বন্ধন ছেদ করি, 

বাণিজ্য-তরণী'পরে করি আরোহণ, 

গভীর-সাগর-নীরে হতেছে মগন ; 

এই যে কিন্করগণ সভয় অস্তরে, 

'অন্ক্ষণ পালন প্রস্ুর আজ্ঞা করে; 

এই যে নৃশংসচিত্ত দন্্য ছুরাচার, 

করিছে' ন-শোণিতভাক্ত অসি আপনার ; 

এই যে ভীষণতর সমর-সাঁগর, 
বহিছে রক্তের শ্বোত যাহে খরতর; 

এ সকল অরে অর্থ! শুধু তোর তরে, 

আর কে এমন আছে একপ যে করে? 

উপেক্ষিয়! স্থখমস্স পরমার্থ-ধন, 
তোর তরে দেয় নরে আঁ বিসর্জন । 

সহজ্র দাসের প্রভু কিঙ্কর তোমার, 

আছে আর এমন প্রভুত্ব-পদ কার? 

জিভুবন-মোহিনীর হর তুহি মন, 
যোহন মুরতি আর কাহার এমন ? 



বষ্ঠ খণ্ড---তত্বব্যিয়ক রও 

বাজাইয়। যধুর যুরলী কুঞ্জে কালা, 
ভুলাইভ গোকুলের ঘত কুলবাল!। 

কুক্ছরব মধুকালে কুহু কুছ স্বরে, 

প্রণয়ী জনের মন বিমোহিত করে। 
কুরজজ বাশীর রবে মাতোয়ার] হয়, 

শঙ্খনাদে উল্লসিত শঙ্কর-হাদয় 3 

কিন্তু স্বমধুর রবে রে অর্থ! তোমার, 
একেবারে মুধ্ধ হয় অখিল সংসার । 

কি করিল! দাশরধি প্রিদ্বা-অন্থেষণ,-_- 

প্রিয় অন্বেষিলা কিব। ব্রজগোপীগণ ; 

করে লোকে অন্বেষণ তোমার যেমন ; 

করে নাই কেহ কার তত অন্বেষণ। 

গভীর সাঁগর-গর্ভে, ভূমির ভিতরে, 

ছুগগম গহন বনে, শিখরে গহবরে, 

ক্ষুধা তৃষা নিদ্রা আদি করি পরিহার, 

অন্বেষণ তব লোকে করে অনিবার । 

হয় হউক বিপদ যতই ভয়ঙ্কর, 
তাদের নিকটে তাহ্য অতি তুচ্ছতর । 

সাগরের তরঙ্গ হিংশ্বক ঘার্দোগণ, 

সূগর্ভের-নানাবিধ উৎপাত-ঘটন, 

গিরিশুজে শাছুল কেশরী বিষধর, 
শঙ্কিত করিতে নারে তাদের অস্তর ! 

হেলে সর্ব বিপদ সহিত করে রণ 
এমনি উৎসুক তারা তোমার কারণ ! 

বটে বটে বটে অভি প্রিয় পুত্র-প্রাণ ! 
কিন্ধক প্ররিষ্মতর তুমি, নহে নহে খ্ান্। 

নতুবা! কি হেতু সেই তনয়ের সহ, 
বিনিময় করে তব দেখি 'হরহ ! 



উনবিংশ "শতকের 'সীতিকধিতা! সংকলন, 

কেন কেন £লম্কগশ, উৎসাহিত মনে, 

জীবন '্বাছতি দেয়। সমর-দহনে ॥ 

পুঅ-প্রাণ হতে ততোরে প্রিয় ভাবে ন্ভাই, 
মেখিতেছি এমন “অন্ত ভাব তাই। 
হায়! যে পরম খন সংসারের সার, 
তার চেয়ে করে লোকে আদর তোমার !' 
ধর্ষার্জনে পলেক “অনেকে রত নম্র, 
করিছে তোমার তরে পরমাস্থু ক্ষয় ! 

যদিও বা ধর্ম ধর্ম বলে কোন জনে, 

সেই শুধু তাহে' অর্থ! তোমার কারণে ! 

তোমারে উপেক্ষা করি "আদরে ধরম, 

এ জগতে তেমন ধামিক আছে কম। 

এই যে পথিক, মাথা ভন্ম কলেবর, 
গলায় হাড়ের মাল! ব্যা্রচর্ষাত্বর, 

দীর্থ জটাভার শিরে উধ্বনেজ্ে চলে, 
“বম্ বম্ মহাদেব” ঘন ঘন বলে, 

সত্য সত্য তাহে অর্থ! জানিবে নিশ্চয়, 
তুমিই ইহার ইষ্ট, অন্ত কেহ নয়! 
শক্ষরের ভক্ত এরে ভ্রান্ত লোকে কয়, 
ফলে এ তোমার ভক্ত নাহিক সংশয় । 
বাহা ধান্িকতা হেন দেখায়ে অনেকে, 

বুিতেছে তব তরে নানাব্ধপ ভেকে ! 

হায় রে]! যে দয়া নর-হাদয়-ভূষণ, 
সেও উপেক্ষিত অর্থ] তোমার কারণ ! 
তোমার ছুর্দম লোভে নিদ্দয় অন্তরে, 

কত না প্রবলে হায় ! ব্যভিচার করে, 
বলে ছুর্বলের ভধ কুটীরে পশিযা, 

হাসিয়া ধুখের গ্রাস লইছে কাড়িকা। 
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কতজনে প্রলোভনে ভুলিয়া তোমার, ণ 

রপ্জিতেছে নর-রক্তে অসি আপনার ! 

তিলেক গৌরব তারা না রাখে দয়ার; 

রে অর্থ! সাবালি তোরে শত শত বার! 

বটে বটে স্বাধীনতা প্রিষ্ন অতিশয় ; 
সেও এবে তোর কাছে কিন্ত কিছু নয়। 

যেমন ছূর্দশা তার হয়েছে এখন, 
খন স্মরণ করি কেদে ওঠে মন। 

প্রাণদানে পূর্বে যারে রাখিত গৌরবে, 
হাটে ঘাটে এবে তারে বেচিতেছে সবে। 

এই ষে প্রবাসীগণ প্রবাসে রহিয়া, 
ত্বজন-বিরহে মরে হিয়া দহিয়া, 
শোশিত-শোধিণী নান! যাতন। সহিয়া 
শুকায় শরীর আজ্ঞা” বহিয়া বহিয়া, 

রে অর্থ! কাহার তরে? কার তরে আর, 

কেবল তোমারি তরে, অচে। চমৎকার ! 

ভাল--ভাল ভাল তোর মায়ার কৌশল, 
ভাল করেছিস তুই সংসার পাগল ! 

কিন্তু লোভ-পরিশন্ত আমাপ এ মন; 

তোমার ও মোহে মুঞ্ধ নহে কদাচন। 
যে পরম-অর্থ-প্রেমে মুগ্ধ মমাস্তর 

তাহায় তোমার আছে--অনেক অন্তর । 

কিঞ্িৎ এহিক হ্থখ কর তুমি দান, 

সে অর্থেতে নিত্য স্থখ করে সংবিধান ॥ 

মরণ পর্ধস্ত*রহে সন্বদ্ধ তোমার, 

ম্রিলেও নাহি খুচে সম্বন্ধ তাহার। 

হতে পারে তব লাভ-ঘতন বিফল, 

সে অর্থপ্রলাভ-যত্ধ সর্বদা সফল । 



উনবিংশ শতকের গ্ীতিকবিতা সংকলন 

এ জগতে করে যেই তোমায় অর্জন, 
পায়ে বটে সৌধে বাস করিতে সে জন ; 
কিন্তু যে সঞ্চয় সেই পরমার্থ করে 
দেব-প্রার্থনীয় ধাম লভে ম্বত্যুপরে । 

যে ভূক্গ স্বর্গায্ পুম্পে করিছে বিহার, 
মত্য ফুলে কি গুণে ভুলাবে মন তার? 
ষে মরাল কেলি করে মানসসাগরে, 

কূপজলে কেলির বাসন! সেকি করে? . 
ষে চাতক নাহি জানে বিনা জলধর, 

কে কবে দেখেছে তারে পুকুর ভিতর? 

পরম অর্থের প্রেমে মুগ্ধ যার মন, 

মজিবে দে তোর প্রেমে কিসের কারণ? 

প্রভেদ সে অর্থ সনে বিস্তর তোমার, 

উপমার স্থল নহে হুর্গ মর্ত্য তার । 

কিন্ত সেই পরমার্থ লাভ যেই করে, 

দেবতার প্রিয়ধাম লভে মৃত্যুপরে । 

( “সন্ভতাবশতক” হইতে গৃহীত ) 

জীবেন্ প্রাতি উপছেশ 

--কৃঝচজ্র মভুমদার 

ধাহার সমীর জীব! তালবৃস্ত গ্রায় 
সীল করে তব সম্তাপিত কায়। 

বাহার করুণ! নীররূপে অহুক্ষণ 

নির্বাণ করিছে তব তৃযা-হুতাশন ; 
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যাহার আদেশক্রমে কাদদ্িনীগণ 
দান করি পয়োধর! ধাত্রীর মতন, 

ধরণীর শন্যর্ূপ সুসন্কানগণে 

পালন করিছে গুধু তোমার কারণে; 

ধার রূপা বিরচিত মহীরুহদল 

সহ করি শীতাতপ যাতনা সকল, 

প্রসবিছে নানারপ ফল প্রতিক্ষণ, 
শুধু তব রসনার তৃপ্তির কারণ ! 
বিনোদ-বিপিনরূপে নাটাশালে ধাঁর, 
অভিনেতা কোকিল কুরঙ্গ অনিবার, 

গায়ক নর্তক সম গায় নৃত্য করে, 

তোমার শ্রবণ আঁখি তুষিবার তরে; 

বাহার আদেশ করি মন্তকে ধারণ, 

খাতু শ্রেণী সৈরিন্ধীর সম অনুক্ষণ, 
সাজাইছে প্ররুতির অঙ্গ স্থশোভন, 
কেবল করিতে তব লোঁচন-রঞ্জন ; 

ভূল না ভূল না তারে তল না কখন, 

প্রেম পুম্পে কর তারে লতত অর্চন। 

হে জীব! সামান্য ধন দেয় যেই জন, 
তার প্রতি এমন কৃতজ তব মন। 

কিন্তু যে করিল দান অমূল্য জীবন, 
কলৃতজ্। তাহার প্রতি নহ কি কারণ। 

কিঞ্চিৎ ছুঃখের নাম সুখের বর্ধন, 

করে যার! করিয়া করুণা বিতরণ; 

তাহাদের তঙ্জিভাবে গদগদ মন, 

রসনায় কর কত গ্রণানুকীর্তন। 

কিন্তু যার নিরপেক্ষ করুণার তরে 
জীবন রয়েছে তব জন্নী জঠরে। 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা! সংকলন 

পরম আনন্দে ধার করুণা কারণ 

করিয়াছ স্থকুমার শৈশব যাপন। 

ধাহার করুণা হেতু যৌবনে এখন 
করিছ বিবিধ হুখ-রস আস্বান। 

দেহপুর পরিহরি করিলে প্রয়াণ, 

দয়া করি করে যেই নিত্য ত্বখদান। 

কেন তার ভক্তিভাবে মগ্ন নয় মন, 

কেন তার গুণগানে বিমুখ এমন। 

ঈশ্বন্বই আমান্ন একমাত্র লক্ষ্য 
| --কৃষ্চজ্ মভুমদার 

যেই ফুলে নিরস্তর মম মন মধুকর 
মধুপানে উৎনুক হৃঘয় ; 

ফুল্প যেই সর্বক্ষণে সময়ের বিবর্তনে 
পরিল্লান কতৃ নাহি হয়। 

সেই ধন অন্বেষণে ভ্রমি আমি বনে বনে 
সজল নয়নে অচক্ষণ; 

সম্বন্ধ বন্ধন যার বন্ধ রহে অনিবার, 

নাহি ঘুচে হলেও নিধন। 
সেই হৃখময় পথে চড়িয়া মানসরথে 

নিয়ত হতেছি অগ্রসর ; 

হার প্রান্তে স্বনিশ্চিত সর্বক্ষণ বিরাজিত 
নিভা স্থখধায মনোহর । 

সেই প্রেমসিদ্ধু জলে আত্মমন কুতুহুলে 
সত্য সত্য করেছি মগন, 

সদ! নেই স্থির রয় বিচ্ছেদ তর ভয় 
ধার মাঝে নাহি ক্ষাচন। 
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সেই সর্ব বরণীয় ভ্রিজগত স্মরণীয় 
সম্রাটের আমি হে কিন্কর । 

বাহার চরণতলে নিখিল নৃপতিদলে 
নোয়ায় মুকুট নিরস্তর ৷ 

তাডোমকজ 

-শৌোবিদ্দচজ্জ বাস 
১ 

একি সেই চিরশ্রুত ভারত- ভভ 

তাজগৃহ, সাজিহাঁন ষবন গৌরব । 
দম্পতি প্রণয় পুষ্প, নয়ন ছুলভি, 
পৃথিবী ব্যাপিক্সা! যার প্রশংসা সৌরভ ॥ 

ছ 

সেকি এই ! মনোহর শুভ্র গঠন 
তুষার ফলকনিভ মর্খর রচিত। 

জড়িত উপলে গাজর বিবিধ বরণ, 
মোগল সুন্দরী যেন রতনে খচিত ॥ 

খ্ 

অহ! কি অমল শাস্ত মধুর দর্শন, 
কার্পাস কোমল কান্তি কঠোর মর্রে ॥ 

তৃলিতে আকিয়া ষেন তুলেছে গড়ন 

ধন্য রে কল্পনা, যে এ ধরিল উদরে ॥ 

23 

বতনে মাপিয়া কর্ণ, গড়ে ব্বর্ণকার 

তবু হয় অলঙ্কারে ভাগ অসমান । 

কি তুলে স্থপতি তোৌলি শরীর ইহার 
গড়িল নিভু হয়ে অঙ্গভাগমান্ ॥ 



ঘউনবিংশ শতকের গ্ীত্িকবিভা সংকলন 

৬ খ 

মরি কতকাল বনি মানস উদ্ভানে 
€ৌন্বর্ধ কুকুমসারে শিল্পাকারগণ । 

গরথিল ইহার দেহ $ দেহপ্রাণ-পণে 

বূপভবে সভুলাইতে ভবজনমন ৪ 
ভুত 

কক্কাল কপাল স্থান ভীষণ শ্মশানে 
এ গৃহ কুস্থম তক্ছ দেখায় কি ভাল ? 
ক্ষুটিত যদি এ কোন বিলাস উদ্ভানে 

শচিপতি কেলি গৃহ লাজে হতো! কাল ॥ 
প 

'আনতি উল্নত মঞ্চ সুন্দর বিস্তৃত 

চতুফোণ, গাঁথ। শ্বেত রক্তিম শিলান্ব। 
স্থাপিত তাহাতে ভাব্জ-ন্চাকরু-নিম্িত 

আঅবনীর গৃহশিরে শিরতাজ প্রায় ॥ 
৮ 

চাবি কোণে চারিস্তত্ড, হুদীর্খ হুসম 
"শরীর রঞ্জক বীর পুরুষের যত । 

ঘণ্ডাসিত কাল সঙ্গে করি পরাক্ষম 

তচ্ছ শুক্লে নভ নীল করিয়। লাঞিত ॥ 
টি 

সুনীল বসুনা নীল মেখল! হইস্া 
বহিছে রজতনিভ গৃহ কটিতটে । 

দউপরে গুস্বজ যেন দেখার ভাসিম়। 

নিন্ব-নিধি-বিষ্ব নীল নভ-তল-পটে ॥ 
টপ, 

সম্মুখে উদ্ভান ঘেন মন্গকত বন. 

তকরুত্ঞেণী ছুই পঃশে সখিশ্রেণী প্রায় 
শোভে মাকে জলবন্ত্রে শীত প্রবণ 

মোগল-মহিবী-যোগ্য তোগ্য সমুষ্ধায় ॥ 
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, 

দেখায়ে বিরাগ, মরি । বিস্ভৃতি বিভকে 
কোরাণ অক্ষর মালা পরি গলদেশে | 

মাঝে স্পন্দনহীন গৃহ বসিয়া নীরবে 
যেন কোন বিলাসিনী তপশ্থিনী বেশে 1 

১ 

নির্ষেঘ শরদে কিন্বা মধু সুধাঁকরে 
যেকালে এ ভঙ্গকাস্তি ঝলসে বিজনে । 

কিছার! মন্ছজ মন, দেব মন হবে 

নিরখিলে সেকালে এ ব্ধরপের কাননে &. 
১৩) 

একে শুক তন রাজ্যে শুর শশিকর । 

তায় খতুফুলে শুরু উদ্যানের হাস । 

নাচায়ে ফিরিঙ্সীবাল! দেহ শুরুতর 
চারিদিকে রচে শুধু শুরেরি আবাস ।। 

৯১৪ 

ইতিহাসে পড়ি যুবা কৌতৃহলানলে 
জলিয়া যে কালে ধায় দুরদেশ হতে । 

আসিয়া দেখিয়া ভাসে তপ্ডি সুখ জলে 

সার্থক গখনা করে পথ ব্যয় শতে ॥ 

৯৫ 

শিল্প দেখি কেহ প্রশংসয়ে শিলিগণে 

লুগ্ত যারা স্ুরগত কাজের কবলে । 

কেহুব। অর্থের ব্যয় গণি মনে মনে 

বিশ্মর বিস্তার করে নয়ন যুগলে ॥ 
১ ব 

আসি কত হস্কুরোপী বিজ্ঞান-কুশল 
আকি তোলে বন্ত্রবলে গৃহ বরতঙ্। 
নানাভাবে স্িভিভেদে আঁকে অবিকল 

আকাশে সহায় করি চিত্রকর ভাঙ্গ ॥ 
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১৬ 

তুলি ছবি অবশেষে লয় নিজ দেশে 
পল্মাস্থ প্রাসাদ-কণঠে আভরণ কলি । 

বসি বন্ধু পরিজনে দেখে অনিমেষে 

প্রশংসে ভারতভৃত শিল্পকারিকরি ॥ 

৬৮৮ 

গড়ি ক্ষুদ্র অন্র্ূপ অন্কারগণ 
বেচে বিদেশীর কাছে ত্বর্ণমুত্রা পণে। 

নিক্মে কতজন সেই ব্ধপাচছকরণ 
ক্াথে গৃহে শোভ! হেতু পরম ঘতনে ॥ 

১৪ 

'আসি কত রাজা দেশাস্তর হতে 
জ্বালিয়া বিবিধরঙে আলোকের মালা । 

নিরথে ব্ূপের ছটা ঘটার সহিতে 
দেখাইয়া লোকে লোল চঞ্চলার খেলা ॥ 

১ 

সংসার সম্ভপ্ত কত নগর নিবাসী 

আসে নিত্য জুড়াইতে এ শাস্তিভবনে । 

দেখিয়া! ইহার ছবি শোকতাপরাশি 
পাসরে অমনি যেন মায়া মন্ত্রগুণে ॥ 

চি, 

ইহার মধুরাকৃতি শাস্তিরসাশ্রয়ে 
সিঞ্কে অপূর্ব, চিত্তে সাস্বনা সলিল । 
আকাঙজ্ষার উদ্বেজনা ভোগহুখাশকে 

দেখি এর দশ! হয় অমনি শিখিল ॥ 

৮৫৬ 

কোন দিন এইস্থানে এর জনকেরে 
প্রণমিত লোকরাজ্য লুটিয়! সুতলে । 

কিবা! না সম্ভবে দেখ এমন জনেরে 

খে তাক সুখ আজি লোটে ধরাতল ॥ 
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২৩ 

কাহার প্রানে বলি কে করে বিহার 

কাহার কুক্গমবন কে করে চয়ন । 

কাহার প্রস্তুত অন্ন কাহার আহার 
নিষ্ম কালের হা! কি অন্ধ বিতরণ। 

৪ 

এই রে গৌরব, আশা, এ গৃহ উদ্ভানে 
এজন্য সংসারে চির অস্ত্রের বিপ্রব। 

সোদর শোণিত বর্ষে এ তৃষগ নির্বাণে 

এ ফল আশায় হয় নৃমুণ্ডে আহব ॥ 
স্ 

'গৃহকর ! যদি এত আকাজক্ষ) বিপ্রবে 
রহিয়াছ অতিক্রমি আজিও জীবিত । 
কোনদিন কোন লোক এমন আসিবে 

পাইবেন। খুঁজি তুমি কোথা ছিলে স্থিত | . 
২৬ 

হয়ত এমন হবে, এ দেহ-পঞ্জরে 

রচিবে আবার কেহ আকাঙ্ক্ষা বিমান 

প্রবৃত্তির এই খেলা সংসার-চত্বরে 
শ্মশানে উদ্ভান গড়ে, উদ্ভানে শ্মশান ॥ 

(“গীতিকবি তা*--"১৮৮২ ) 

তি 

--শিরিশচজ্জ ০ঘাষ 

বহুদিন পরে কি দেখি আবার, 

সে ছুট নয়ন সোহাগে মাখা ? 
সাধে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে, 

'অলকায় আঁথ বদন ঢাকা 
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সেই তো গোলাপ সলাজ কপোঁলে, 
সেই গো গোলাপ অধর-রাগে,-- 
মু হাসি সনে বিষাদ মিলিত, 

কেন হেন এ তো দেখিনি আগে । 

সেই তে তটিনী সাগরগামিনী 
শশী-হাসি-ছবি হদয়ে ধরে 

সেই তে! কজিক! ঈঘৎ ভুলিয়া, 

শিহরিছে ধীর সমীর-করে। 

বাহু-পাশে বাধি নয়নে নয়ন, 

যতনে দেখিছি বদনখানি ; 

আজ ধরি ধরি ধরিতে ততো নারি, 

আমার আমার--আমি তো জানি। 

এলে! এলো এলো, আবার ফুরা'লো, 

চলে গেল কেন, কি অভিমানে 

ছিল তো বেদনা মরমে লুকা"য়ে, 
কেন বারি-ধারা নয়নে আনে ! 

এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে, 

প্রাণে প্রাণ আজ কাদে না কাদে,” 

কেঁদে গেছে সে তো দেখেছে কেঁদেছি, 

কাদিতে কাদান্তে ঞ্কলা কি সাধে ! 

দিয়েছি আন্ছতি হৃদয় স্সার, 
ছু'জনে যে ত্রতে ছিলাম ব্রতী, 

নীরস জীবনে গেছে তো! সকলি, 
তবু কেন পুনঃ জাগিছে স্থতি। 

(“প্রতিধ্বনি* কাব্য-::১৯১১ ১ 



বিগত-যৌব্বন। 
--শিকিশচজ্যষ ঘোষ 

ঙ 

গেছে দিন আছে তার স্মরণ কেবল, 
আছিল ললিত কায়, কেশজাল মেঘ্প্রায় 

বিভাগী সীমস্ত-রেখা ধবল সরল, 
অধরে আরক্ত রাগ, জ্রমরার অসুরাগ, 

ফুটিত ঈধৎ হাসে মুকুতার দল, 
উতলিত যৌবন-তরঙ্গ ল্ ঢল্*_- 
আছে তার স্মরণ কেবল । 

কহ 

তখন আসিত আর না দেখি এখন, 
ধনী-মানী যুব কত, বেশ করি নানা মত, 

গুণগ্রাম্-বিকশিত সুঠাম বদন ; 
কেহ বাধ! কেশ-পাশে, কেহ বাহাসির ফাসে, 

কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ কটাক্ষ ঈক্ষণ, 

ইঙ্গিতে প্রস্তত দিতে জীবন-যৌবন,_- 
কারে আর না দেখি এখন । 

সহিয়ে নিদাদ্দ রুবি, মেঘ-বৰিষণ, 
কুদ্াটিকা-ঢাকা দিশা, হেমস্তের তীব্র নিশা» 

_. স্টিক, করকা ঘোর তরঙ্গ নর্ভন, 
উপেক্ষিত তৃণজ্ঞানে, আসিত আমার খ্যানে, 

প্রাচীর পর্কত সম করিত লঙ্ন, 
দেখে যেত ব্যগ্র তত হত অবতন/-- 
সহি রবি, মেখ-বন্ষিঘণ । 
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] 

কেন এলো কেন গেলো! স্থখের স্বপন, 
এবে যদি দেখি কারে, ফিরে নাহি চাহে বারে, 

ভাকিলে চিনিতে নারে ফিরায় বদন । 

বেণীতে নাহিক ফাস, অধরে কুহুকী হাস, 
বেঁধে না নয়ন, গেছে চপল যৌবন, 
করি নাই আবাহন, করিনি বর্জন, 
এলো! গেলো সুখের শ্বপন। 

€৫ 

কাচ বাধি অঞ্চলে কাঞ্চনে অবহেলা, 

কেন দিব দেহ দান, প্রাণ দিয়ে নেব প্রাণ 

প্রণয় বন্ধন প'রে হবে কিনা খেলা; 

চাহিতাম উপাসনা, কাদাইব--কাদিব না, 

না বুঝে বেদনা সহি বেদনা একেলা, 

দান-প্রতিদানে ধরা আনন্দের মেলা,-- 

কাঞ্চনে করেছি অবহেলা! ! 

( “প্রতিধ্বনি” কাঁব্য--১৯১১) 

বাঁশন্ী 
গিরিশ ঘোষ 

সন্ধ্যার বরণ-ঘটা ধূসর অঞ্চলে 
ক্রমে ক্রমে ঢালিলে তিমির, 

সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনাদে চলে 

মন্দ মন্দ আল্দোলি শরীর ? 
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অধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ, 
হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি, 

এ হ'তে মধুর শ্বর, গুনিতাম বাশী ॥ 

স্বভাব নীরবে যবে গভীরা যামিনী, 
শিশু হেরে সোনার স্বপন, 

চন্দ্রমা চকোরে কথা গুনে বিরহিণী, 

ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন--- 

'উঠিলে তোমার তান, . প্রাণে মম হানে বা, 
এ হ'তে মধুর ত্বরে করিলে চুম্বন, 

ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন ॥ 

ফুল-ভূষা হাসে উধা ছুকৃল-বসনা, 
সরোবরে সম্ভাষে নলিনী, 

বিদায় চুম্বন নাহি পুরিল বাসনা, 
পতি-মুখ নেহারে কামিনী । 

তব তান উঠে ষত, আকুল অন্তর তত, 
উথলিত প্রাণে শত স্থধার লহরী, 

বে ধীরে সে আমারে জাগাত বাঁশরী ॥ 

গ্রখর নিদাঘ-তাপে তাপিতা মেদ্িনী, 
ক্ষিপ্ত বাষু ধূলা মাথে গায়, 

কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী, 

জাগি যামি যুবতী ঘুমায়; 
'আচদ্বিতে তব তান, প্রাণে করে সুধানান, 

মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন, 

বহুদিন পরে মোরে কে করে স্মরণ ? 

প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়, 

প্রিয় সুখ মনে কত উঠে, 
অনিমেষ নেত্রে হেরে চত্দরমা উদয়, 

একে একে দেখে তার! ফুটে 
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বিশ্ব বিধুর গান, স্তনে আন্দোলিত প্রাণ 
ৃহু পূর্বস্থতি জাগে ঈীতল মাধুরী, 
আশে জাখিনীরে ভাষে প্রিরজনে প্মরি ॥ 

€«প্রতিধ্যনি” কাব্য--"১৯১১ ), 

স্রুচোইতে চাই 
--শিরিশচজ্জ ঘোষ 

জুড়াইতে চাই--কোথায় জুড়াই ? 
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই ! 

ফিরে ফিরে আসি, কত কা হাসি, 

কোথা যাই সদ! ভাবি গে! তাই ! 

কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন? 

জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন ! 
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর, 

'ধীর-অধীর-যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধাই ! 

জানিনা কেবা, এসেছি কোথায় 
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যাঁয়। 

যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে, 
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল, 

কত আসে যায়, হাসে কীদে গায়, এই 
আছে আর তখনি নাই! 

কি কাজে এসেছি--কি কাজে গেল, 

কে জানে কেমন, কি খেল| হল /-- 

প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি, 

যাই-_বাই কোথ!?--কৃল কি নাই? 
কর হে চেতন্৮-কফে আছ চেতন, 

কত দিনে দার ভাঙ্গিবে পন? 
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যে আছ চেস্চন, ঘুমা*ওন! আর, 
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধার, 
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ, 

€তামা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে 

তাই শরণ চাই ॥ 

অগ্রত্যেয় 

_গিরিশচজ ঘোষ 

প্রত্যয় বিলায়ে আমি কিনেছি তোমায় 

সুধা ফেলে সুধা ব'লে পিই মদ্দিরায় ! 
খপ্লাশ-বাফু বিসর্জনে, হদে রাখি সযতনে, 

ক্রমে এ হৃদয় মগ্ন তামসী নিশায়, - 
ক্ষীণচন্তর প্রত্যয়ের লুকা*ল কোথায়? 

যে আদরে তোরে---তার সচতুর নাম, 

জালায় জলিয়ে মরে, তবু তোরে যত্ব করে, 

নির্বোধ বলিয়ে খ্যাতি তুমি ধারে বাম, 
নর-হদদি বিনা তব আছে কি হে ধাম? 

লীলায় বিহর তুমি কামিনী-কাঞ্চনে, 
হেলায় করহে পর অতি প্রিয়জনে । 

তুমি নারী-হৃদি-বাসী, তাই ভোরে ভালবাসি, 
ফণিনী জানিয়ে নহি কাতর দংশনে, 

চতুরা-বদন হেরি তৃষিত নয়নে ! 

ডক পায় তোমায় হান কান যথায়, 

ঝন্ ঝন্ শবে পর করে বাপ-যায় ; 

সতী নিজ পতি ভয়ে, পুত হ'য়ে প্রাণ হয়ে, 
ভালবাসা প্রেম-জাশা বাসা ছেড়ে ধায়, 
ব্যাকুল যানৰ তব চরণে লেট । 
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'অপ্রত্যয়, গ্রতায় কি করি তোরে আর, 

পুড়ায়ে করেছ মম জীবন অঙ্গার ) 

প্রত্যয় করিয়ে রব, প্রত্যয় করিয়ে স'ব, 

প্রত্যয় করিয়ে যাবে মনের আধার, 

জুখে-তুখে হে প্রত্যয়, হব হে তোমার। 

বালক-নয়নে পুন হেরিব ধরণী, 

কাচ ফেলে পাব পুন নীলকাস্ত মণি 
প্রফুল্প নয়নে চাব, প্রেম-পণে প্রেম পাব, 

হৃদয়-নিকুণ্রে পুন হবে পিক-্ধবনি 

কুটিল কটাক্ষে নাহি বিদ্ধিবে রমণী । 

( প্প্রতিধ্বনি* কাব্য--১৯১১ ). 

ত্বাসন। 

_ গিরিশচন্দ্র ঘোষ 
আজন্ম বাসনা, কত স'য়েছ যন্ত্রণা, 

তবু কেন ওঠো বার বার ! 
সুননা, করিছে মানা, আশার মন্ত্রণা, 

মুখে.স্তধু কপট আশার । 
অবিরত কত মত, শৈশবে কহিল কত, 

মুদ্ধপ্রায় শুনেছে, আশ্বাস ভাষ তার, 

জলিল কলিকা-হৃদি নিবিল না আর। 

যত জল” তত তুমি ব্যাকুল বাসনা, 

বাড়ে তব ততই পিয়াস! 
জলে ত' বলনা, আশা এস না এস না» 

জ'লে জলে তবু ভার দাস। 

যৌবনে আশার গান, বাদ্িল তষ্কিত প্রাণ, 
হুথন্বপ্ন হখ তান, হের বিলাস, 

বিধিল কণ্টক, আশা ন! ছাড়িল বাস। 
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বছে দিন, বহে বারি, বহে সমীরণ, 
বয়ে যায় জীবন চঞ্চল ! 

কে চায় দেখিতে হাস কালের গমন, 

মুগতৃষ। আশাই প্রবল । 

মধুর মায়ায় ফাদে, ভূষিত বাঁসনা ৰাধে, 
দিশাহার! নিশামাঝে বাসনা বিকল, 
অবোধ বাসনা নারে বুঝিবারে ছল। 

আশৈশব ছায়াবাজী দেখিয়াছ কত-_- 

রাজ্য, বীর্য, সুন্দরী লঙগনা, 

হাস, কাদ, অবিরত বাতুলের মত, 

ত্বর্ণন্থপ্র সাজায় কল্পনা 

শিথিল ইন্ছ্িয় ক্রমে, বোবনা বাসনা ভ্রমে, 
আশার বান্ধব তুমি আশার ছলনা, 
অশাস্ত অন্ত ভব-অর্ণব তুলন ! 

(প“্প্রতিধ্বনি* কাব্য--১৯১১ ). 

শুন্য প্রাণ 

-_শিরিশচজ্দর ঘোষ 

মা বলে কাদিয়ে শিশু কাছে যেতে চায়, 

সৰে মিলে করে নিবারণ, 

কাদিছে, কেন মা নাহি কোলে নেয় তায় 
ভাসে জাখি না বুঝে কারণ ॥ 

যনে করে কত জন, কোলে নিতে আকিঞ্চন, 

মাতৃহার! শুন্ত ধরা কে তারে তলায়, 

শৃক্তপ্রাণ_ শুন্তপানে চায় ! 

সুখের কশোর কাল সখের সংসার, 
ন1 চাহিতে মিলে প্রয়োজন, 
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পাঠ করি পিতৃস্থানে সহ পুরস্কার, 

সবাকার আদর-ভাজন । 

'অকম্মাৎ বন্ত্রাধাত, ৰহিছে শ্মশান বাত, 
চিতায় পিতার মুখে জনল প্রদান, 

শৃন্ধপ্রাণ-_নেহারে শ্মশান ! 

আমোদিনী প্রমোদিনী জীবন-সঙ্জিনী 
ক্ষুদ্র গৃহ নাট্যশালা প্রায়, 

সোহাগ হৃদয়-রাগে রজনী রঙ্গিন 
সোনার ত্বপন বয়ে যায়? 

কালের কুটিল রঙ্গ, চমকিয়া ন্বপ্ত ভজ, 
শৃন্ত গৃহ--নহে ত উজ্জ্বল নাট্যাগার, 

শ্প্রাণ-_শৃল্ত এ সংসার ! 

কুলের তিলক কৃতী স্বন্দর কুমার, 
উচ্চস্থানে প্রাপ্ত উচ্চাসন, 

শ্রন্ধাবান, জাজ্ঞাকারী নিয়ত পিতার, 
শত-ল্লোতে বহে উপার্জন ; 

শমন হরিল তায়, হি বিদ্ধ শেল-ঘায়, 

চিত্রপ্রায়, ব্যথ! নাহি বুঝে বেদনায়, 
শৃন্তপ্রাণ__শুক্ধেতে মিশায় ! 

একক বাক্ষবহীন প্রবাসে নিবাস 
কেহ আর নাহি আপনার, 

বার্ধক্যে অশক্ত দেহ--কপার প্রয়াস, 

হদে সদ আতঙ্ক সঞ্চার ; 

কাটে দিন নাহি রহে, স্বৃতিমাত্র কথ! কহে, 
গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আধার, 

শৃক্তপ্রাণ--কিছু নাহি আর ! 

(“প্রতিধ্বনি* কাবা--*১৯১১ ) 



“৪৩ 

পিল্ুতহীন যুবক 
--নবীনচজ্ছ জেল 

১ 

আহা! “ কি বা স্থগভীর নিবিড় রজনী, 
নীরব প্রকৃতি দেবী অবিচল প্রাস্স 
আবনপ্রবাহ এবে, নির্জীব ধরণী; 
অবিবাদে অন্ধকার বিরাজে ধরায় 

না পাক শুনিতে করণ, না দেখে নয়ন, 

ঘোর নিক্রা-অভিভস্ভৃভ বক্ষধা এখন । 

নি , 

যামিনীর সুমধুর নৃপগুর-নিক্কণ 
বিলিরবে ভাসিতেছে দিগৃদিগন্তরে, 
পাখার প্রহার শব্দ করিছে কখন 

ভগ্ননিদ্র পক্ষিগণ বৃক্ষের উপর ; 

কলকল রবে গা সাগর-সদন 
যাইতেছে অন্ধকারে ঢাকিয়া বদন। 

৩) 

পৃরাইতে পাপ আশা যত দুরাচার 
কম্পিত হৃদয়ে ভয়ে ভ্রমিছে এথন । 

সাক্ষীর স্বরূপ নৈশ নিবিড় গগন, 

চেয়ে আছে প্রকাশিয়া সহ্ম্র নয়ন । 

€ 

জীবন পবন, এবে উভয়ে অচল, 



৬৩৪ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত1 সংকলন 

একটী পলপব নাহি করে টল মল, 
একটী ফুলের নাহি সুরভি নিশ্বাস । 

নিজ্ঞার কোমল ক্রোড়ে করিয়া শকসন 

দিবসের শ্রম নর জুড়াক় এখন । 

রঃ 

নাহি সে বিমল সুখ কপালে আমাক, 
অভাগার নাহি শান্তি যাবৎ জীবন, 
রাবণের চিভাপ্রায় হৃদর যাহার, 
নিশীথে তেমনি জলে দিবসে যেমন । 

কত্ত কত্সি অবিরত সাধিহু নিন্রায়, 
বাচাইতে শাস্তিকরূপ শীতল ছায়ায় । 

তু 

যেইদ্দিন পিতৃুশোক-ছুরিক1 বিষম, 
স্ষুটিয়াছে এ হৃদয়ে জেনেছি তখন, 

শুকাইবে আশালত1 শুকাবে মর্ম ॥ 

তড়িত-আহত-তক্ষ শুকায়-যেমন । 

সেইদ্দিন হ'তে নিভ্রা করে না বর্ষণ 

শাস্তির শয্যায় হখ-কুক্ুমরতন । 

৭ 

কণ্টক শব্যায় হদ্দি পাখি কলেবর, 
চিন্তানলে জ্ঘছলি, ভাসি নয়নের নীরে 
ঝরিষাছে একবিন্দু ঝরিবে অপর, 

এই অবসরে নিজ্রা নযন-মন্দিরে 
প্রবেশেন হদ্দি তবে আইসে সঙ্গিনী 
ষাতনিছ্ে অভাগাক় হপ্র-কুহকিনী । 



যষ্ঠ খণ্ড--তত্ববিষষক ৬৭: 

৮ 

মাক্সাবলে পাপীক্সসী ফিরাঘ়ে কখন 

মানস-তরণী মম, জীবনের শ্রোতে, 
লয়ে বাস্, ষখ!, আহা! শৈশবে বখন 
কেলিস্ছু মনের সুখে, সাগর-কপোতে 

খেলে ষেই মতে শাস্ত স্থনীল সাগরে, 
প্রসারিয়। পক্ষপুট জলধি উপরে । 

সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ শৈশবে আমার 
থেলাইত যেই মতে উমিমাল! সনে, 
নবজীবনের জলে, চুম্বি অনিবার 
আশার মুকুল শত সোনার কিরণে ॥ 
দেখাইয়া গত সখ চিত্ব-মনোহর» 
হাসায় এ চিস্তাক্রাম্ত বিষণ্ন অস্তর। 

৬৩ 

অমনি চকিতমাত্র ছাক়াবাজি প্রায়, 

পলকে লুকায় সব চপলার গতি, 
চিত্র করে পাপীয়সী প্রণয়-রেখায়, 
জনকের চিস্তাদগ্ধ পবিত্র মুরতি | 

দিবানিশি অশ্রজলে ভাসিতেছে বুক, 

খণ দায় ঘাতনায় অবনত মুখ । 

৯৯ 

জনকের দীনভাব করিদা! দর্শন 

উচ্ছৃসিত হয় মম শোঁক-পারাবার, 

বিদরে হৃদয় দুঃখে, সম্ভতরে নয়ন, 

শোক-অশ্রজলে ; আহা ! সহে নাকে! আর ; 



পক উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা। সংকলন 

হুদীখ নিশ্বাস সহ ভাঙে এ স্বপন 
ঝরে নয়নের জল মানে না বারণ । 

খু 

শুধু একা আমি নহি, কবিতা কাননে 

পশিয়াছে যেইজন, বসিয়া বিরলে 
কাদিয়াছে কত নর, জানে সেই জনে, 
আমার মতন জলি, চিস্তার অনলে 

পশেছে--নিজ্ঞার নাহি পাইয়া দর্শন 
অনস্ত নিক্্রায়। আমি পশিব যেমন । 

৬২০) 

কিন্তু আহা! কি হইবে নিশীথ সময় 

ভাসি নয়নের নীরে, ভাঙগীরত্ী ভীরে 

ছশ্রতে দ্রবিত যদি কালের হ্বদক্ম, 

যেতেন না পিতা মম শমন মন্দিরে 

অশ্রপাতে করি যদি ধরা বিদারণ, 

জনকের তবু নাহি পাব দরশন । 

৯৪ 

কি জাগ্রতে, কি ্পনে, কি নিশি দিবসে, 

কাদি হিমাচল শুজে, জলধির তলে 
কিংবা ধথ! মেঘমাঝে বজ্ঞাগ্রি ঝলসে, 

বাড়াই অলদরাশি নয়নের জলে; 
কিংবা মনোছঃখে, জলপ্রপাত ভীবণ, 

পরাভবি অশ্রবেগে, কবিয়া রোদন-__ 

৯৬ 

তথাপি সে শান্ত মুত্ডি দেখিব না আর, 
শুনিব না আর সেই মধুর বন, 



বষ্ঠ খণ্ড--তত্বব্ষরক ৬৭৯ 

নাম ধরি অভাগারে ভাকিতে আবার, 

শুনিব না আর আমি যাবৎ জীবন ; 
মধুমাথ। “বাবা” কথ! শুনিব না আর, 
শ্রদ্ধায় আলম মম হইল আধার! 

১ 

নিরস্তর এই আশা জাগিত অন্তরে 
ফিরিয়। ব্বদেশে স্থথে মন-কুতৃহলে, 

জুড়াব বিরহ জ্বাল পিকে প্রেমভবে, 

পিতার পবিত্র প্রীতি অন্বত্ত ভূতলে ৷ 
অচির বিরহাঁনল নিবিবে কি আর 

ঘটিল কপালে চির বিরহ আমার । 

১৭ | 

প্রেম বিগলিত অশ্রু দেখেছিচ্চ যাহা 

আসিবার কালে আমি, এখনও ভাসে 

যেন নস্বনের কাছে ; শুনিস্বাছি আহা! 

সেই সুমধুর কথা প্রেমপুর্ণ ভাষে, 
এখনে! বাজি যেন শ্রবণে আমার, 

এই জন্মে ভুলিব নাঃ শুনিব না আর। 

৯৮৮ 

বৎ্সরেক ভারতীর সেবিয্া চরণ, 

লভিয়াছি যেই ফল, আশ! ছিল মনে, 

পাসরিতে শ্রম গৃহে ফিত্রিব যখন, 
উপহার প্রদ্দানিব পিতার চরণে । 

কিন্ত বনবাস শেষে জানি নাই আর, 
পিতৃশ্রাক্ম ছিল পাপ্-কপালে আমার 



উনবিংশ শতকের পীতকবিতা সংকলন 

১৬৪ 

যে তরু আশ্রয় করি ছিজছু এতকাল 

কালের কুঠারে ঘদ্দি হইল পতন, 
কি কাজ সহিয়া এত সংসার জঞ্জাল ? 

শুকাইব এইখানে ত্যজিব জীবন। 

ছাড়,ক দীনতা এবে অনল-নিশ্বাস 
কি ভয় মরিতে ? আমি জীবনে নিরাশ 

সই 

উত্তরীম যেইদিন করি ছেদন 
জাহ্ছবি ! তোমার ভীরে ব্ষাদিত মন, 

ভেবেছিচ্চ একবারে কাটিব তখন, 

উত্তবীক্ম সহ এই সংসার-বন্ধন ; 

ংসারের মায় কিন্ত না জানি কেমন, 

ছুঃধিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন । 

৯ 

চিত্রিত ববির করে, পঞ্চ সহোদর 

দেখিক্চু ভাসিছে যেন জাহুবী-জীবনে, 

€শশঘ সরল ভাবে প্রসাব্িয়া কর, 

চেয়ে আছে অভাগারা কাত নয়নে; 

দেখিস হৃদস্স ঘেন হল বিদারণ, 

সভূতলে মৃছ্িত হয়ে পড়িস্ছু তখন । 

নখ 

কিন্ত কি স্থখের তরে, ডিত্ত ভ্রবকরী 

গৃহরূপ রজভূমে ফিরিব আবার ? 
দশমীতে ব্যোমকেশ, জিদশ-ঈশ্বরী 

সহ গেলে দ্বর্গপুরে করিয়া আখার 
ভকত-্হদয়াকাশ, শুন্ক গৃহে পড়ি 
গুটি কত্ত ভগ্ল ঘট যায় গড়াগড়ি। 



বষ্ঠ খণ্ড- তত্ববিষন্নক 

হু 

তেমতি জনক মম, চিন্তার অনল 

নিবাইতে পশিলেন অনস্ত জীবনে, 
সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে হৃদয়মগ্ডল 
আধারিয়া শোকরপ ঘন আচ্ছাদনে । 

ভগ্ল-ঘট-প্রায় চিক্ত-ভগ়-পরিবার, 

বুকে হম্ত ভয়ে অন্ত, করে হাহাকার । 

২৪ 

এইখানে মা ছুঃখিনী পড়ে ধরাতলে 

বাতাহত স্বর্ণের প্রতিমৃতি প্রায়, 

স্থির নেত্রে, স্থির গাত্রে বদনমগ্ডলে 

নাহি জীবনের চিহ্, অচেতন কান, 

ছুপ্ধপোস্ত শিশু ভ্রাতা যুখে হাত দিয়া 
কাদিছে অভাগ। আহা! মামা মা বলিয়া । 

২৫ 

স্কুমার ভ্রাতুগণ বিনোদ, বিমল, 
বালেন্দুবদনকাস্তি, কোমল পরাণে 

নাহি কোন চিন্তা আহা! অবোধ চঞ্চল, 

কি ঘটেছে অভাগারা কিছুই না! জানে; 
তথাপি দেহের কিব। মহিমা অপার, 
মার মুখ চেয়ে তারা কাদে অনিবার । 

নত 

ভাসিতে ভাসিতে এই ছুঃখের সাগরে, 
যেইসব তৃণ লতা করি আশ্রয়, 

ছিড়িয়াছে সব আহা! বাচিব কি ক'রে, 
আসিতেছে জলোচ্ছান ভূবিব নিশ্চয় । 



কতা উনবিংশ শতকের গীত্িকতিততা সংকলন: 

আশার অস্কুর হত কৰি রোপণ, 
ফলবতী ন! হইতে হইল নিধন । 

এ 

জীবনের তরি, বিদ্কা অনন্ত সাগরে 

ভাসায়ে যাইব, বন্ড সাধ ছিল মনে, 

যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে 

অঙর কবীশবৃন্দ কন্ক-আসনে । 

কল্পনার জে গাথি কবিতার হার, 

সাজাইব মাতৃভাষা দিব উপহার । 

২৮" 

প্রকাশিলে জ্ঞানচন্দ্র ফুছিলে নয়ন, 

প্রবেশিব ধর্খারশ্য, পক্ষিল হাদয় 

চৈতন্তের ভক্কিন্োতে করি প্রক্ষালন- 

জুড়াইব অন্তাপ ; বুঝিব নিশ্চয় 
বিষয় বাসনা সহ, ত্যঞ্সিব জীবন, 

ধর্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন । 

চক 

তরণী ষাইতেছিল, সহসা পবনে 

বিশ্তারি ধবল পাখা গগনমগুলে, 

আশারূপ দীপাবলী উজ্দ্বলি সঘনে, 

দুরূহ, দুর্গম পথ; না জানি কি ছলে 

দন্সিজ্রতা তুলি শিরঃ €মনাকের প্রায়, 
ভূবাইন্তে চাহে তত্সি কি করি উপায়? 

অকস্থাৎ এ প্রশ্থের কে দিবে উত্তর ? 
কে বুঝিতে ভবিহ্যৎ ? অদষ্ট হুজ্ে্। 
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সময়ের ঘবনিকা করিম অন্যর 

কে দেখাবে কি রয়েছে? দেখেছে কি কেহ? 
স্থানজঙ্ী সৌভাগ্যের নক্ষত্র যাহার, 

কার সাধ্য ষ্থাস্থানে নিয়োগে আবান ? 

৩১১ 

ছঃখের আবঙশ্রেণী আসিতেছে বেগে 
ডুবাইতে জীণ তরী ভীষণ প্রহারে, 
ঢেকেছে হৃদয়, কাল চিস্তান্দপ €মছে, 

নিশ্চয় উঠিবে ঝড় কে রাখিতে পারে ? 
ডুবাবে নিশ্চয় ঘি তবে-_কেন আর ? 
ডুবিব আহুবি! আজি সলিলে তোমার । 

৩২ 

কোথায় জননী মাগে! রলে এসময়ে, 
তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরেবে না আর, 

চিত্িবে না দুর দেশে তোমার হৃদয়ে, 
মা মা বলে মা তোমারে ভাকিবে না আর ; 

জননি ! জন্মের মত হইনু বিদায়, 
হৃদয় কার্দিলে আর কি হইবে হায়! 

১২৩০ 

নিবিড় তমস মাঝে নিরখি তোমায় 
কাদিতেছ অফ্ষি মাতঃ! লইয়া হৃদয়ে 
কোমল কনিষ্ঠ শিশু, ভাবিতেছ হায়! 
কতদিনে বাছা তব ফিবিবে আলয়ে ; 

এত যত্বে নাব্রিলাম করিতে উপাক়্, 

কি স্থখে ফিরিব ঘরে? আবার বিদায়-। 



উনবিংশ শতকের গীতিকদিতা সংকলন 

২০৪ 

প্রাপেক্ প্রতিমা! মম ভাতা ভর্মীগণ, 

অভাগা তোদের কাছে লইল বিদায় ; 
মর্িিভাম ধদি হেরি তোদের বদন, 

চুম্ষি, হালি “দাদা” বলে ভাকিতে আমায়, 
কালের কবল হতো কুন্ছমেক হার, 
শমনভবন হতো সুখের আধার । 

৬৩৫ 

দীননাথ ! ভুমি মাত্র অনাথ-আশ্রয় 

তব প্র্রেমক্রোড়ে নাথ করিন্ অর্পণ, 

পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন দীন নিরাশ্রয়, 
প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভঙ্মীগণ । 

বল নাথ! ইহাদের কি হবে উপায়, 
অভাগার পরকালে কি হুইবে হায়। 

৯৯১০ 

এই তো জীবনরবি অস্তমিত প্রায়, 
অপ্রভাত বিভাবরী আনিছে এখন, 

সংসারের শোভা যত তাহার ছাস্ায় 

লুকাইবে, ঠিক যেন মায়ায় জন । 
কিন্ত হায়! কিছু মাত্র না জানি এখন 

কিন্ধপ লে বিভাবরী অনস্ত জীবন । 

১১০৪] 

সেখানেও সহি যদি চিন্তার দংশন, 

যদ্দি এ ছুঃখের নাহি হক উপশম, 

ফি ফল তোমার আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন, 

পাপে কলুবিত হস্মে ত্যজিয়ে জীবন ? 
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কিন্তু ভবিষ্যৎ হয় ভাবি মনে মনে, 
সংসারের এত জ্ঞালা সহিব কেমনে ? 

৩৮ 

কে আমার কানে কানে বজিল এখন 

যুবক ! নিরাশ বল এত কি কারণ? 

জান নাকি সখ ছুঃখ নিরাশ ব্বপন ? 
সুখ চিরস্থায়ী কবে? ছুঃংখ বা কখন? 

এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী, 
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরশী। 

৩৯১ 

হাসিছে ধরণী? আহা! আমি কেন তবে, 

মজিয়া মনের ছুঃখে, বসি নদীতীরে 

ভাবিতেছি এই ছুঃখ চিরদিন রবে, 

কাদিতেছি অনিবার ভাসি, নেজ্রনীরে ? 

আমার অপেক্ষা ছুঃঘখী কভ শত জন, 

পর্ণকুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন । 

৪৯ 

কেবল আমি ত নহি সকল সংসারে, 

স্থ ছুঃখ ক্রমাগত চক্রের মতন, 

ঘুরিতেছে অনিবারে, কে বাখিতে পারে ? 

কমলা অচল হয়ে রয়েছে কখন ? 

কি স্থথ বিষয়ে ? কত নুপতি বিরলে 

এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে । 

5১ 

বিবেক ! নিশ্চয় আমি জেনেছি তোমায়, 

কহিয়াছ মম উপহতেশ কানে কানে। 



খ 

ঘা হি, রর উনবিংশ শতকের লীতিকবিত! সংকলন 

তোমার গভীর বাক্য করিয্মা সহাস্ক, 
ফিরিব সংসারে পুনঃ পশিব লংগ্রামে । 

কাপুরুবপ্রাক্ম কেন ত্যছিয়া জীবন, 

দয়াধর্ম একেবারে দিব বিসর্জন ।* 

৪২ 

ক্কিছার বিষয়চিস্তা কি ছার সংসার, 

কি ছার সম্ভোগলিঞ্া, অর্থই কি ছার, 
মরিব কি তারি তরে করি হাহাকার, 

নিশ্চয় লক্ঘিব এই ছুঃখ-পার্াবার । 
কি ভাবনা গেছে স্থখ ফিত্িবে আবার, 

কিবা চিস্তা ? আছে ছুঃখ রহিবে না আর । 
৪8৬৩. 

নাহি কি ধৈর্ষের অন্তর হৃদয়-ভাগারে, 

যুঝিব একাকী আমি ত্যজিব না রণ, 
দেখিব নিষ্ঠুক্ বাক্য কি করিতে পাবে? 

পাষাণে হৃদয় এই করিচ্চ বন্ধন। 

এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ, 
“মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন 1” 

মহালিক্রমণ 
, -মবীনচজ্জ 0সন 

অভীত নিশার্ধ ; মহা উত্সবের শেষে 

পিতার চরণে বুহ্ধ হইয়া বিদাস 
চলিলা আপন পুরে দেখিতে দেখিতে 

সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির. 
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ঈাড়ায়ে অলিন্দে েখিলেন, দেবগণ 
নীলাকাশে শতকাক্ম পৃজিছে তাহাঁয় 

হীতি পুষ্পে, মেলি শত তারকানয়ন ! 
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তার নিক্ষমণ 

পুত্র! নক্ষত্র সহ মিশি হুধাকর 
কনিয়াছে মহাযোগ পুশ্য গ্রীতিমন়্ 

গাইছে অনম্ত বিশ্ব গ্রীতির সঙ্গীত, 
কহিতেছে এককঠে ”“এই তো! সময়!” 

কথষুগ্ত “ছন্দক* ভৃত্যে করি জাগরিত, 

কহিল,--“ছন্দক ! যাও আন ত্বরা কলি 

সজ্জিত করিয়া অশ্থ "কপ্টক* আমার ! 

আগত সময় মম, সিহ্ধ মনোরথ।” 

স্বপ্পে যেন বজ্ছাঘাত হইল মন্তকে, 

বিল্ময়ে ছন্দক কহে, “কহ যুবরাজ ! 
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে ?” 

শ্ছন্দক 1” সিদ্ধার্থ ধীরে কহিল! গম্ভীবে 

“আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসাক় 

কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার 
জরা মরণের দুঃখ, করিতে সাধন 

জগতের শিব শান্তি করিতে পুরণ 
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন ।” 

এইবার শ্বপ্র নহে, পড়িল জাগ্রতে 

ছন্দকের শিরে বজ্র» কহিল কাতরে 

"হেন নিদারুণ কথা আনিও না সুখে 

যুবরাজ! এই €দহ ম্বপাল কোমল, 
একি যোগ্য তপন্তার ?£ শিরীষ কুক্ছম 

সহিবে কি দাবানল? কর পব্সিত্যাগ 

এই ছুরাকাজক্ষা ; হায় আশ্রিত আমর! 
কর রক্ষা আমাদের, দয়াবান্ তুমি ঠা 

১০০১৭ 



৬, 
শি 

উনবিংশ শততেক গ্লীতিকবিতা সংকলন. 

প্ছন্দক !” সিদ্ধার্থ থেদে করিল! উত্তর--- 
“কে সাধে এমন পত্বী প্রেম নির্ঝারিণী, 
সস্ভোজাভ প্রাণ পুজ, পিতা অ্েহুমস্স, 
মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম ভাগীরঘী, 
পারে ত্যজিবারে ! ত্যজে প্রা পুআোপম 

কিন্তু পত্ধী, পুত্র, পিতা, যাতা৷ প্রজাগণ, 
অনস্ভ মানব জাতি জন্ম জন্দাস্তরে 

সন্হে জরামরণের হুহখ ঘোরতর 
কেমনে সহিব বল? নাহি অন্থেবিয়া 
নরের উদ্ধার পথ, পুড়িব স্বজন 
জ্বালি বিলাসের বহ্ছি--এ ত নহে প্রেম? 
প্রেম শিব, প্রেম শাস্তি, প্রেম নিরবাণ ! 

না ছন্দক ! ত্যজি গৃহ যাব তপশ্তায় |” 

প্ছন্দক ! ছন্দক 1” যুব! কহিল উচ্ছ্বাসে. 
“অসার সম্ভোগ-স্থথ অনিত্য অক্রব ॥ 

চঞ্চল চঞ্চলা মত, রিক্ত মুষ্টিসম 
অসার অস্থায়ী জল বুদ্বুদের মত, 
ছুর্ভাগ্য স্মপনসম, অস্পৃশ্য সকল 
সর্প ষম্তকের মত পৃ মহাবিষে । 

কে বল কখন, কাম্য বস্ত উপভোগে 

- কামিনী, কাঞ্নে, বরাজ্যে- তৃপ্তি কামনায় 

পাইম্সাছে এ জগতে ? হায়! এ সম্ভোগ 
মুগতৃঞ্কার মত বাড়ায় পিপাসা, 

অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি ! 

কই তৃপ্তি কোথা? ভোগ পুষ্পে পুস্পে-_ 
মত্ত মধুকর মত ঘুরিযা ঘুরিয়া | 
অতৃপ্ত কাঁমনানলে মরিভে পুড়িয়া 
এসেছি কি ধরাতলে ? মানব জীবনে 
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নাহি শান্তি? নাহি সখ? মানব জীবন 

কেবল কি মরীডিকা ভোগ-কামনার ? 

ন1 ছন্দক ;+-_ আছে শাস্তি, আছে নিত্য সুখ, 
ভোগ দাবানল হৃত্যা হইতে উদ্ধার, 
জন্ম-জরা-মরণের ভুহখ পারাবার 

হইতে উত্তীর্ণ হায়, আছে মুক্তি পথ 
খুঁজিব সে মুক্তিপথ খু'জিব নির্বাণ 

এই দাবামির ধারা করিব শীতল ! 

আন আম্থ! হও তুমি সহায় আমার! 

উড়িবে যে পাখী অনন্ত আকাশে, 

সোপার পিগ্রবরে তার, সোণাঁর শৃঙ্খলে 

মিটিবে কি সাধ? দ্বার কর অনর্গল, 

অনন্ত আকাশে আমি ঘাইব উড়িয়া! !” 

ছন্দক ফাদিয়া কহে-_পহার ! দেব! তবে 

নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডূবাইয়। 
যাইবে ছাড়িয়া তুমি ?” 

“নিশ্চয় ছম্দক,”__ 

উত্তরিল! দৃঢ় কণ্ঠে কুমার--“নিশ্চয় ! 
সথমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার । 

মস্তক উপরে বজ্র, তগ্চ লৌহ পথে 

প্রজ্ছলিত শৈলশুজ হয় নিপত্তিত, 

তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন | 

শত পত্বী শত পুত্র, শত মাতাঁপিতা, 

ঈ্াড়াক্স সম্মুখে যঙ্গি, শত মায়া বলে 

করে অবন্দ্ধ পথ, ছন্দক 1 প্লাবিত 

করে নয়নের জঙ্গে, পুর্ণ হাহাকারে, 
তথাপি প্রতিজ্ঞা আমি পালিব নিশ্চয় 1” 

আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্নক ! 

পশশিল! সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত 
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দেখিতে গোপা, নব প্রন্থনের মুখ! 

কতিকা 'আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ 

দেখিল! জলিছে মৃভুমন্দ দীপাবলী 
শব আলোকিয়! কক্ষ ! কুক্ুম শ্যায় 

আলুলারিত কুস্তলা, স্ঘলিত-বসনা, 
নিল্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সন্ত শিশু, 
সোণার গ্রতিম! বক্ষে সোণার কুত্থম-- 
লইয়! আদরে ধেন ;--জিনি দীপ দাম 
করিয়াছে আলোকিত গৃহ ছুই জন ! 
এবার সিদ্ধার্থ-_-বক্ষ কাপিল না আর; 
কেবল ছুইটি বিস্দু অশ্রু ছু'নয়নে 
আসিল; ভাসিল ধীরে, মায়ার চরণে 

সিদ্ধার্থের স্ুশীতল শেষ উপহার ! 

ঘেম্বন। 

--নবীনচজ্জ সেন 

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে 

মানব জীবন ? 
অমনি টানি তলে, অমনি নীলাভ জলে, 

অমনি মধুর শ্বোতে সঙ্গীত মতন, 
বহিয়া না যায় কেন মানব জীবন ? 
বাসন্তী চজ্জিমা! মাখা চাকু নীলার 

মধুরে কেমন 

বঙ্কিম রেখায়; কেন মিশে না তেমন 

'অনন্ভের সহ এই মানব জীবন? 
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মানব জীবনে 
এত আশা ভালবাসা, এতই নিরাশা, 

এত ছুঃখ কেন? 

প্রেমের প্রবাহ হায়! কেন না বহিয়া বাষ 
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন, 
নাহি হয়হায়! শান্ত মধুর এমন ! 

[ “অবকাশরঞ্জিনী* (১৮৭১--7৭৭ ) ] 

ক্রেব্বালিতে পান্রে? 
--নবীনচজ্্ ষেন 

টি 

মাস্থযের আরৃষ্টের বিষম ছুর্গমে 
প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে 

বিপদ ভূজজপ্রায়, গরলমণ্ডিত কায 

গরজিয়া আসিতেছে হায়! অভাগারে 

দহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে? 

এ 

কিংবা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-ন্থন্বরী, 
সাজিয়া মোহিনী সাজে, ফুলমাল! করে, 

আসিতেছে ধীরে ধীরে, কনকমুকুট শিরে, 
বরিতে আদরে, বরে যথা স্বয়ংবরে 

সলাজে কুকুমহারে নারীকুলেশ্বরী | 

তু 

কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে, 
কখন উঠিবে বড় ভীম ছনিষার ; 
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রি 

রে আশা, এ জগতে তৃমি না থাকিলে 
হ'ত কি এত রহস্য, মনোহর যত দৃষ্ধ, 

কত ফিরে দেখা যেত এই ধরাতলে ? 
হইত কি ফল, শশ্ঠ, ৃ গুরু শিখাইত শিষ্য, 

সংসার রহিত কু, হেন হুশৃঙ্খলে ? 
করিত কে লীল! খেলা, রচি' নব নাট্যশালা, 

মানব হৃদয়ে আশা তুমি ন। থাকিলে ? 

যখন পলাগী বনে, ইংরাজ বজীয় রণে, 
যবন সৌভাগ্য রবি গেল অস্তাচলে, 

তখন (ও) নবাব মনে, আশা তুমি ক্ষণে ক্ষণে 

প্রকাশি*_'জীবন রক্ষা হইবে” বলিলে। 
আপনা! প্রকাশি' ভুমি, | রেখেছ ভারত ভূমি, 

তাই বলি-_কি ঘটিত তুমি না থাকিলে ! 

সিরাজের অত্য চারে, যবে উৎপীড়িত নরে, 

তখন তোমায় ধরি” বাচিত জীবন; 
খন নিষ্ঠুররূপে, হত্যা ঘ্বটে অন্ধকৃপে 

ইংরাজ সহায় তুমি আছিলে তখন। 

ইংরেজের প্রগীড়নে, কাবুল ধলিত প্রাণে 
তাহাদের সথখ-রবি মলিন-কিরণ ; 

তথাপি তোমার বলে, বার বার শক্র দলে, 

তাহাদের (ও) মনে তুমি আছহু এখন ; 
ক্ষরাসির রণশেষে, নেপোলিয়নের কেশে 

হথন ধরিল আসি ছূর্দান্ত শমন, 
প্রাক্জীর মনোমাঝারে তুমি ন! থাকিলে পরে, 

কে করিত সে সময় শিশুর পালন ?7-- 
সক্ষটে সাত্বনা কর মানবের মন। 
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৫ 

ওরে আশা, সর্ব লোকে তোরে ভালবাসে; 
মধুময় সম্ভাবণে, বাঁচাও অধীর জনে, 

সবে তুষ্ট হয় তোর স্থমধুর ভাষে । 
যখন খেলিয়া পাশ? পাগ্ডবের ছুরদ্ শা, 

পাঞ্চাল ছুহিতা সতী, . পাণুব ধাহার পতি, 
সভামাবঝে যবে আনে ধত্রি ভার ফেশে, 

তখন দেবীর মনে, ছিলে তুমি সঙ্গোপনে, 
অন্ত কোন বন্ধু নাহি ছিল তার পাশে, 

পুনরায় ছুর্যোধন, করিয়া দারুণ পণ, 

পাণ্ডবের সর্ধধন চাতুরীতে গ্রাসে; এ 
হারাইয়া যবে পণে, পাঠায় সকলে বনে, 

তখন আছিলে তৃমি সাথে বনবাসে, 
তোমার বচনে আশ, কাননে করিয়! বাস, 

কাটাল জীবন তার! তোমার আশ্বাসে । 

তাই বলি সর্বলোকে তোরে তালবাসে। 

তত 

প্রাণ বাচে ওরে আশা, শুনি তব বাণী-- 
যখন অযোধ্যাপুরে, পিতৃসত্য পালিবারে, 

বনবাসী হইলেন রাম-গুণমণি। 
তখন কৌশল্যা দেবী, যেন বৎসহার! গাভী, 

তোমার ক্কপাস্ন শুধু বাঁচিলেন রাণী । 
যবে তুষ্ট লক্গেশ্বরে, জানকী হরণ কোরে, 

রাখিল অশোকবনে রামের ধরণী, 
তখন তাহার মনে, উদ্দেছিলে ক্ষণে ক্ষণে, 

বাচালে অশোকবনে জনকনন্দিনী, ৃ 
শ্ীরামের মনে ছিলে, সুজ সেতু ৰাধালে, 

প্রবোধিলে বামচন্জে শুনাইয়া বাণী । 

১০৪০ 
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আশারে ! তোমার বলে, . মানব রয়েছে ভূলে, 
বিপদে দ্ুলাও কহি মধুর কাহিনী ; 

পু শোকাতুর মাতা, শোকেতে তোমার কথা, 
তোমার গ্রবোধে বুবি' বাচয়ে জননী ; 

যে রোগী শয্যার 'পরে, গুঁষধ সেবন করে, 

কেবল তোমারে ধরে বাঁচে তার প্রাণী, 

তাই বলি ওরে আশা জগতে তুমি ভরসা, 
বাচাঁও অখিল বিশ্বে কহি মধুবাণী। 

( “বনপ্রস্থন” কাব্য--১৮৮২* 

নিন্রাশ। 
-মোক্ষদাস্সিনী মুখোপাধ্যায় 

টি 

আশার বিষম শত্রু তুই রে নিরাশা। 

মানবের হদে আসি" পশিলে সহসা, 

বিপরীত গুণ ধর, সকল (ই) বিনাশ কর, 

মন ব্যাকুলিত কর, ভাঙিয়! ভরসা, 

আশার বিষম শক্র তুইরে নিরাশা । 
মনে কত আশা কোরে, বাঁচে লোক এ সংসারে, 

তুমি শক্ররূপ ধরে ঘটাও ছূর্দশা, 
মুহুর্তে ঘুচাও আশ, সকল পিপাসা 

ক্ষীপপ্রাণে আশ! হয়, এ জগতে একাশ্রয়, 

তুমি সমাগত হয়ে নাশ সে ভরসা, 
কাপয়ে হৃদয় যন্ত্র শুনি তোর ভাষা; 

শুনিয়ে আশার বাক্য, রোপয়ে লোকেতে বৃক্ষ, 

লে বৃক্ষ কটাক্ষে তব নাশেরে হতাশা, 

কাপয়ে হৃদয়যন্ত্র শুনি তোর ভাষা। 
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হ 

তব কটুভাষ, শব সম 'অতি খর, 
মানব-্দয়ে বিধি করে জর জর, 

আশায় আকাশে তুলে, তুইরে ভাসাস জলে, 

হেরিলে তোমায় সবে কাপে থর থর, 
তব কটু ভাষ, শর সম অতি খর । 

হৃদয়ে আনন্দ দেখে, উকি মার দূরে থেকে, 
সদা ব্যস্ত কিসে সবে কত্িবে কাতর, 

মনকে ছূর্বল কর তুমি রে পামর। 

আশার আলোকে যদি, আলোকিত হয় হবি, 
তুমি রে হিংস্রক কভু, সহিতে না পার, 
বিষম তিমিরে ব্বানি কর অন্ধকার । 

আশায় উচ্চেতে তুলে, ফেল তুমি অধস্তলে, 
বল, বুদ্ধি রসাতলে দিসরে সত্তর, 

সদ। ব্যস্ত কিসে সবে করিবে কাতর । 
১১০ 

অতি নিরদয় তুই, নিরাশা ছুরস্ত, 
তোর ভয়ে বলহীন ষত বলবস্ত ; 

ফকীরের গৃহে ঘবে, বঙ্গের শেষ নবাবে, 

ধরিল, নাশিব বলি” টনিক ছুর্দান্ত ; 

সবল সিরাজ হ'ল নিরাশার ভ্রান্ত, 
নবাবের হৃদ্দি'পরে, আঘাতিলি বারে বারে, 

দহিলি তাহায় যেন অনল জ্বলস্ত 

তুইরে নিষ্ঠুর অতি নিরাশ! হুরম্ত। 
যে সময়ে কারাগারে, বন্দী করি" রাখে বীরে, 

নিরাশ ঝটিকা করে তাহাদের ক্লান্ত, 

কিছুতে তোমার বেগ নাহি হয় ক্ষান্ত । 

“লাফে তীক্ষ তরবার, সংঘাতক দুরাচার, 

বধ তরে লয়ে যায় বধ্যতূমি-প্রান্ক, 
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পূরাঁও তাদের প্রাণ নির়াশে নিতান্ত; 
বলহীন কর তৃমি যত বলবস্ত। 

৪ 

নিরাশ পক্ষেতে পড়ি” হাবুডুবু খাই, 
নিরাশ অপেক্ষা রিপু আর কিছু নাই; 

ভাবে লোকে আশাভরে, পরকাল আছে পরে, 
সৎকার্ষ করিলে, তথা সুখরাশি পাই, 
নিরাশ! সে আশে আসি” চাপা ছয় ছাই; 

নিরাশ নীরবে বলে, কেন ভাব পরকালে, 

ধরাই নরক, শ্ষর্গ, প্রকাল নাই; 
নিরাশে পড়িয়৷ তাই হাবুডুবু খাই। 

যদি দংশে কালফণী, ... বিষজরে ক্ষীণপ্রাণী, 

যতন করিলে তারও ওঁষধ বা পাই, 
শমন আনন হতে, তাহারে বাচাই; 

কিন্তু যদি একবার, দংশয় নিরাশা কাল, 

কিছুতে তাহার বিশ্বে, আর রক্ষা নাই, 
ফণীর অধিক ভয়, নিরাশাতে পাই। 

উচ্চ হব আশা কোরে, উঠি আশা খুঁটি ধরে, 

নিরাশ! প্রস্তরাঘাতে অমনি লুটাই, 

নিরাশার চেয়ে শক্র সার কেহ নাই। 

( 'বনপ্রস্থন' কাব্য--১৮৮২ ) 



করা 

_ীনেশচরণ বন্সু 

অনস্ত, অজেয়, কালের তরঙ্গ, 
চলে সদা, যেন উন্মত্ত মাতক্গ, 
কোন্ বাঁর রণে নাহি দেয় ভঙ্গ 

ধরণীতলে ? 
একমাত্র ক্ষুত্র তরজ আসিয়া, 

শত শত দেশ ফেলে গরাসিয়া, 
সহম্র ভূধর ফেলে উপাড়িয়া, 

জলধি-জলে, 

যেখানে ভূধর, সেখানে সাগর, 
যেখানে সাগর, সেখানে ভূধরঃ 

করিছে হেলে। 
যেমন শিশুয়া হাসিয়া হাসিয়া, 
মাটির পুতলী স্বকরে গড়িয়া, 
বসন্ভূষণে সবে সাজাইস্বা 

ভাঙ্গিয়৷ ফেলে; 

সেইন্ধপ কাল নিয়ত নিয়ত, 
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিষেতে কত, 

আপন মনের অভিরুচি মত 

অবনীতলে $ 

মহোচ্ড ভূধর, গভীর জলধি, 
কাপে থর থর, পূজে নিরবধি, পদযুগলে ! 
তৃগপঙ্জ যথা সাগর-সলিলে, 
শ্রোত-রজ্ছু ধ'রে ভেমে যায় চলে, 

নাহি সাধ্য কার ঘায় প্রতিকৃূলে 
ৰ আপন বলে। 
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তেমতি ভূচর খেচরাদি যত, 

কাল শ্রোত-মাঝে ভাসিছে নিয়ত," 
দাস যথা হয়ে প্রভু-অন্ুগত, 

, সতত চলে; 

যা বলে তা করে যায় থা যায়, 

এ জীবন ধরে, তাহারি কৃপায়, পৃথিবীতলে 

কে কবে দেখেছে কালের স্যজন, 

কেই বা দেখিবে ইহার নিধন ? 
সহম্ম বৎসর পূর্বেও যেমন, 

এখন তাই ঃ 

প্রথমে হাসিক্সা দীনেশ যখন, 
গগন প্রাঙ্গণে দিল দরশন, 
বিছ্যুৎআকুতি-ধাইল কিরণ, 

আধার পাই; 

কত আগে তার মহাশৃন্ত দেশে, 

কালের বিহার, মহাকাল বেশে, সকল ঠাই । 

সহস! যখন বিধির আদেশে, 

সধাংওু-কিরণ শোভি নভোদেশে, 

রজত-ছটায় ধাইল হরষে, 
ভূবনময় ; 

নর, নারী, কীট, পতঙ্গ সহিত, 

বন্ুদ্ধরা যবে হইল স্থজিত, 
গ্রহ, উপগ্রহ হয়ে সুশোভিত 

হ'ল উদয়; 

তখন ত কাল, প্রচণ্ড শাসনে, 

রাখিত সকলে, আপন অধীনে, সব লময় ৷ 

ছরস্ত দংশন কাল রে তোমার, 

তব হাতে কারো নাহিক নিষ্তার, 
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ছোট বড় তুমি করনা বিচার, 
বধ পকলে। 

রাজেন্দ্র-মুকুট করিয়া হরণ, 

4৪. 

হুঃখ-নীরে তারে কর নিমগন, 
পদধুগে পরে কর রে দলন, 

আপল বলে; 

সুখের আগারে, বিষাদ আনিয়া, 
কত শত নরে, যাও ভাসাইয়া, নয়নজলে ? 
আছে কি জগতে পাষাণন্বদয় 

তোর সম আর বল রে নিদয়? 
তোর কাছে দেখি কিছুরই, হায়! 

নাহি বিচার ? 
একে একে, আহা! করিবি হরণ, 
এ বিশ্বের যাহা, নয়নরঞ্জন, মানস-হর ॥ 

আয় তুই, তোরে নাহি করি ভয়, 
আর কি করিবি তুই রে আমায়? 
না হয় ধাইব লয়ে বিদায়, 

পৃথিবী হ'তে? 
যত কষ্ট তুই দিস্ নে জীবনে, 
সহিব সকলি অন্লানবদনে, 

আহি আর ভয় দেহের পতনে, 

শমনহাতে ; 

এসেছি একেলা, এ ভবমগ্ডলে, 

যবে হবে বেলা, ধাইব রে চলে, কি ভয় এতে ? 

( “মানসবিকাশ" কাব্য---১৮৭৩ ) 



ভোজব্বাজ। 

-_ লীবেশচরণ বক্র 

এ বিশবসংসারে হেন শক্তি কার, 

তোমাক মহিমা করিবে প্রচার ? 

তুমি গো আীবের জীবন-আধার*- 

এ মহীতলে ! 

ফিল্াই যে দ্বিকে যুগল নম্মন, 

নিরখি তোমার ক্ধাংশ বদন, 

দৃঢ় পাশে তুমি করেছ বন্ধন 

জীব সকলে ! 
আইলে বসম্ত বিজন কাননে, 
অমনি তখনি সহ্শন্ত বদনে, 

তকুলতা ঘথ1 বিবিধ ভূষণে, 

সাজাকস কাম ! 

তুমি যেখানে কর পদাপণ, 
স্থখচজ্দ তা! বিতঙ্বে কিরণ, 
বিষাদ, হতাশ, জনম মতন 

চলিয়া যায় । 

তব 'আবির্ভাবে, ভূবনমোহিনি 1 

মক্ষভূমে বনে গভীর বাহিনী, 
ফোটে পালিজাত আসিয়া আপনি, 

ধন্ণীতলে ! 

আধার আকাশে হিমাংশ্-কিরণ, 

হাঁসি হাসি করে কর বিতরণ, 

ভাঙে যেন অতি অখিল সবল, . 

সক্খ-পন্সিলে ! 

১০ 
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কে বলে কেবল নন্দনকাননে 

ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখালে +-- 

দেখ চেয়ে এই সংসার-কাঁলনে 

ফুটেছে কৃত ! 
“গুহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে, 

রোগীর শিয়ক্ে, বিজন কাননে, 

কত শত মল প্র বনে, 
ফোটে নিক়্ত ! 

যখন জননী হাসিয়া হাসিস্া, 

ন্রেহ-নীবে, মরি। ভাসিয়া ভাসিযা 

নবীন শিশুকে কোঁলেতে কিয়া 

বপেন ঘরে ; 

যখন পলকবিহীন নয়নে, 
দেখেন জননী সে বিধু-বদনে, 
ফখন রাখেন হৃদয় আসনে 

যতন ক'রে ! 

তখন মায়ের মোহিত অন্তরে, 

অয়ি মধুময়ি! হেত্রি গো তোমারে, 

তুমি গে তাহারে আনন্দ-সাগরে 

মগন কর। 

আশার আলোকে জ্ঞালিয়া অন্ভরে, 

কত স্থশ্থপন দেখাও তাহারে, 

অন্তর হইতে, বিদাসি চিস্তারে 
সেহেতে ভঙ্গ! 

শিশুর হৃদয়ে, হে সথরক্থমন্বরি ! 

চিরদিন তুমি আনন্দলহতী ? 
এ ভব-ভবনে সকলে তোমারি, 

এ ্ পায় 
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সতী রমণীর বিমল আননে, 
শ্রিয় ভগিনীর মধুর বচনে, 
তোমারি প্রতিভ1 হে চারুলোচনে, 

প্রকাশ পায়! 

জয় জয় দেবি বিশদ-বসনে, 

একবার আলি হৃদয়-আপনে, 

বসে! গো, বিলে, কমললোচনে, 

রূপের রাশি! 

সেই স্থবিমল কিরণে তোমার, 
উজ্জল, বিমলে, হৃদয়-আগার, 

আশার আলোক তুমি গো আমার, 

সুখের হাসি ! 

( মানসবিকাশ? কাব্য--১৮৭৩ ) 

শৈশব স্বপন 

--নবীনচজ্জ মুখোপাধ্যায় 

আজ কেন অকম্মাৎ 

সদর শৈশবন্থপ্র হইল ন্মরণ? 
দারিদ্র্য অনল যার, হদে জলে অনিবার, 

সংসারের কা্ধশ্রমে ক্লাস্ত অন্ক্ষণ ! 

ভয়ঙ্কর খণদায় প্রতিবাসী শক্র তায় 

অস্থির উন্নত প্রায় যেজন! 
সে কেন দেখিল খবর হুথের ত্বপন ? 
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৮ 

বছদিন ঘন ঘট! 

ভুর্ষোগী গগন আর আধার ধরণী, 

নিবি হে হা? ক্ষণস্থায়ী চপলাদ 
কি সুখ ? তাহার মাআ ধাধে আখিমপি; 

ঘে পথিক্ দিক্ মে, নিদারুণ পথশ্রমে 
প্রাস্তরেতে ক্লান্ত, তাহে তমিম্া রজলী, 

আলেয়। প্রতারে তারে কেন তা নাজানি! 
০ 

ছার! সে সখের দিন 
সময় সাগর গর্ভে হয়েছে মগন । 

নাই সে অবস্থা আর, সেই সঙ্গী খেলিবার, 
নাই জননীর কোল-_ন্বর্গ-সিংহাসন ! 

বসম্ত কুহ্ুমরাশি, শরতের পূর্ণশনী, 
মলয্নার বাযুঃ গঞ্গাজল সম মন 
ছিল যে পবিশ্র, এবে চিস্তার ভবন ! 

5, 

ছঃখাঘাত প্রতিঘাতে-- 

নহে তা কোমল কিশগয় সম আব ! 

কি জানি কেমন তবে অন্তর আমার ! 

জ্বদয়! কিসের তরে, বিষাদ সাগর নীরে, 
চেলেছে পবিজ্র মৃতি তুমি আপনার ? 

ভোগতৃষণ» অবিতৃপ্চি আছে কি তোমার ? 
€ঁ 

তাও নাই, তবে কফেন-- 

যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উচ্ঠান, 

ছিল শাস্তি জুখ ধাম, এবে তাক পরিণাম 
খবাপদ লঙ্কুল ভীম গ্রহন সমান ? 
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হ্বায়ের প্রির়তর, নয়নের শ্রীতিকরঃ 

কুন্ুমিত লতাকুঞ্জ ফলে নভ্রমান 

ছিল,. তাও এবে বিধবন্জরী বিতান 1: 

('তুবনমোহিনী গ্রতিভা' (১ম ভাগ)--১৮৭৫) 

এক্তাছিন 
_ উঈশানচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ, 
দেবীর চরণ তলে 

ছিল ঘুমাইয়া। 

বিজন-মন্দিরে সেই 

প্রাণীমাজ নাহি ছিল 

দিতে জাগাইয়া ॥ 
অতীত পূজার বেল, 
অনশনে রাস্ত প্রাণ 

ঘুমে অচেতন। 

ধুলায় পড়েছে ঢলি, 
পাষাণে ললাট পড়ি 

্বেদ্ঘ ঝরে ঘন | 

কাতর বধনখানি 

যুদ্ধিত নয়ন ছু'টি 
গেছে কিছু খুলে 

কুই প্রান্তে অশ্রজলে 

ধার! দিয়ে পড়িতেছে 
বেবী-পছলে॥ - -. - 
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দেবীর প্রতিমাখানি 
বিরাজিত সিংহাসনে 

পাষাণ-মুরতি। 

এক করে হুধাভাঙ্, 

আর করে বরাভদ্ব - 
ওষ্টে ঝরে গ্রীতি। 

সথগোল উন্নত গ্রীবা, 
ঈষদ্ বঙ্কিমে নত, 

তাহে দুনয়ন। 

পল্পবে আবৃত আধ, 

আধ বিকসিত মু 

ত্েহে অচেতন ॥ 

সেই দৃষ্টি বিগলিয় 
প্রাণের অধরে মষ 

পড়িতেছে ধারে । 

পূণণিমার আলে! যেন 
গিয়াছে মিলিয়া, গু 

সরসীর পীরে ॥ 

অনাবৃত নেক্রপথে 

পশিয়া সে ভাঁতি, মম 

প্রাণের অন্তরে । 

বপনের চন্দ্র মত 
উজলিয়৷ অন্তংস্থল, 

স্বপন বিতরে ॥ 

অতীত পুজার বেলা, 
তথাপি নীরবে প্রাণ 

. আজ কি. কারণ? 



৪ ' উনবিংশ শবের গীতিকবিত্া সংকলন 

একে তার ক্ষীণ বেহ,. 
তাহে ঘোর তণন্থায় 

সা নিমগন! 

কি জানি কি হ'ল ভাবি, 

মঙ্গিরের বার ঠেলি 
হেরিস্থ গোপনে 

দেখিস নিত্রিত প্রাণ, 

ওই ভাবে আছে পড়ি 
দেবীর চরণে| 

অস্থির হইম্থু আমি, 
প্রাণের সে দশ! বুকে 

মহল না আর। 

'প্রাণ- গ্রাণ_ গ্রাগ বলি, 
বিষম-কাতর স্বরে 

করিছু চীৎকার। 

শিহরি উঠিয়া বসি 
উন্মা্ধের মত প্রাণ, 

চৌদিকে হেরিল। 

শিহুরি উঠিল! দেবী, 

পাষাণ-নয়নে তার . 
স্নেহ মিলাইল॥ 

(“চিন্তা কাব্য--১৮৮৭) 



আমান প্রাণ 

-_-ঈশানচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় কল্পনে ! 
বুকের পাষাণ মম, এ জ্যোত্ায় একবার, 

দেও সরাইয়া_ 
প্রকৃতির গ্রীতিমাখা, মধুর হবদয়ে আমি, 

যাই মিশাইয়া ! 
তুবার আবৃত ভূমে, তরুণ অরুণ ভাতি, 

যেমতি বিভাত | 
দিক্ হতে দিগন্তে, বিমল কৌমুদী রাশি, : 

তেমতি সম্পাত! 
জীবস্ত ব্বপন যেন, অনস্ত গগন-বঙক্ষে, 

পড়েছে ছড়ায়ে ! 
স্থাবর জঙ্গম জীব, সকলি মোহেতে যেন, 

নয়ন মেলায়ে ! 
আশার মধুর ম্বতি, যেন আজ বিশ্বধানি 

আবেশে অচল। 

বিধির প্রথম স্থাষ্টি, মধুর আলোকে যেন, 
ভুবন উজ্জ্বল । 

কল্পনে! বারেক আজ, বুকের পাষাপথানি, 
দেও সরাইয়া। , 

শৃন্ত-পথ ভাসাইয়া, জনজআোত মাতাইয়া, 
এই জ্যোৎন্সর সনে যাই মিশাইয়া । 

ইচ্ছা করে একবার, অনাদি অনস্ত ওই, 
গগনের তলে । 

কলেবর বিস্তারিয়া, হাদয় বিদীর্ণ করি, 
দিই প্রাণ ঢেলে। ঠ 
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ক্ষত মর্মস্থান হ'তে, অন্ধশ্র প্রপাত পাতে, 

পরাণ "আমার । : 
জ্োৎ্বায় জ্যোখায়। বিয়া পড়ুক তূমে, 

ভাষায়ে সংসার ! | 
ভূতলে কঠিন যাহা, ্রধীত্ৃত করি তাহা, 

প্রাণের অন্বতে । 

ক্ষিতি, শিলা, নর, নারী, পাষাণ পরাণ আর, 

যা কিছু মহীতে। 
পরাণ পরাণে এই শৃন্ত পথ ভেসে ঘাক্, 

'আর--এ সংসার । 

'আত্মপর জ্ঞান ভূলে, যুহুর্তেক মগ্ন হোক্, 
পরাণে আমার। 

প্রাণের নিভৃত ব্যথা, “নূর নারী হথে যাহাঁ_ 

আমার মতন, 

আমায় পরাণ সনে, উথলি উঠুক তাহা, 
আকুলি ভুবন । ্ 

( “চিন্তা” কাব্য --"১৮৮৭ ) 

অনন্ত পিপাসা 
হ্ঘর্পকুমারী দেবী 

হৃদয়ের অনস্ত পিপাসা 

নিবার কেমনে, প্রভূ, সংসারের বিন্দু ভালবাস! ! 
চাছি মান, চাহি ধন, চাহি প্রি পরিজন, ৃ 

যত পাই আরে চাই, কেবলি ছুরাশা 
কিছুতে মেলেন! শাস্তি, বাননার বাড়ে ভ্রান্তি, 

অতৃপ্তির মরীচিকা, মোহ সর্বনাশা] 
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বুঝি গে প্রেমের সিন্ধু, দি তোমারেই চাহে, 
বুবিয্া৷ বুঝিতে নারি, ভূবিয়া অজান মোহে । 
এস, নাথ, এস প্রাণে, আত্মার যিলন দানে 
পূর্ণ কর এ অভাব এ অনন্ত তৃষা ! 

(“কবিতা ও গান”--১৮৯৫) 

ছ্ৌপচ্দী 
-দেবেজানাথ সেন 

( টিঙ্যাল,, হাকলি, শ্পেন্সার, ডারুইন প্রভৃতি জড়বাদীদিগের প্র স্থ পাঠান্তে ) 

হে প্রকৃতি! যত তোম] নেহারি নেহারি, 
তত নব নব শোভা চর্ম-চক্ষে ভায়! 

হে দ্রৌপদি! যত তোম! উদ্ধারি উদ্ধারি, 
নগ্ন করা দুরে থাক্, শাটা বেড়ে যায়! 
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন, 

অনস্ত শাটীতে ঘেরাঁ_অন্ভুত ঘাঁগরি | 

প্রক্কৃতি সতীর আহ লজ্জা-নিবারণ, 

অস্তরাঁক্ষে, চুপে, চুপে, যোগান শ্রীহরি ! 
ক্ষম দেবি, অপরাধ, বিশ্বের জননি ; 

মোরা সবে ছুইশাসন, দারভভিক অজ্ঞান । 

সমূচিত প্রায়শ্চিত্ত, তগ্তরক্ত পান 
করুক নৈরাষ্ঠ-ভীম, করি” জয়ধ্বনি ! 
মোরা বত কুলাজার নির্বাক, নীরবে-- 

সভা-মাবে অধোনুধে বসে আছি সবে! 
( “অশোকগুচ্ছ”---১৯৯৭ ) 



ভিছ্বানত 
দেবেজ্জনাথ লন 

ঠ 

হেরিলাম হুরিছারে, ব্রহ্ষমকুণ্ড, হবির চরণ, 

মায়াপুরী, মায়াদেবী, কনখল্, দক্ষ প্রজাপতি । 
হেরিজ শ্রবণনাথে ভক্তিরসে বঞ্জিয়া নয়ন; 
চণ্ডী পাহাড়ের শিরে চণ্ডিকার অপুর্ব মুরতি । 
শঙ্ধধবনি, দেবার্চনা, ওম্ ধ্বনি, উদার ভারতী, 
শুনিলাম পথে ঘাটে সুমধুর “নমোনারাকণ” | 

দেবকন্যা শাস্তিহাসে । যোগিনেজ্রে কি বিচিজ্র জ্যোতি 
মঠগুলি কি ক্ন্দর ! কোথা লাগে দেবেন্দ্র-ভবন ? 
কল কল তরতর যান গঙ্গা, বাজায়ে কিক্ষিণী,__ 
এ স্ম্দরী নগর্ীরে ভূজ পাশে মেখলিত করি । 

গিরিকুঞ্ধে কি উৎসব ! বিহঙ্গেরে বিহজিনী মরি, 
শুনাইছে ক্দকণ্ডে মনানন্দে, মোহিনী সোহিনী । 
বস্গধার চাকু বক্ষে, হরিদ্বার শ্বশ-হারাবলী । 
সৌন্দর্২-নিঝর আহা চারিধারে পড়িছে উছলি ! 

চি 

সৌন্দর্য বিভোর হয়ে-_প্রাতে যবে দেবের অর্চন 

হয় শত দেবালয়ে, চারিধারে শখ্ধঘপ্টা বাজে, 

গঙ্গান্তীবে বসি ধীরে, ভাবি আমি বিশ্ময়ে মগন 

একি জপ মনি মরি! কোন্ র্যাফেলের ব্ণ-সাজে, 
পুজকে জাঁগিল ছবি সুফলকে বিশে অতুলন ? 
কাজে হারে কাশী কাঞধী । ফেবের মালঞ্চ যেন সাজে 

এ তে। গে! নগরী নয় । কল্পনার কুগ্তবন-যাঝে 
হুকবি হেরেছে যেন অপর্প সৌন্বর্-স্বপন। | 
যৌন্দর্ষের চির-উপাসক ক্ামি । আখি মুদে আলে । 
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কেবা হরি? কেবা হর? নাহি থাকে নাম-বপ-জ্ঞান 
পলকে পলকে আসি, ঝলকিয়া, নেজ্রপটে ভাসে, 
হুম্দরের শত মৃতি! শত নেজ্রে করি আমি পাঁন 
সেই লাবপ্যের ধারা 1__হুম্দরের চরণ-বাঁহিনী, 
সৌন্দর্যের পৃত গঙ্গা, হের, ধায় সাগরবাহিনী । 

( “গোলাপঞ্ডচ্ছ* ১৯১২) 

কিল প্রতি উপছেশ 
|] --€দবেজ্জনাথ সেন 

টি 

তুমি কি ভেবেছে, বসি নিজ গৃহ-কোণে, 
টবের কুস্থমগ্ডলি তুলি, 

মন-লাধে, আন্মনে, মুন্দ্রিত নয়নে, 

কবিকুঞ্জে হইবে বুল্বুলি ? 
হে কবি সে যূল কথা গিয়াছ কি ভূলে ? 

যশ-সোমরস সুধু হয় বনফুলে। 
ন্ 

তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ, 
ভাঙা ভাঙা আধা আধা সরে ? 

কটিতে কিস্কিণী বাজে, সঘনে জঘন 
কূপ-ভারে ঢলে ঢলে পড়ে, 

নয়ন কহিবে কথা, তবে সে বনিতা? 
যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা ! 

০ 

সুদ্ধ চিতে, কারমনে কবিতা! রচিবে 
দুর করি চিত্তহর! খেদ-_ 

কবি প্রাণ-ধন্থকেতে জ্যা-নিখোষ হবে, 
তবে গিয়া হবে লক্ষ্য ভেদ । 

ছটিবে শবের তীর ভেদি তমোজাল . 
| . ক্রপদী পশিবে রঙ্গে হাতে স্বর্ণথাল ! 
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৬. 

তোমার চিতরশালার থাকে হি কব, 

হও কবি, তি নাই) চন্তর তারা রধি, | 

ফল, ফুল, তরু ও লতিকা, 

নর-নারী-ময় এই বিশ্ব রক্গতভূমি, 

আঁকিতে, সাজিতে পার কামরূপী তুমি! 

৫ 

তাহা যদি নাহি থাকে, বিয়োগিনী ছন্দে 
গাও যদি মিলনের গীত, 

কালের সহিত ভবে মিছামিছি ছন্দে 

কেন কর মরম ব্যধিত? 

জাননা যে পারিজাত শোভে দেব-গলে 

আরোহি-দৈতোর গলে ফণী হয়ে দোলে? 

ঙ 

তব সুখে হুখী হয়ে, তৰ দুঃখে ছুঃখী, 

সংসার বলিবে বাবস্থা. 

“ছাসালে, কাদালে ? এ যে বিচিত্র কুহকী | 
দেবতুল্য মূরতি ইহার ।” 

লয়ে পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি 

কাল দৌবারিক, চুদ্ধি চরণ তোমার, 
ধুলিবে তোমার লাগি অনস্তের ছার! 

( “গোলাপপ্ুচ্ছ* --১৪১২ ) 



তভোওনক আ্ুভেচ 

--বিজয়চঞ্র অজ্ুমদার 

অঙ্গে বিসভতি অআজিন-বসন-_ 
£ হেল গো সৃষ্টি মণ্ডপে, 
সঙ্গে অযুত ভূত প্র তগণ-_-_ 

€ভক্পব নাচে তাশুবে । 

গম্ভীর গুরু ভম্রু বাজছে, 
ফণী দোলে তালে উজাসি ; 

নন্দীর করে পটহে নাদ্দিছে £ 
“বোম্ বোম্ হর সন্গ্যাসী।” 

অনল-দীঞগ্ত ছাদশ সৃর্ধ 
উধব গগনে শ্ুভ্ভিত 

প্রবল ঝটিকা বাজায় তুধ 
শেল সিন্ধু কম্পিত । 

বিরচি পরলে অবশ্য পাছ্য, 

বাক্গকি উঠিল নিংশখ্বাসি ; 

ভপছি পাত্ভাল উঠিল বাস্ত-_. 
“জয় জয় হর সক্স্যাপী ।* 

বক্ষে শক্কা আগিল চকিতে+-- 

চমকে হইজ্ চক্দ্রঃ 

ক্ষ বক্ষ বিহবল চিতে 
সুনিল বক্ষ! মন্জর। 

কচেরে ডোর দেবতাবর্গ--- 
উচ্চবেে বাবী বিজ্ঞাসি । 

নাচেরে কুক মাভাযে ক্ঘর্গ 2 

"বোম্ বোস্ হুর লঙ্াসী ।” 



৭১ । উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

অগণিত লোকে বাজে বাদিতর 
. গরজি অধিক গরবে; 

স্থিগুণিত ভূত ফনীর নৃত্য, 
ভীম তাণ্ডব পরবে । 

তুলিল গঙ্গা ফেনিল লহুরী 
জটায় জটায় উচ্ছ্বালিঃ 

ঘুরিল ত্রিশূল গগন উপরি : 
"জয় জয় হর সন্ন্যাসী |” 

আজি যে তোমার নৃত্য হেরিয়া 

তোমারি চরণ প্রান্তে, 

নাচিছে বিশ্ব, শৃন্য ঘেরিয়া-_ 
আলোক. বিকাশি ধাস্তে। 

অশিব মথিয়া মঙল-গাথা 
উঠিছে। গুনিছে বিশ্বাসী । 

হে শিব, সর্ব, বিশ্ব-বিধাতা 

“বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী ।” 

( 'পঞ্চকমালা'--১৯১০ ) 

নর 

_-বিজয়চজ্জ মন্ভুমদার 

৯ 

ওগো উধ্বলোকে স্বর্গ কোথা-- 

চির সুখের নাগরী-- 
কৈলাসের আকাশ করি দীগ্ত?. 
বুক্তদেহে আসীন মথা 

শঙ্কর ও শঙ্করী, 
চরণ“তলে সিংহ 'বলদগ্ ? . 
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২ 

তথা নবীনা নাকি লতিকা যত 

নব কোরকে পল্পবে 

সখের চাপে সঘনে কাপে পণ । 

কুক্থুম ফোটে প্রেমের মত 
_ মোহিয়! দেব-বল্পভে, 

বিকাশ দলে আশার শত বর্ণ । 

সুখ স্প্র-মাথা আলোকে ভাতে 
তটিনী চির রজিণী, 

লহরী পরে বিহরে নব স্ষেমা। 
কিন্নরীর! বিহগ সাথে 

সঙ্গীতের সঙ্গিনী । 

ঘামিনী তথা নিত্য রাকা-ভূষণ! । 
১৬ 

যথা! জীবন বাধে পুরুষ নারী 

অটুট প্রেম-প্রতানে, 
চরণ-তলে দলিত রিপুবর্গ ; 
আলোক ভাতে, সখ বিথারি, 

ভবনে আর পরাণে, 

বিরাঙ্জে সেথা চির সুখের হ্বর্গ। 
নাহি যৌবনেতে চঞ্চলত। ; ৃ্ 

চিতে চির তুষ্টি ; 

হাঁসির গায়ে চক্র চির অস্ষিত। 

জিগ্ক রসে আশার লতা-- 

নিত্য লভে পু; 

প্রেমের স্ুলে মাধুরী চির সঞ্চিত । 
(পঞ্চকমালা? ১৯১০) 



মহাগিজুন্ন ওপান্র থেকে 
| -ম্বিথে লরায় 

(এঁ) মহাসিষ্কুর্টুওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে। 
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, “আয় চলে আয়, 

ওয়ে আয় চঙ্গে আয় আমান পাশে 7৮ 

বলে, "আয রে ছুটে আয় রে ত্বরা, হেখা নাই ক? 
মৃত্যু, নাই ক" জরা, 

হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরদ্গিঞ্চ মধুমাসে ; 

হেথায় চির শ্ামল বস্ুদ্ধর! চির জ্যোৎ্না নীলাকাশে ॥ 

কেন ভূতের বোবা বহিস্ পিছে, 

ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে? 
দেখ এ সুধাসিন্ধু উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে । 
ভূতের বোঝা! ফেলে, ঘরের ছেলে, 

আয় চলে আয় আমার পাশে ॥ 

কেন কারাগৃহে আছিস্ বন্ধ, 

ওরে, ওরে যুঢ় ওরে অন্ধ ! 

ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমারে ভালবাসে । 

কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে পড়ে 

আছিস্ পরবাসে !” 

(গান ১৯১৫), 

সায়াহ্ত 

 -মুকজী কায়কোবাদ, 

হে পাস্থ কোথায় যাও কোন্ দুর দেশে, 
কার আশে? সেকি তোমা করিছে আহ্বান ! 

সমূখে তামসী নিশা রাঁক্ষপীর বেশে, ' 
শোন নাকি চারিদিকে ময়ণের ভান ! 
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সে তোমারে-_-ওহে পান্থ হাসি মুখে এসে, 
সে তোমারে ছলে বলে গ্রাসিবে এখনি ! 
যেওনা একাকী পান্থ সে দুর বিদ্বেশে, 
ফিরে এস, ওহে পাস্থ ফিরে এস তুমি ! 
এ ক্ষুত্র জীবন ল'য়ে কেন এত আশা, 
জান নাকি গ জগত নিশার শ্বপন ! 

মায় মরীচিকা প্রায় ন্েহ ভালবাসা, 
জীবনের পাছে অই রয়েছে মরণ ! 
হে পান্থ হেথায় শুধু আধারের ত্র ; 

 ম্বত্যুর উপরে ম্ৃতূযু, ম্বতা তারপর । 

(“অশ্রমালা? ) 

আশিনক্ষন 

_-আনিকুমারী বস্থ 
€ “আলো! ও ছান্সা”র কবির প্রতি ) 

'আধেক রয়েছে নিশা 

আধেক জেগেছে উবা, 

'আধেক আঁধার-বাস 

আধেকে কনক-ভূষা ! 

আধ গীতি গা” পাখী 
আধ ফোটে বেলী ফুল, 

'্বরগ মরত আধ 

চিনিতে আখির ভূল 



৭১জ উনবিংশ শতকের গীতিকবিত! লংকলন 

আকাশে অমরী-ক£ 

আধ আধ শোনা যায়, 

আঁধ নে আচলখানি 

লুটিছে স্থমের গায়। 

জগত ভরিয়া! গেছে 

আম আলে আধ ছাক্না, 

কে হেন মোহিনী মেয়ে 
কার এ মোহিনী মায়া? 

কার এ মধুর বাঁণে 

মন্দাকিনী উথলিল, 

কার এ পাপিয়া আসি 

অকালে 'বস্কার দিল? 

জানি না নারী কি দেবী 
জানি না কাছে কি দুরে, 

তবু ডাকি--একবার 
এস এ আধার পুরে ! 

ভাসিছে পূরবাকাশে 
তোমারি পূরবী তান, 

মরমে পশিছে মোর 

শিহরি উঠিছে প্রাণ! 

জাগিয়! স্বপনে শুনি 

তোমার অমিয় বীশি, 

মনে মনে পুজি তাই 
প্রাণে প্রাণে ভালবানি। 

( কনকাঞ্চলি'--১৮৯৬ ) 



ক্তািতাল্লাথী 
--মনকুমারী বস 

লীভের কুহেলি-ভরা 

তমোময়া বহুদ্ধরা, 

জ্বলে না একটা আলো! গগন-প্রাঙ্গণে ; 
নীল নভস্তলে থাকি 

গাহে না একটা পাখি, 

ফোটে না একটী ফুল কুহ্ুম কাননে। 

নদীর আকুল বুকে 
বিধবা আনত মুখে 

জীবনের পূর্বস্বতি করিছে স্মরণ ; 
্বপনে যে সুখরাশি 
দেখা দিয়ে ছিল আসি, 

এবে তা! জ্বলিছে বুকে দীঞ্ধ হুতাশন ! 

কোলে শিশু আধ জেগে, 

জননী উঠিছে রেগে, 
আর নাহি লাগে ভাল “মাণিক রতন” 

দারুণ রোগের ভরে 

শরীর ভাঙগিয়! পড়ে, 
আসে না আদর তারে আসে না বতন। 

ধনাতল ফাকা ফাকা 

কি এক অশান্তি-মাখা ! 

সব যেন কায়াছায়া প্রাণ যেন নাই ; 

দশ দিক্ শুন্ট শূন্য, 
মানব নৈরাস্তপূর্ণ, 

ধরে বদি সোনা-মুঠা হয়ে যায় ছাই ! 



লঃ ্ধৃঁ 

৮৬ 

"অমতে অমৃতে দিবে অবনী ছাইয়। 1”: 

উনবিংশ শতকের পীতিকবিত্তা সংকলন 

দাগিল জিদিবশ্সালে' 

হাসিল হুমুখী উষ! কনক-অচলে; 
সরায়ে আধার-খানি 

উব্বিল কবিতা-রাণী, 
নব পারিজাত-মালা.শোভে বর গলে । 

যে দিকে ফিরিয়া চায়, 
বসন্ত ছড়ায়ে যায় 

ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় মাটির ধরণী ; 

দিগঞ্জনা খোলে আখি, 

কল কঠে গাহে পাখী, 
নীরস জগতে ছোটে প্রেম-মন্দাকিনী ! 

বন্ুধা অতৃপ্ত বক্ষে 

নিরখে সহশ্র চক্ষে, 

আকাশ ভরিয়া ওঠে আগমনী গান 

দেখি সে সোনার মুখ 

আসে শাস্তি আসে সুখ, 

মর-নর-বুকে আসে অমর-পরাণ ! 

দেবতা! শ্বরগ. থেকে 

বলিছেন ডেকে ডেকে," 

শজলিতে হবে না আর অশান্তি লাগিয়া; 
জুড়া'তে বিশ্বের জালা 

সথজিনু কবিতা-বালা, 

(দিনকাঞলি' "-১৮৯৬) 



আজি 

_-মনকুমারী বস 
"আমি যবে যাইব চলিয়। 

কাছে সবে আসিয়া বসিও, 

ন্েহপিক্। দিগ্ধ কর দিয়া 
মোর শির পরশ করিও । 

'একটুকু দিও ফুল্প হাসি 
ক্ষমিও সকল অপব্রাধ £ 

প্রফুল্পতা উঠে যেন ভাসি, 
আমি নারি সহিতে বিষাদ । 

যেখানে যাইতে হবে মম, 

শুনাইও সেথাকার কথা, 
কিবা সে কেমন মনোরম ?-- 

বলে দিও সকল বারতা । 

হেখা যাহা রহিবে আমার, 

তোমরা তা সবতনে রেখো; 

প্রিয় বন্ত ষফত অভাগার, 

চিরদিন শ্প্িয়ভাবে দেখো । 

আকাশে ভুবিবে রাডা রবি, 

তার সাথে আমিও ভুবিব, 

সবে মিলে গাহিও পুরবী, 
শুনি আমি উত্সাহে ছুটিব । 

সে দেশের ভাই বোন যার! 

মোরে দেখি আলিবে ছুটিয়া ?-- 
আমারে “আমার” ভেবে ভালা 

রীতি নীতি ধিবে শিখাইয়। ? 



শহই উনবিংশ শতকের গীতিকৰ্তা! সংকলন 

আমি যাহা বড় ভালবাসি, 

তার খানি দিবে সে সকল? 

দিন রাত থেকে পাশাপাশি, 

সাধিবে কি আমারি মঙ্গল? 

কিন্ত, 
তোমাদের স্েহমাখা কাছে, 

তারা বুঝি দিবেন আমিতে ? 
তবে সেখ! কিবা সুখ আছে, 

কেন আমি চাহিব যাইতে ? 

জানিনা কোথায় “যর” আছে ; 
মোর দ্র্গ তোমাঁদেরি কাছে! 

( 'কনকাঞ্জলি' --১৮৯৬ ) 

জ্বদ্য়-নদ্ী 
' --মনকুমারী বন্থ 

১ 

প্রাণভর! ব্যথারাশি সাশ্র নেত্র, ম্লান হাসি, 

এরূপে ক*দিন কাটাইব। 

চল সখি! লাগরে ঈপিব? 

নহে তো! পদ্ষিল সর, কেন তবে ভেবে মর? 

নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব? 

উদ্ধার বাতাস ব'বে, গগন বিদ্বিত হ'বে, 
চন্দ্র তারা তাতেই দেখিব। 

ঢেউগুলি চুলে চুলে আছাড়ি পড়িবে কুলে, 
হেরি কত আনন্দ লভিব | : | 

মিচ! ভয় ভাবনা বৃথা দিন বয়ে যায়ঃ 

কবে সখি কর্তব্য পালিব ? | 
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ঘেহটি রাখিব দুরে শান্তিময় অস্তঃপুরে, 
প্রাণথানি বিশ্বে ঢেলে দিব ॥ 

ক্ষুন্ন বুকে বল বাখি আগে ক্ষুত্র কাজ নাধি 
তারপয়ে ও পারে ফিরিব ; 

এখনি-_কেন গো তুল হ'তে চাহি চিতা-ধুল, 
কোন্ মুখে বিদায় মাগিব ? 

যে দিল জীবন গড়ি, তার কাজ নাহি করি, 
কোন্ লাজে ফিরিয়া যাইব? 

অনাহত আসি নাই, অনাহৃত যেতে চাই 

কেন সখি গিয়া কি বলিব? 

যে নদী দিগন্তে বছে, কেন সে আবদ্ধ! রহে'? 
কেন তারে বীধিয়! রাখিব ? 

যার তরে যাই আসি, ভারি কাজ অভিলাষী, 
চিরদিনএতাহাই করিব, 

করিতে কর্তব্য কাজ আসে ষে সঙ্কোচ লাজ, 
তাদের বতনে তেয়াগিব 

ক'দিনের নিন্দা! যশ, ' কেন হ'ব তার বশ, 

কোন্ লোভে এতটা ভূলিব? 

যা হয় হউক তাই, ঘা পারি করিয়া যাই, 
মরি যদি আনন্দে মরিব, 

নদী কেন বীধিয়া রাখিব? 

চল! পারাবারে মিশাইব। 

(কনকাঙ্চলি' --১৮৯৯,) 



হজহমযে 

আনকুআ নী বস্তু 

“সময়ে, দীনবন্ধো। 

সকলে ঠেজিছে পাস, 

ঠেন্সিও না তুমি শ্রভে! :. 

ঘন হীন অভাগাক্স ! 

নীরবে নিভিছে আশা! 

ভাঙ্জিছে খেলার ঘর, 

এ সময়ে ছক্সাম্্ £ 

তুমি হইও না “পক্ষ” । 

অক্ুতী অধম আছি 

কেহ নাহি ভালবাসে, 

সাখিলে, লা কথা কয়, 

ভাকিলে, লন? কাছে আলে । 

'অন্মে অন্ল-জ্জালা 

কেবলি জ্বজিছে তাই, 

বাপনা, বাধন খুলে 

সব ফেলে চলে যাই । 

সঙ, না, আমি আপু. বেখু, 

সিন্ধু-তীর-বালি-কণ! 

বাসা এ মোহ কেন 

তেন নাথ ! এ যাতনা ? 

এমনি ভাকক শশী 

নীলাকাশ আলোকিছ। 

আাক্্ক্ষ বাজত-ন্ছটা 

: ছশ দিকু উচ্ছলিস্ম! $ 



ব্ঠ খণ্ড -তত্ববিষয়ক. | খই. 
গাউক মধুর গীতি 

কাননে পাপিম্বাকুল, 

'আস্থক বসস্ত ফিনে 

ফুটুক স্থরভি ফুল; 
আগৎ্-সংসার যেন 

চাহে না আমার পানে, 
চলি যাক বহি যাক্ 

আপন আপন তানে; 

সংসারে পকুগ্রহ” আমি 

চাহিয়া দেখিতে নাই, 
হেন অভাজনে, বিভো ! 

দিবে কি চরণে ঠাই? ৰ 
€ “কনকাঞলি” --১৮০৬ ) 

ছায়। 

-আনকুমারী বন্ছ 
আজি সব ছাস1 ছায়া কেন? 

কিছুই ধরিতে নাহি পারি, 
বিশ্বের অগণ্য ছায়া! যেন 

্লাড়ায়ে ব্রয়েছে সারি সানি । 

কোথা হতে আসিছে ভাসিয! 
স্বহুক্ঠ বিহগের গান, 

কোনখানে চলিছে ছুটিয়া . 
নিঝরের কুলু কুলু তান? 
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কোথা থেকে 'বাতাসে ভাসিছে 

কুহমের মধুর নিশ্বাস, 
প্রাণে কেন এমন লাঁগিছে”_ 

ছায়া ছায়া উদাস উ্দান? 

কারে যেন খু'জিছে প্রকতি, 
তারে যেন নাহি যায় ধরা; 

তাই শুধু পথ চেয়ে আছে, 
নিয়ে দুটা আখি জঙ্গ-ভরা ! 

মেঘ-আড়ে চতুর্থার টাদ 
হাসিতেছে ম্লান ক্ষীণ হাসি, 

লত! থেকে পড়িছে খসিয়! 
চুপে চুপে ফুল রাশি রাশি। 

বসন্তের আনন্দ-আননে 

মেখে গেছে বিষাদের ছায়া, 

জীবন্ত শ্রামল ছটাথানি 
আজি যেন গ্রাণহীন কাযা! 

নৈশ নীলাকাশে দিগজনা 
মগনা হয়েছে কোন্ শোকে ? 

জগতের শোভা, মধুরতা 
কার সাথে ভোগ করে লোকে? 

('কনকাঞ্জনি' --১৮৯৬) 



যদি, 

পতঙ্গেন্র প্রতি 
--মানকুষারী বন্ধু 

কেন রে জলস্তানলে, অবোধ পতঙ্গ! 
পড়িছ উড়িয়া? 
“রূপ” নহে ও যে কাল, 

পাতিয়াছে মায়াজাল, 

ছঁইলে মরিবি পুড়ে-_যা” রে যা সরিয়! । 

দত 

আপনা বিকাবি হায়! কি সুখের আশে 
অনলের পায়? 

ও নহে কুহুম-বধূ 
দিবে না সৌরভ মধু, 

পোড়ায়ে মারিবে শুধু রূপের শিখায়। 

তু 

কিসের কামনা তোর বল্ প্রকাশিয়া 
শুনি একর্কার 

আমি তো বুঝি না হায়! 

ওই হৃদি কিবা চায়, 

নীরদ মরণ তোর কেন ক-হার ? 

আলোক-পিপাসী তুমি, সাও মল-স্থখে 
চন্্-কর-ছায়, 

সে ধে মুধামাথা আল্দো, 

যত পাই তত ভাঙ্গ, 

সকল সন্ভতাপ নাশি+, জীবনী জাগায়। 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিত্তা সংকলন 

রি ৫ 

লৌন্দর্ধ-ভিথারী তৃমি যাও তবে চলি 

ূ যথা উপবন-_ 
সেখানে সবুজ গাছে 

বেলা খুঁই স্ুটে আছে, 
রাখ গে গোলাপ-দলে অতৃপ্ত জীবন । 

১, 

অথবা---তোমার যন্দি মরণে পিয়াসা, 

যাও সিঙ্কু-ভলে--_ 

সে নীলিমা অপর্প ! 
, অনস্ত-বিস্ভৃত সপ ! 

শীতল মরণ পাবে ভুবি তার তলে। 
লী 

ন্ঠির অনলে তোর সুখের পরাণ 
কেনরে ! সপিবি ?-- 

ক্ষুধিত শার্দুল প্রায় 

€তোরে ও গ্রাপিবে হাক! 

এ মরণে স্থখ নাই-_জ্ৰলিয়! মরিবি ! 
ড 

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উল্লাসে নাচিয়ে, 
সাধ না পুরিল ! 
সাধের সরল প্রাণ 

আগুনে করিবি দান, 

হাখিকৃ! কেন রে! হেন কুমৃতি হইল? 
টে 

ফিরে ঘা" সরে ঘা মুর্খ! এ নিরতি-ফাদে 
দিস্নে চরণ--- : 

কপট সৌন্দর্যে ভুলে 
জলম্ধ জালায় তুলে-- 

নিস্নে ও মধু-মাখা সোনার জীবন ! 



হায়! 

বট খণ্ড_-তত্ববিষয়ক ৭২৯ 

ও 

মিছা! তোরে দিই গালি, আমরাও হেন 
কত ভুল করি-_ 

অমৃত ছাড়িনা ভাই ! 
সৃত্যু-মুখে ছুটে যাই, 

মরণের “রূপে” হায়! জীবন পাসরি। 

১১ 

মরতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব, পতঙ্গ ! 

তোমারো অধম-- 

তুমি শুধু ম'রে যাও, 

ছুখ, জ্বালা; নাহি পাও, 

মানবের দুরদৃষ্ট যাতন! বিষম ! 
আমরা আগুনে পড়ি 

জলি, পুড়ি, নাহি মরি, 

না পাই সে মহানিজা -শাস্ত মনোরম ! 

বড়ই নিঠুর, ভাই ! আমাদের যম। 
( “কনকাঞ্জলি* ---১৮৯৬ )' 

আন্তিমে 
-মনকুমারী বন্ধ 

আসিল সায়াহ্ুবেলা 

ভাঙিল জীবন-খেলা, 

আর কি ভাঁকিছ, সখে! পথ ছাড়ি দাও; 
তামসী যামিনী ঘোর 

ঘনায়ে আসিছে মোর 

কি আঁর বলিব কথা, বাও--স'ন্বে যাও? 
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ও মুখ হেত্রিবে হায়! 
কে কবে মরিতে চায় । 

অন্ত জীবন পাই-_সেই সাধ আসে, 
আর দেখিব না সে কি! 

একটুকু থাক দেখি ! 
নিঠুর মরণ ডাকে বেধে মহাপাঁশে [ 

জানি না কোঁখায় যাই, 
জানিতে শকতি নাই, 

জনমের সাধ আশা এই হ'ল শেষ, 
এন কাছে আবে কাছে, 

সবি ষে গো! বাকি আছে, 

পোরে নি আমার আজে! বাসনার লেশ। 

হখ-সাধ-হখ-আশা, 

দয়া, গ্েহ, ভালবাসা, 

যাহ! দিয়েছিলে, এবে সব ফিরে লও, 

পারি না সহিতে আর 

ও ব্বাদ অশ্রধার, 

আমারে ভুলিয়া যেন তুমি সতী হও । 

সাধে কি যাইতে চাই, 
থাকিতে শকতি নাক, 

আন্ত আধার প্রাণে ছাঁইয়া রয়েছে, 
দেখিও দেখিও---খুলি 

বুকের পাজরগুলি 

কেমনে পুড়িয়া সব অঙ্জার হয়েছে । 
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এস কাছে! এস কাছে! 

আখি মুদি আসে পাছে, 

প্রাণ ভরে চত্দ্রানন বারেক নেহাত ; 

এখনো শকতি আছে, 

আইস! আইস! কাছে, 
যেন ও কোমল কোলে মাথা দিতে পারি। 

অনস্ত কালের লাগি 

আজি এ বিদায় মাগি, 

জানি না মরণ-পরে যাব কোন ঠাই; 
বল দেখি বল তবে, 

তুমি কি “আমারি” রবে 1 
মৃত্যু ভূলি অস্বতের দেশে চলে যাই। 

(“কনকাঞ্জলি” _-১৮৯৬ ) 

আম্মন্ত 

_ মানকুমারী বল্স 
৬ 

জানি এ জীবন মন্, 

নীরব নিরাশা মেঘে রয়েছে ঢাকিয়া, 

যুগ যুগাস্তর সহ, 

কত ব্যথা হুবিষহ, | 

 বহিতেছে ভগ্ন বক্ষে সীমা না জানিয়া। 



৭৩৯ '. উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 
7. ২ 

জানি তুষি হ্বর্ণাচলে, 

নব নীন্গাকাশ-তলে 

তরুণ ঘরুণরাগে উদ্ভাসিত ধরা, 

যখনি দাড়া এসে, 

তরু, গিরি চাহে হেসে, 
এ মর ধরণী সাজে অলকা অমরা! 

১৮. 

তাই দেখি আসে মনে 
বুঝি কোন্ শুভক্ষণে, 

ঘুচি যাবে এ কুদিন ভীষণ আধার । 
তুমি তো মঙ্গন-আলো! 
সকলেরই ভরে ঢালো, 

এ যাতনা কেন তবে রবে গো! আমার? 

৪ 

আমি কিছু বুঝি না, 

আমি কিছুখুঁজি না'ক, 
সকলের দাথে মিশি দেখি শুধু চেয়ে। 

তবুও কেমন করে, 
উদ্ধাস প্রাণের 'পরে 

আশার সোণালী রেখা গড়িয়াছে ছেয়ে। 

( “বিভূতি” কাব্য --১৯২৪ ) 



ল্িজ্জাস। 
_মন্কুআরীস বক্ছ 

এ 

সে এবে যথায়--- 

"এ দেশের দিবা নিশা সেখানে কি যাক? 
এখানে ষে সমীরণ, 
জুড়াইছে জীবগণ, 

এই বায্ধু সেখানে কি লাশে তার গায়? 
সেও কি জ্যোছনা বরেতে, 

চাদের আলোক পেজে, 

বসে থাকে সৌখ-শিরে কিম্বা জানালাম ? 
আমাদের দিবানিশি সেখানে কি যাক? 

চিএ 

এ দেশের বসন্ত কি বিরাঞ্জে সেখানে ? 

জার সে তমাল-শাখে, 

আমাদের পন্ষণী ভাকে, 

আমাদের স্কুল ফেটে চেয়ে ভার পানে ? 

০সথা কি অলধি জলে 

আমাদের টেউ চলে, 

সেখানে কি বাণ বাজে আমাদের তানে ? 
আমাদের হখ-সাধ পশে কি সেখানে ? 

স্ঠি 

এ দেশের ভালবাসা সেখানে কি জয়? 

অন্কু তে ছুখে» 
তরঙ্গ উচ্ছাস বুকে, 

চিরদিন অনম্থক্স চির মৃত্যুজক্স ? 
গ্রমনি মমতা প্রীতি, 

এমনি সুখের শ্থতি, 
৫স দেশের প্রাণে প্রাণে অড়াজে কি কয় £ 

এ মেেশের ভালবাসা সেখানে কি হয়? 
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৪ 

তাই যদি হয় তবে কিসের বেদন? 
মাঝখানে বৈতরণী দুপারে ছুজন ! 

সাতারিয়া একবার, 

চলি যাঁব পরপার, 

মরণের পরে পাব সোনার জীবন; 
অমানী যামিনী গেলে, 

উধা আসে হাসি ঢেলে, 
বিধুরের তরে মিলে মধুর মিলন? 
ভয় কি, ক'দিন পরে পাব দরশন। 

(“বিভ্ভৃতি” কাব্য _-১৯২৪ ) 

শাপাবসান 
_মানকুমারী বনু 

টা টু 

সেই শাপ অবসান-- 
অদৃষ্টের মহাপাপে, 
কুদ্ধ হুর্বাপার শাপে, 

ইন্দিরা শ্বরগ ছাড়ি করিল! প্রস্থান। 

ইন্দ্র চড়ি এরাবতে, 
থু'জিলা ত্রিদিব পথে, 

খুঁজিলা বরুণ অগ্নি গণেশ গীর্বাণ। 
দ্র্গ মর্ত কোন ঠাই, 
উজল! কমল! নাই, 

সহসা জ্যোতি-কুল হুইল নির্বাণ $ 
নিভিল টাদের হাসি 
্বর্গ-সৌর-কর-রাশি, 

আধারে তারকা-কুল ঢাকিল বয়ান? 
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নিখিল হইন্স শৃহ্য, 

চলি “গল ধর্ম পুণ্য, 

ক্স বস্ত্র ধন ধান্য হ'ল অস্তধান 
দশদিক অন্ধকার, 
প্রাণে প্রাণে হাহাকার, 

অমজল দীড়াইল হয়ে মৃতিমান ! 

৮ 

সেই শাপ অবসান--_. 
ইন্দ্র ছাড়ি পুষ্পরথ, 
করে নিলা ভাগবত, 

তপোরত অগ্নি সম কুবের ধীমান ; 

অন্ষলোকে পদ্মাসন, 

মহাতপে নিমগন, 
ইকলাস টবল্যধামে ভাপস ঈশান ; 

বৈকুঠেতে নারায়ণ, 

পাতিলেন যোগাসন, 

সন্ত খষি কে সদা জামবেদ গান ; 
দানবের পুরীময়, 

মহতী তপস্তা হয়, 

হিংসা দ্বেষ মলিনতা করিল প্রস্থান ঃ 

সবে ভাকে উভরাক্স, 

“আয় মা কমলা আয়, 

কাদে তোর দীন হীন অকৃতী সন্তান ; 

শিশুরে অক্কতী বলি, 

কু কি ম! যায় চলি, 

মায়ের হৃদয় কবে এমন পাযাশ ?” 
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টু 

আনি শাপ অবসান, 

সেই তাপনের দল, 
তপংসিহ্ধ মহাঁবল 

মন্থনার্থে অন্ড্রি নিল! দিয়ে এক টান, 

মিশামিশি সুরার 

টৈরভাব শতদুর, 

মখিল অতল সিন্ধু _মহাশক্তিমান ! 

সাধন! ম্জলময়ী 

সাধক সর্বজ্র জয়ী 

তাই ধাত। সিদ্ধিদাতা দিল! বরদান ) 

স্বর্ণপদ্ম-শতদলে 

রাখি বাড পদতলে, 

উঠিল মা ম্হালম্ত্ী জগতের প্রাণ ! 

আনন্দ উচ্ছাস ছোটে, 

অমৃত ফেনাদে ওঠে, 

পুনঃ পেলে অমরতা আকুল সন্ধান, 

সঘনে উল্লাস রোল, 

শহ্ধ্ধবনিঃ হরিবোল, 

বিশ্বমস্ন সার্থকতা দিল! ভগবান ! 

৪. 

আজি শাপ অবসান--- 

গেছে দে অশিব কালো, 

জবস মঙ্গল আলো, 

হাসিল শশাঙ্গ, তাঁরা, তপন মহান ঃ 

ধন ধান্তে, পুণ্য ধর্ছে, 

ভক্তি প্রেমে, শুভকর্ষে, 
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উঠিল নিখিল, লভভি' সে ঝাজ-সম্মান ; 

দেব দৈত্য তুই ভাই 
বিবাদ বিষাদ নাই, 

দোহে যেন এক মা'র যমজ সম্ভান। 

মায়েরে পৃজিল! সবে, 

“বন্দে মাতরম্” স্যবে, 

বৃহম্পতি ভার্গবের শিষ্য মতিমান ; 

ঘুচিল সকল পাপ, 
দূরে গেল মনস্তাঁপ, 

অগ্রিময় ক্রন্মশীপ আজি অবসান, 

কমলা অচলা পুনঃ বিধাতার দান। 
( “বিভূর্তি কাব্য--১৯২* ) 

প্রাতিভাব্র উদ্বোধন 
অক্ষয়কুমার বড়া 

বিধাতার নিক্ষাম হাদয়ে 
চমকিল প্রথম কামনা; 

চমকিল নব আশা-ভরে 

আনন্দের পরমাণু-কণ। ! 

অসহা এ নব আগরণ-- 
আকুঙ্গ ব্যাকুল চিত্তাকাশ ! 

স্পন্দন-_-কম্পন- আলোড়ন 
একি আশা, না এ অবিশ্বাস? 

কাপিকেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার, 
অপেক্ষায় হৃদয় ব্সস্থির ; | 

গড়িছে--ভাগ্গিছে বারবার--- 

একি খেলা সুস্ধ! প্ররুতির ! 
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বারবার মুছেন নয়ন, 
ক্রমে ছাঁয়াঁক্রমশঃ আভাস ; 

নাহি জ্ঞান, 'নহেন আঅজ্ঞান--- 

| সহসা জগৎ পরকাশ ! 

পড়িল গভীর দীর্খন্াস, 
একি ছুঃখ--না এ স্ব অতি! 

বাস্তব-_-না কল্পনা-বিকাশ ? 

কামনা-বাসনা মৃতিমতী ! 

বিল্ময়-বিহুবল মহাকবি 
চাহিয়া আছেন অনিমিখে-_- 

সম্মুখে ফুটিছে নব রবি, 
তারকা ফুটিছে দশ দিকে 

মহাশৃন্য পরিপুর্ণ আজি 
স্থকোমল তরল কিরণে ! 

ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি 

দ্বুরে-_দুরে- বিচিত্র চরণে !' 

গ্রহ হ'তে গ্রহাস্তরে ছুটে 
ওস্কার ঝঙ্কার অনাহত ! 

পঞ্চভূত উঠে ফুটে? স্কুটেঃ 
রূপ-রস-গদ্ধ-স্পর্শে কত !. 

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায় 
চলে কাল ললিত-চরণে ! 

'অন্ধশক্কি পূর্ণ ভুষেমান্স, 
চেতনাদ্র প্রথম চুক্বনে [ 
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নীলাবাসে ঢাঁকি' শ্টামদেহ 

শশিকক্ষে জমে ধরা ধীরে ; 

কত শোভা, কত প্রেম-জেহ, 

জলে স্থলে প্রাসাদে কুটারে ! 

চাহে উষা-্চকিত নয়ন, 

ফুলবাসে বায়ু স্ববাসিত ; 

উঠে ধীর বিহগ-কৃজন-_- 

হট "পরে জষ্টা বিভাসিত ! 

সমাপ্ত বিধির স্যষ্টি-ক্রিয়া, 

অসমাপ্ত শ্যজন-কলপনা-- 

এস তবে, এস বাহিরিয়া 

চিত্ত হ'তে, চিণ্নক্নী চেতনা ! 

এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন, 

রূপ-রস-শব্ব-অসীমায়-_- 

মর-জন্স করিয়া লুণ্ঠন 

অমর সৌন্দর্য-মহিমায় ! 

লয়ে এস--সে আদি-কল্পনা, 
স্থখে দুঃখে মরণে নির্ভয়, 

সে অব্যক্ত আনন্দ বেদনা, 
সেই প্রেম"-অনাদি অক্ষয় ! 

(শঙ্খ কাবা--১৯১* ) 



সুন্নত 

--লিত্যকৃব্ঙ বন্ডু 
নবীন প্রভাতে আজি কানন ভবনে 

শুনি ভোরে, শুধু মোর পড়িছে স্মরণে 

বিজন ঘমুনা-তটে মলের ছায় 

দ্বাপরের সে বিরহ-বিধুরা বালায় ; 

শ্রাবণগগন সম নীল নবঘনে 

আঁখি যার চেয়েছিলি প্রেমের ত্বপনে ; 

বয়ষি স্থবাস সম বেদনা তরল 

ঢেকে দিয়েছিলি যা'র মরমের তল; 

নিভৃতে হদয়-দাহী অনলের প্রায় 

প্রাণ যার ভরেছিলি রভন-তষায় ;--- 

হায় কোথা সে কিশোরী ? কোথা সে কিশোর ? 
কোথা বা! ব্রজের কুঞ্জ, রজনী উজোর ? 
শুধু সে বিরহ-ব্যথা অ্রজের সমান 

পলে পলে হানে আজি জগতের প্রাণ ! 

(“দাহিতা” পন্জ্িকা--নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৫ সাল---১৮৯৮ ) 

মামি তে। তোমাল্রে 
স-রলজনীকাস্ত সেন 

"আমি তো! তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ; 
আমি না ভাকিতে, হাদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ । 

চির আদরের বিনিময়ে, সথা, চির অবহেল। পেয়েছ ; 

(আমি) দৃরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ ! 
* পথে যেওনা, ফিরে এস*, ব'লে কানে কানে কত কয়েছ ; 

€ আমি ) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ। 

( এই ) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হাসিমুখে তুমি বয়েছ »॥ 

(আমার ) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ ॥ 

("আনমময়ী*৮১৯১০ ) 



আমায় সন্ত অ্রক্ষমে 

-_-রজনীকাস্ত সেন 

আমায় সকল রকমে, কাঙ্গাল করেছ, গর্ব করিতে চুর; 
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর। 

এগুলি সব মায়াময়রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা কুপে 
তাই লব বাধা সরায়ে দয়াল, করেছ দীন, আতুর ॥ 

যায়নি এখনো দেহাঝ্মিকা-মতি, এখনও কি মায়! দেহটীর প্রতি] 
এই দেহটা যে 'আমি” এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপুর । 

তাই সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া! গর্ব করিছে চুর ॥ 
ভাঁবিতাম, “আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ”, 

তাই বুঝিয়। দয়াল, ব্যাধি দিলে মোরে, বেদন! দিলে প্রচুর । 
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব করিতে চুর ॥ 

(“আনন্বময়ী-১৯১০ ) 

পুজাত্র প্রচ্দীপ 
-ব্লজনীকাস্ত সেন 

( তুই) পুজার প্রদীপ জালিয়ে রাখিস্ হ্বদঘ-দেউল মাঝে। 
ভক্তি প্রেমের ধূপটি জালাস্, নিত্য সকাল সাঝে। 
পাঁবি যেদিন ছুঃখ বাথা, দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা, 

বলিস্ “তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমায় জীবন মাঝে” ॥ 

আপনাকে তার ভূত্য রাখিস্, তারে করিস রাজা, 

তার তরে তুই আমন পাতিস্, ফুলের মালা সাজা । 

তবু যদি দেখা না পাস চোখের জলে বেন জানাস্ 
ঝলিস্ *শ্রিয়! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে। 

| | 10 “্আনিন্দময়ী'-- ১৯১০) 



তুমি নির্মল কন 
--ব্লজনীকাস্ত সন 

তুমি, নির্ধল কর, ম্ল-করে মলিন মর্ষ মুছায়ে ; 
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে বাক মোর, মোহু-কালিম! ঘুচায়ে । 

লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছটিছে গভীর আধারে, 

জানি না কথন, ভুৰে যাবে কোন্ অকুল গরল পাথারে ; 
প্রভূ, বিশ্ব-বিপদ-হস্তা, তুমি, দাড়াও রুধিক্সা পন্থা, 
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর, মত বাসনা গুছায়ে । 

আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর, সজিলে, গহনে, 
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায়, ভপনে; 

আমি, নয়নে বসন বাধিয়া, বসে আধারে মরিগো কাছিয়া ; 

'মি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ॥ 

(“আনন্দময়ী'- ১৯১০ ) 

নুতেন জীবন 
_হ্িরগ্ময়ী দেবী (১৮৭০-১৯২৫ ) 

দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্যময় 

অনভ্ত এ বিশ্ব; 

বেখ সেথা কিবা গায় কোন্ কথ! বলে তোর 
প্রতি নব দৃশ্য | 

ওই শোন সমব্বরে বলিছে হেথায় নাহি 
বিলাপের স্থান, 

'এক যায় এক আসে নব নব থে ভাসে 

স্থৃতি জ্বলান ! 
যে গেছে সে বাক চলে চাহি না রাখিতে ধরে 

হোক সে বিলীন; 

আবার তাহার ঠাই আসিবে নৃতনক 
| আনন্দ নবীন । ”. 



ব্ঠ খণ্ডস্্তত্ববিষয়ক্ক ৪৩ 

“প্রতিদিন ফল ফুটে প্রতিদিন বারে তারা 

ফোটে নব স্কুল; 

রবি অন্তাচলে যায় নৃতন তপন আনে 

আলোক অতুল । 

একটা বিহঙ্গগীত চিরতরে থেকে যায় 

কাত পাখী গাক্স ঃ 

একটা বসন্ত যায়, আবার দক্ষিণে ছুটে 
বসস্তের বায়। 

একটা তারকা খসে আকাশেতে শত তারা 

ঢালে জ্যাতি-হাসি, 

একটী জাহুবী ঢেউ সাগরে মিশায়ে যায় 

আপনা বিনাশি । | 

হিমগিরি হতে পুন তটিনী বহিয়া আনে 
নৃতন জীবন, 

বিরহের গীতিখানি না হইতে অবলান 
গাছেরে মিলন। 

(১৮৯৭ । 

মোত্র কতক্ষাত 

_ অতুলপ্রসাদ জেন 

আর কতকাল থাকৃব বসে ছুয়ার খুলে”_বধু আমার» 

তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে ? বধু আমার । 

বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা যে যাক শুকায়ে 

নয়নের জল বুবি তাও, বধু মোর, যায় ফুরায় 5. 

সুধু ভোরখানি হায় কোন পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে ? 



৭88. :.. উনবিংশ শতফের গীতিকধিতা সংকলন 

হরয়ের শব শুনে, চমকে ভাবি মনে, 
এ বুঝি এল বধু ধীরে মল চরণে । 

পরাণে লাগলে ব্যথা। ভাবি বুঝি দ্বামায় ছুলে। 

বিরহে ধিন কাটিল, কত ঘে কথা ছিল, 
কত যে মনের আশ মন-মাঝে রহিল) 

কি লয়ে থাকৃব বল তুমি যদি রইলে তুলে 1? বধু আমার ॥ 

আমান পন্ত্রাণ কোথা হায় 
_অতুলপ্রসাদ ০সন 

আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে ! 

কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর পারে, বিরহে-বিধুর সুরে । 

বাতাসে তাহারই কথা, . তরঙ্গে তারই বারতা, 
জোছনা পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে। 

হে অধীর, হে উদাসী, হে মম অস্তরবাসী, 

কাহার শুনিলে বাশী, কোন্ প্রেমের পুরে? 

যে দিগন্তে নীলাদ্বরে, চুদ্দিছে সে নীলাস্বরে, 

সেখা মোর নীলকাস্ত চায়, মোরে চায়, ওগো চায় কত মধুরে ! 

প্রভাতে ধান্রে নক্ষে পাথী 
_অভুলপ্রসাদ মেন 

প্রভাতে ধাঁরে নন্দে পাখী, কেমনে বল তীরে ডাকি ? 
কোন্ ভরসায় ফাহাদ মাগি? 

কুহ্থম লয়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি ধারে করিছে বরণ, 

এ কণ্টক-বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি? 

নিশার আধারে ভাকিব তোমারে, যখন গাঁবে না! পাখী । 
কষ্টক দিব চরণে, হবে কুম্ম মুদিষে আবি। 

হেন পুজা ঘদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে 
| করিলে কার্ডাল 1 

বলহেহরি। আর কত কাল, হুদিনের লাগি রহিধ জাগি? 



তোমায় ঠাক্ুত্র, ব্রল্ব 
_-অভুলপ্রসাদ হেন 

তোমার ঠাকুর বঙল্ব নিঠুর কোন্ মুখে ? 
শাসন তোমার, যতই গুরু, ততই টেনে জও বুকে । 
সখ পেলে দিই অবহেলা, শরণ মাগি ছুখের বেলা ; 
তবু ফেলে যাওনা চলে, সদাই থাক সম্মুথে ॥ 
প্রতি দিনের অশেষ যতন, ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন, 
নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাশরি” প্রেমসিন্ধুকে | 

কুখের পিছে মরি ঘুরে, তাই ত রে সখ পালায় দুরে; 
সে আনন্দ, ওরে অগ্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে ॥ 

সবলে ষে যাই সবাই আমার, নই ত ভিন্ন আমি সবার; 
দশের মুখে হাঁসি রেখে কাদব আমি কোন্ ছুখে? 
ভবের পথে শূন্য থালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী, 
টৈহ্য আমার ঘুচ্বে, যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥ 

মন্টান্রে তুই বাঁধ, 
__অতুলগ্রসাদ ০সন 

পাগলা ! মন্টারে তুই বাধ; 
কেনরে তুই যেথ! সেথা পরিস্ প্রাণে ফাদ ? 

শীতল বায়ে আঁস্লে নিশি, তুই কেন রে হোস্ উদ্দাপী ? 

(ওরে) নীল আকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাদ! 

শৈল-শিরে সোনার খেলা, দেখিস্ যবে প্রভাত বেলা, 
তুই কেনরে হোস্ উভলা দেখে মোহন ছাদ ! 
করুণ নুরে গাইলে পাঁথী, তোর কেন রে ঝরে আখি? 
কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাদ? 
সংসারেতে উঠলে তুই হাসি, শুনিস্ রে ব্রজের বাশী ! 
(ওরে) ভাবিস্ কিরে সবই গোকুল, সবই কালাা্দ ? 
কতই পেলি ভালবাসা, তবু না তোর মেটে আশা 
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কাদ ! 



বেলা হায় 

_প্রমথনাথ রাক্সচৌধুরী 

একদা পল্লীতে কোন রজকের গেছে । 
ডাকিছে বালিকা এক ব্যাকুলিত ন্সেছে ॥ 
নিক্রিত পিতারে 7--ওঠ বাবা, বেলা যাস ] 
সঅস্তমান সন্ধ্যাহুর্য অস্তহিত প্রায় । 
বাপিকার কম্প্রক্চ চঞ্চল পবনে 

সঞ্চরিল স্তন্ধতায় । শিবিকারোহণে 
অদূরে গৃহের পরে ফিত্রিছেন যথা 
লালাবাবু কর্মস্থল হতে, ছুটি কথ! 
চলে গেল সেথা । নিস্তব্ধ শিবিক? মাঝে 

ধ্বনিল কম্পিতক্ মর্ষাহত লাজে ;--- 
ওরে বেলা যাস্ব ! বিশ্মিত বাহকগণ 
নামাল শিবিকা ! লালা, কম্পিতচরণ 

ঈাড়াইয্সা জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যা 

আপনারে উঠিল ভাকিয়া, বেল! যায় ! 
ফেলিলেন খুলি বসন ভূষণ ফত ; 
ভ্ৃত্যগণে দিলেন বিদায় । স্বপ্রাহত $ 
শুভক্ষণে আপনারে কুড়ায়ে লইলা 
বন্ধনবিহীন ! অদোসর, বাহিরিলা 

ধরণীর মুক্তক্রোড়ে। হ্দলে বহিকণ 

ছল ছল নেজ্রপ্রান্তে, কি জানি দাহন 
অন্চতপ্ত উচ্চহ্দয়ের ! উধেব চাহি” 
নিংশ্বাসিলা । কোথা হতে উঠিলেক গাহি 
'সেই ছুটি কথা, বেলা বায় বেলা যাক 

বিশাশ অনস্ত ভক্গি গন্ভীর সন্ধ্যায় । 
সতর্ক ভদলনাভবা শাপিভ শালন 

গঞ্জিল কি গ্গেহ-কোষে নাক গগন ? 



ব্ঠ খণ্ড--তত্ববিষয়ক ৭৪৭ 

হু ছু করি সন্ধ্যাবায়ু ফেলিয়া নিঃশ্বাস 

স্থুটে এল শুন্য হতে, ত্যজি দিবাবাঁস 
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইল আধারে ; 
আকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত পাথারে, 

গেল অরন্তে হারাইয়! ? কোথা গেল রবি 
স্থদুর দিগন্ত মাঝে ? মুছে গেছে ছবি 

দৃপ্ত দিবসের ! ফিরে আসে গাভীগুলি 
অধতুক্ত তৃণ ফেলি ; হেরিয়া গোধূলি 
কর্ম ব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায় 

ধান্তপুণ ক্ষেত্র পাশে কুছ্ধ-বেদনায় ? 

হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক ভর! 

কেবল বিদায়-যাত্রাঃ মুক্ত যায়াহরা, 

মহান্ গমন 1-_ছুটিলা তৃধিত মনে, 
কার ছম্ম করুণার শুভ আকর্ষণে ] 

লক্ষকোটি নভ-আখি সাক্ষী হল তার, 

নীরবে দেখাল পথ নাশি অন্ধকার ? 

সহজ সুপরিচিত, বহু উচ্চারিত 

সেই ছুটি পুরাতন কথা, রোমাঞ্চিত 

অন্তরের অস্তঃকর্ণে লাগিল! শুনিতে 

শত শত মুগ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে ! 

মক্ষভমিন্ন ম্বপ্র 
_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

টি, 

কি স্বপ্রে কাটা্ড কাল, হে বিরাট বালুকাউযর, 

পড়ে আছ এক প্রান্তে, ধরণীর ছুংস্প্র ধুসর । 
বন্ধ্যা বলে তব ছায়! কেহ বুঝি স্পশিতে ন৷ চায়, 
তামার নিশ্বানে যেন উৎসবের উত্সটি শুকায়। 



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন 

মিছে আসে তব গৃছে নিশি-শেষে মধুর প্রভাত, 
রবি-শশী বৃথা নেমে তব দ্বারে করে করাঘাত ! 
তারা আর জ্যোত্না-বৃষটি হয় বটে আকাশে তোমার? 
যায় ধেন কোন মতে শুধি” ভারা কঙবোর ধার । 

সুন্দর সৃষ্টির বুঝি তুমি এক প্রকাণ্ড বিদ্রুপ, 
তব সোহাগের শিশু কুজ-পষ্ঠ জীব অপরূপ ! 

শ্জন ও প্রলয়ের বীজ হতে তোমার জনম 

জন্মকালে প্রকৃতি কি ক্ষোভে লাজে হইয়া নির্ষম, 
অক্লেশে করিয়া গেল শৃন্বপ্রাস্তে তোমারে বর্জন, 

রূপসী শ্রী-অঙ্গ হতে ফেলে যথা সজ্জা অশোভন ? 
তব বক্ষ ভেদি” সেই মাতৃ-ত্যক্ত সন্তানের “বিষ” 

দিক্ষে দিকে দঞ্ধ করি” ছড়াইছে অভিশাঁপ-বিষ। 

€থ € করিতেছে, বালুকার তগু-পারাবার, 
অন্ধকারে ঘনাইয়া উঠে যেন আরও অন্ধকার । 
অদৃষ্টেরে ঘেরে যথা জীবনের শত অভিশাপ, 
এক জাল! মাঝে আসি” অগ্নি দেয় আর এক সম্ভাপ।' 

ধূসর উর্মির বক্ষে স্তব্ধ হত জীবন-কল্পোল ; 
নাই তরী, নাই তীর,-নাই তীরে হবরিৎ-হিল্লোল। 
জীবনের প্রান্ত হ'তে প্রেতাত্মার যেন সম্ভাষণ, 

উঠিতেছে হাহা শুধু ; কে জানে তা হাসি, না, ক্রন্দন ?' 

9. 

তোমা! ঘিরে সর্বকান জলিছেছে কালের শ্বশান, 

বিধবার বেশে সেথা ফেল? শ্বাস রাত্রি দিনমান | 
জুড়াইতে ভীব্রজাল! মুছাইতে তগ্ত অশ্রধার, 
আছে যেন সর্বনাশ, শ্মশানের বান্ধব তোমার ! 



ষষ্ঠ খণ্ড--তত্ববিষয়ক ৭8৯) 

মান্ছষের মতই কি প্রকৃতির পশ্ডর অন্তর ? 
সত্যসাজে অভিনয়! মনে-প্রাণে কুৎসিত বর্বর ! 

বীভৎস-পাশবলীলা 1 একখানি পটের আড়াল ! 
জীবন-নেপথ্য হতে উঁকি মারে ভোগের কঙ্কাল! 

৫ 

রিক্ত; তিক্ত আত্মাসম তুমি বিশ্ব-স্থধায় বিমুখ, 

পর-সুখে অস্তর্দাহ, পর-ছুঃখে জীবনের সখ ! 

মুগতৃষ্জিকার ফাস, সে মনেরই রাক্ষসী রচনা, 

শ্রাস্ত পাস্থ বড় আশে আলিজন করে সে ছলনা। 

ছুরত্ত ঠগীর মত, ক তা*র চাপি” অকল্মাৎ, 

মুহুর্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ ! 

“কই বারি? “কই বারি ? হাহাকার কর যে তৃষ্ঠায়, 

ও ত প্রেতাত্সার তৃষ্তজা অভিশাপে দহিছে তোমায় ! 

১১ 

জননী প্রকৃতি আর চাহেন! স্বণায় (তোমা পানে, 

স্নেহ উপকার যত বিলাইছে আদৃত সম্তানে । 

পাস্থ-পাদপের সুধা বক্ষে যার সে ঘি পাষাণী? 

দয়াঁভান্তি ! গ্েহ-বাজ ! ভিখারিণী তবে রাজরাণী ! 

শুহর্তের উন্মাদনা, জানি এ ক্রুর হত্যা-নেশা ; 

সহসা জননী হয়ে কাদে--তব শোণিতের তৃষা । 

জানি আমি এই দণ্ডে শ্মশানের ধূলি ধূসরিতা, 

রাজ্জী হ'তে পার তুমি, অকস্মাৎ মহিমা-মপ্ডিতা ! 

গু 

সংসারে জীবন-যুদ্ধে সুধাপান্্ে মিশিল গরল, 

সত্যে আর সত্য নাই, মঙ্গলে পশিল অমজল । 

উন্নতি, না! অধঃপাতে জগতের যাজ্রারথ ধার ? 

মানব কি. আগ্রলর, না ক্রমশঃ হটে পরীক্ষায়? | 



শ৫ উনবিংশ শতকের গ্রীতিকবিতা সংকলন 

পতিত কফি উচ্চে তবে? উত্থানে কি আনিছে পতন ? 

পুণ্যে পাপ? পাপে পুণ্য ? মোহ তবে প্রজ্ঞার বেতন ? 
--এ উদ্ভ্রান্তি শাস্তি তবে, লোকালয় প্রান্তে বাধি বাসা 

টলাতে কি স্বর্গ, উর্ধে উড়ায়েছ অগ্রিম আশা ? 

নাঃ 

তাই তুমি বিবাগিনী, সন্্যাসিনী ; গৈরিকবসনা, 

আপনা বঞ্চনা করি+ করিতেছ যুগের সাধনা । 

প্রকৃতি বাঁটিল সুধা যবে সেই হ্জন-প্রভাতে, 

কেহ ব্ধূপ, কেহ গন্ধ, কেহ রস চেয়ে নিল সাথে; 

প্রকৃতি সন্গেহে যবে শুধাইলা, তামার কি চাই? 

নীলক*-সম শুধু মাগি" নিলে বিষ বিষ আর ছাই? 
সংসারে সন্ন্যাসী সাজি' প্রতীক্ষিয়া আছ যুগাস্তর, 

জীব-রাজ্য যাবৎ না দ্বর্গ-রাজ্যে হয় অগ্রসর ! 

টি 

আবিষ্ষারকারী বিশ্বে উপহার দিতে নব-দেশ 

নিপাতের মহাগ্রাসে করে যবে নির্ভয়ে প্রবেশ ; 

মজ্জমান পোত হতে অসহায়গণে করি” পার 

ঈাড়ায়ে বীরের মত স্বত্যু যবে বরে কর্ণধার ; 
আসন্ন বিনাশ হইতে বাহিনীরে করিতে রক্ষণ 
সেনানী তোপের সুখে আপনারে উড়ায় ঘখন। 

'তা হতেও, মনে হয়, তোমার ও আত্মা বলবাণ 

তা হতেও শ্রেষ্ঠ বুঝি তোমার ও আত্মবলিদান ! 

৯১৬ 

দেখেও দেখিনা মোরা ত্যাগের এ মহিম! উজ্জ্বল, 
তুচ্ছ করে ধাই সবে ভেবে তোমা নীরস, নিক্ষল। 
সেদিন টিনিব তোমা! যেদিন আসিবে শতভদ্দিন. 

ভেঘাভেদ হানাহানি শাস্তিমন্ত্রে হইবে বিলীন $+ 



বট খণ্ড--তত্ববিষয়ক এ 

বক্ষে বক্ষে দেবালয়, কে কে বিশ্বাসের গান, 

এক ভাষা, এক ধর্ষ, এক জাতি এক ভগবান । 

হে উষর, সেই দিন হবে তুমি সহসা উর্বর 

পুলকিত বালুত্তর খুলে দিবে আনন্দ নিব । 

১১ 

সেদিন আসিবে বিশ্বে সত্য লাগি সত্যের সাধনা) 

কবিতার হ্বর্ণযুগ, সৌন্দ্ষের পূর্ণ আরাধনা! । 
ত্র প্রেম বিশ্বপ্রেমে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন। 
হবে জগতের নীতি, জীবনের গতি গ্লানিহীন । 

আত্মগৌরবের কাছে সাম্রাজ্যের গর্ব তুচ্ছ হবে, 
উচ্চাশা আদর্শ নব সাজাইবে হ্র্গের বৈভবে ! 

হোক্ লাভে ক্ষতি, নব-ন্াঁয় বল্পা ধরে র'বে কষে" 

হোক জয় পরাজয়, সত্য যোগাসনে র'বে বসে? ! 

১২ 

সেদিনের কল্পনায় মুগ্ধ কবি হেরে দ্বপ্রভরে, 

জন্মস্থ্জ যেন তা"র জড়াইয়৷ তব বালুস্তরে | 

সংসার আবর্তে পড়ি” ধত ঘৃণিবাস্ু তার প্রাণ । 

তোমার উষরকোল এক যোগ্য জুড়াবার স্থান। 

বক্ষের আগ্নেয়গিরি নিভিয়াও নিভিতে না চায়, 

আগুনেরে ডেকে নাও, শোয়াইতে তোমার চিতায়। 

পিপাসায় শুফহিয়া, বেড়ায়েছি স্থধা খুঁজি খুজি 

তাই মোরে, মরুভূমি, দেখা দিলে স্বপ্পে এসে বুঝি ! 

(“গরিক' কাব্য |). 



আছর : 
_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

প্রকৃতিরে হেরে ঘত, অবাক শিশুর মত 

কবি তত ভাবে উতরোল॥ . 

দরশে পাগল-প্রায় বাঁপায়ে ধরিতে চায় 

লাবণ্যের লীলাময় কোল ! 

হে নিখিল-আদি কবি সৃক্িয়া অপূর্ব ছবি 

অন্ভর্ধামী জানিলে তখন, 

নিরখি মোহিনী ভাতি মানব উঠিবে মাতি, 
দেবত্তে করিবে আরোহণ। 

উচ্ছল জলখি-জলে করে যবে ঝল্ মল্ 

গর্ভোখিত চাদের আলোকে, 
উধ্ব্ব হতে নীলাম্বর নতনেজ্রে নিরস্তর 

চেয়ে থাকে পুজকে ভূলোকে ; 
তরজে তরঙ্গে বাধা, সধা-ছন্দোবদ্ষে পাধা, 

মনে হয়, সন্ধ সিন্ধু হতে 

একটি অমর শ্লোক বিকিরিস়্া দিব্যালোক 

লক্ষ্মীসম উঠিবে জগতে ! 

এদিকে, তুলিয়া শির অচল রয়েছে স্থির, 
মাঝে তার শোভে দরী কত; 

লতাকুঞ্-পদতলে নির্বরিণী বহি চলে 
অজগর-নাগিনীর মত । 

বিচরে নিংশক্ষ-মন 'অরপ্য-শ্বাপদগণ, 

স্বভাবের লালিত দুলাল ! 

ত্ন্ধ শান্তি চারিধারে ব্যাপ্ত করি আপনারে 

মহাত্বপ্র দেখে নিত্যকাল। ২ জী 



“৪চ 
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“এ দৃদ্তা, স্তভভিত প্রাণে উদ্ধার গন্ভীর গানে 
জাগাইয়া তোলে স্থপ্ত পণ, 

প্রশান্ত প্রসঙ্গ মুখে সংসারের ছুখে স্থখে 
করে” যাব ব্রত উদ্যাপন । 

ওদিকে, একজে সাঁজি বন্ধুসম তরুরাজি 
করিতেছে মুছু আলাপন ; 

স্টামল প্রচ্ছার়তলে মৃগী শনদান-ছলে 

শাবকেরে করিছে লেহন । 

চ্যাত-ফুল ধরি বুকে রয়েছে শুশবা-সথথে 
শম্পশষ্যা করুণার ছবি ! 

দোয়েল পাপিয়া দুরে আনন্দ স্থজিছে সুরে ; 
ওর! বুঝি প্রিয় বন-কবি? | 

সগ্যন্লাত নদীজলে চক্রবাঁকী কুতুহলে 
প্রিয়-চধ্চু করিছে চুত্বন; 

গর্ভিণী কপোতী নীড়ে কপোত যতনে ধীরে 
বিছাইছে তৃণের শয়ন । 

'হেরি সব, কবি-প্রাণ মহানন্দে কম্পমান, 

গাহি উঠে প্রেমের মহিম! ; 

লাবপ্য-রহস্তে পশি মৌনে গড়ি তোলে বসি 
মানসের আদর্শ-প্রতিমা । 

হতাশেত সকল 

_ প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 
বড় দুঃখ, বড় দৈন্ত, বড় অবিশ্বাস 

এ সংসারে ফিরে সাথে রুধিয়া নিশ্বাস । 

একদিন অতক্িতে তারি ছন্মরূপ 

অকন্মাৎ মাথা তুলি অশান্তির সুপ 

শত 
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আথাতে+ নির্থাত যবে, প্রাণের বৈভব, 

গৌরব সৌরভ যত, চূর্ণ হয় সব; 
 খাকে শুধু স্বতিলেশ, কঙ্কাল যেমন, 

প্রচারিতে আপনার অকাল পতন ! 
তাই বাঁধিতেছি বুক ২ যদি বক্রপথ 

রোধিতে, গ্রাসিতে আসে মোর যাত্রারথ, 

পড়ি না পশ্চাতে যেন ! যাহাদের সাথে 

জীবন-সংগ্রামব্রত লয়েছিচ্ছ মাথে, 
যদি ছেড়ে যায় তারা, আপনার বলে 

ঘন জনতার মাঝে একা যাব চলে । 

( 'গীতিকা?) 

পন্নশমণি 
-প্রমথনাথ রায়চৌধুরী 

কার এ পরশখানি যুগাস্ত বহিয়া, 

স্বতি-নদোতে ভাসি, মরমে ঠেকিল আসি, 

'্বপনে শিহরি চে রাখিতে ধরিয়া ; 

এই কি পরশমণি ?-_উঠিস্থ জাগিয়া। 

নিয়ে, শাওনের নদী উপল- নি 
নিশথে নিস্তব্ধ সব, দাতুরী করে না রব, 

বিজীগীত বন্দনান্তে ধরণী ঘুমায় ; 
এই কি পরশমণি ?- হুধিচ্থ ভাহায়। 

আধ-থুমে ডাকে দেয়া, কাপি উঠে বায়? 

পড়ি কুঙ্জকোণে, নাহি মধুপে সাধায় 9. 

এই কি পরশমণি ?--ৃধিচছ তাহায়। 
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খল খল হান্য শৃন্তে শুনি উঠিল ; 

চাহি আপন পানে সলজ্জ স্ততিত প্রাণে, 

সজল জলদ চিরি বিজলী চকিল ; | 
এই কবি পরশমণি 1--ভরসা টুটিল । 

এই কি? এই কি? করি, অন্বেব-কাতর 1-_ 

নৈশন্প্তি, রাহুরূপে বরন্ষাণ্ড গ্রাসিছে চুপে, 

করাল মুখব্যাদানে লুগ্ত চরাচর ; 

নদীবুকে ম্নানছায়া কাপে থর থর। 

-বিষ্তারি জলদ-জাল নীল নভ-নীরে, 
চন্দ্র তারা ছাপি” বুকে টানিছে অনস্ত মুখে ; 

--বদ্ধন খসাতে বন্দী চাহিছে অধীরে ! 
প্রকৃতির মসীপটে কারে খুঁজি ফিরে ? 

- হায়, স্থপরশে কই রাঙিল দয়? 
কু-আশা-সঞ্চিত ঘোর মুছে ত গেল না মোর, 

এই কি সে মণি, যার স্পর্শে হেম হয়? 
দারুণ কৃত্রিম বলি? বাঁড়িল সংশয় । 

বুঝিস্ক নিশ্চয় কোন মায়ার ছলনা ! 

এ কপট অভিজ্ঞান প্রেরিয়াছে মোর স্থানি, 

জাগাইতে নৈরাশ্তর্ের পূর্ণাঙ্গ বেদনা ; 

এ নহে সে মণি, যার স্পর্শে হয় লোপা ! 

তদবধি ছন্পমনে বসিয়া একেলা, 

ভাবিয়াছি কতবার, গড ারিসা 
কার এ বিষম রজ। প্রাণাত্তক খেল? 
ভঞ্জে নাই দুঃসন্দেহ, বয়ে গেছে বেলা । 

৭84 
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সহল! সৌরভপূর্ণ হল দিশি দিশি ; 
নভ-নহবৎ মাঝে জলদ-মল্লার বাজে ; 

চকিতে বিহ্যুত্যাণী মর্ষে গেল মিশি*-- 

“সারাখানি প্রাণ দিয়ে খোজ দিবানিশি ।* 

( প্পাল্সা* কাব্য--১৮৯৮) 

ছীলেব্র মাল। 
কুমারী লজ্জাবতী বন্তু (১৮৭৪-১৯৪২) 

অতি ক্ষুদ্র গন্ধহীন ছোট মালাগাছি, 
দীন এল ঈপিবারে দেবের ছুয়ারে | 

সবাসিত মালা কত, কত বত্বরাজি, 

দেখিলেক পূর্বে যথা সঙ্জীকৃত ঘরে, 

স্বাপিতে তথায় তার হীন মালাগাছি 

ভরি গেল চক্ষু ছুটি নীরব বেদনে। 
না বলি একটী কথা তারপর হায়! 

চলে গেল দূর পথে আকুল সরমে | 

সহসা মন্দির ধ্বনি উঠিল বিষাদে, 
দেবতার দীরধশ্বাস, কাদিল বাশরী 

অধীর রাগিণী-গানে, হলো হীন জ্যোতি 

আরতির দীপশিখা, পড়িলেক ঝরি 
মঙ্গল মালতীমাল৷ ছুয়ার অঙ্গনে । 
সমস্ত মন্দির ভরি নীরব বেদনে 

ছোট মালাটির হায় অভাব কাহিনী 
সারা বেল! দেবতার কাদিল চরণে । 

উঠিল সমস্ত দিন একটি আহ্বান, 

দীন বথা দুর পথে করেছে প্রদ্নাপ। . 
(১৯০২) 



আোম্প। অভি ময্সাঘিলী 
--শুভাবতী ন্াক্স (১৮৭৮-৯৭) 

৯ 

মনের বিকারে 

ছিলাম আঁধারে, 
বিষাদ অস্তরে 

ছুঃখের কপাল জানি। 

ন্ 

সহসা কেমন 

ঘুচায়ে বেদন, 

দিল দরশন 

আশা অতি মায়াবিনী | 
৯, 

আশা আসি কানে 

কনে সঙ্গোপনে, 

কেন ছুঃখী মনে, 
দিব লো! তাহারে আনি । 

৪ 

বাক্য শুনে তার 

ক্থুখের সঞ্চার, 

ভাবি আবার 
আম্শা অতি মাক্লাবিনী । 

৫ 

আশার আশ্বাস 
করিয়ে বিশ্বাস, 
সখ পরকাশ, 

' সুছিছ নয়ন পানি ॥ 



৭৫৮" উনবিংশ শতকের গীতিববিতা। সংকলন 

তি 

প্রাণ কিন্তু কয়, 

কর' না প্রত্যয়, 

সদ! মোহময়, র 

আঁশ! অতি মায়াবিনী । 
রি 

যথা সে মানুষে, 

নেহ পরকাশে, 

উঠায় আকাশে, 
কহিয়ে মধুর বাণী। 

৮ 

তেমতি আশার 

কপট আচার, 

খল ব্যবহার, 

আশা অতি মায়াবিনী । 
( “চিত্রা -- ১৮৯৭) 

অচ্ষ 

__প্রভাবতী রায় 

বল অশ্র বল তোর জনম কোথায়? 

সকলে স্থার্থের শিণু বিস্তীর্ঘ ধরায়। 

এক বিন্দু রুপা তরে, 

ভ্রমে লোকে এ সংসারে, 

কা কোথ1? নাহি পায় মরে হতাশায়; 

একমান্ে শ্থার্থহীন দেখি রে তোমায়। 
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যেখানে তোমার জন্ম অবস্ত সে লোকে, 
দয়] মায়া ন্সেহ প্রীতি আছে এক দিকে। 

অন্ত দিকে অভিশাপ, 
বোগ শোক মন্স্তাপ, 

ক্রোধ হিংসা €ত্বষ ঈর্ষা না যায় গণনা 
একের সম্পতি কিছু নহ অস্র কণা? 

১ 

বালকের বল তুমি নারীর সহায়; 

জ্বলিলে অভাগা হৃদি দাকণ জ্বালায় । 

তুমি স্বার্থ পরিহুরি, 
হও নয়নের বারি, 

প্রেমিকের হও তুমি প্রেমাশ্র সম্বল ; 
উপজিয়ে নয়নে প্লাবিয়ে বক্ষঃস্থল । 

৪ 

তোমা সম আত্মত্যাগী আছে কোন্ জন? 

পরের কারণে কর আপন বর্জন । 

ঘদ্দি কোন পতিব্রতা, 

স্বামী সনে অন্থম্বত। 

হ'তে যায় অশ্রু তুমি তার সনে যাও; 

গিয়ে অশ্রু চিতানলে বেদনা জানাও । 

৫ 

অন্যরূপে অশ্রু মোরে দিও দরশল ; 

যখন পূজিব আমি রাম নারায়ণ । 

বছদিন দিনাস্তরে, 

য্খন যাইব ঘরে, 

ঘখন দেখিব পিভামহী পিতামহ ; 

তখন প্রেমাশ্র এসে মিল চচ্ছ সহ। 

€ “চিজ? কাব্য ১৩০৪ সালে, ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ) 



ঘায়। 

-নগেক্দ্রবাল। মুস্তোফী 

হে স্থরহ্ছন্দরি ! তুমি বল মানবের” 
কোন্ পুরাতন বন্ধু কত জনমের ! 

এড়াইতে তব কর, 
চাহে যি কোন নর, 

অমনি যে বাধ তারে দিয়া শত ফের। 

কেন গো নরের সনে এ খেলা তোমার ? 
তারা কি তোমার ওগো বড় আপনার ! 

তাই কিক্ষণেক তরে 
পার ন! ছাঁড়িতে নরে, 

তাই নরে টান দিতে আত্ম-উপহার | 

বল অয়ি বরাননে বাসনা তোমার ! 

মানবের মনে তুমি কেন একাকার ? 
্ব্গায় ললনা তুমি, 
তোমার চরণ চুমি, 

হতাঁশ জীবনে আশ! জাগে শতবার । 

কোন কার্ধ তরে বল মানসমোহিনি ! 
মরতে নরের সহ 'খেজিছে এমনি? 

তুমি কি নরের মিত্র; 

বুঝি না ও কোন্ চিত্র, 
বৃঝি না ও চোখে তব ভাসে কি চাহনি ! 

("অমিক্গাথা' কাব্য--১৯*১) 



অন্তর 

_নগেক্্বাল। মুক্তোকী 

চিনি না মরণে আমি 

কোথায় বপতি তার, 

কে জানে তাহার আদি 

কোথায় বা পরপার ? 

৮ 

“মরণ মরণ” শুধু 

শ্রবণে শুনেছি ভাই, 

মরমে উদ্দিলে ব্যথা! 

মরণ শরণ চাই । 
৮৬ 

মরণের কোল বুঝি 
ছুখহরা শান্তিময়, 

তার কোলে শুয়ে বুঝি 

সব জালা দূর হয় ! 

5 

কিপ্ত তারে ভয় হয় 

পাছে লংয়ে গিয়া মোরে” 

এ আলোক হ'তে ফেলে, 

বিকট আধার ঘোরে । 

৫ 

যদিও জীবনে মোর 

হুখশাস্তি কিছু নাই, 
যদিও প্রত্যেক পলে 

মন্বণ শরণ চাই--- 
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তি 

তবু তার পাশে যেতে 
মরমে উপজে ব্যথা, 

কি জানি লইয়া যাবে 
অজানা দেশেতে কোথা। 

শী 

সেই ভয়ে মরণেরে 
চাহে না৷ ব্বদয় মম, 

মরণ হইতে ভাল 
জীবনের গাড় তমঃ। 

৮ 

চাহি না মরণে আমি 

কি হবে লইয়া তায়, 
এ জীবন তবু ভাল 

হেসে কেঁদে চ'লে যায়। 

( “মর্মগাথা, --১৮৯৬ ) 

অন্নপেন্র কূপ 

-_ কুত্ুমকুমারী দাশ (১৮৮২-১৯৪৮) 

রূপসিন্ধু মাঝে হেরি অন্ধপ তোমায়, 
হৃদয় ভরিয়া গেল হধার ধারায় ! 
কোন্ ম্বত্ধিকায় খুকি, কোন্ তীর্থ-নীরে, 

ত্ব-প্রকাশ, বিরাজিত বিশ্বের মন্দিরে--- 

উদ্ধার আকাশতল, সিম্ধুর হ্থনীল জল, 
ওই গিরি নিঝরিণী অশ্রাস্ত উচ্ছল। 

প্রান্তর দিগদ্ত-লীন স্তাম! মধুরিমা, 
'প্রিকৃতির অঙ্গে অঙ্গে কার এ হ্যম! ? 
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হায়রে সন্থলহীন, কুষ্ঠ ছিল মনে-_ 
তার দেখ! পাবি তুই কবে কোন্খানে ? 
শত হস্ত বাড়ায়ে যে ধরিবারে চায়, 

“পাই নাই? বলে তারে দিবি কি বিদায়? 
অস্তরে বাহিরে হের অপূর্ধব আলোকে 

তারি জ্যোতির্ময় রূপ, ছ্যলোকে ভূলোকে ! 

( “কবিতা -যুকুল* -_-১৮৯৬ ) 

শান পণ 

-_ কুত্মকুমারী দাশ 

এক বিন্দু অম্তের লাগি 
কি আকুল, পিপাসিত হিক্া, 

একবিন্দু শাস্তির লাগিস্সা 
কর্মক্লান্ত ছটি বাছ দিয়াঁ_ 

কাজ শুধু করে যায় 
অস্তরেতে ছুরস্ত সাধনা 

তুমি তার দীর্ঘ পথে 
হবে সাথী একাস্ত ভাবনা । 

সে জানে এ আরাধনা 

কবে তার হইবে সফল, 
“তব বাণী যেই দিন তারি 

ভাব! হযে ঘুচাবে সকল । 
( “কবিতা-সুকুল” --১৮৯৬ ) 



ল্ূপ-চর্থ 
| -কমলীমোহন ঘোষ 

গিঝিসবলে সপ্তধারে বহে উষ্ণ বারি যেখা_ 
একদা গ্রাভাতে 

মগধ-মহিযী ক্ষেযা আনে আসিলেন সেথা 

সখীগণ সাথে । 

বিশ্দিসার-নপতির নম্নের মণি বাণী 
বতনে মণ্গিতা, 

এরশ্বর্ষে বিলাসে মগ্না ভুবনদুর্লভ ব্বপ--_ 

যৌবন-গবিতা । 

সেদিন শরদাগমে বুজ্ধ ভগবান্ আসি; 

| গিপিব্রজপুরে 
আলো করি গিরিশ্্গ ভক্তবুন্দ মাঝে ছিল 

আসীন অদূরে । 

সখী-মুখে বা্ডা শুনি, কহে ব্রাণী”_-ষাব আমি 
বুদ্ধ দরশনে, 

দেখিব-_-কি দেখি" তার নরনারী ছটে আসে 
তাহার চরণে |” 

নুপুরশিপ্তিত পদে শিলাপথ বাহি” ক্ষেম! 
উঠে সাদেণে 

যেখা প্রভু তথাগত- আসন-সম্মুখে ভার 
দ্াড়াইল এসে । 

দেখিল নে--দিব্যাসনে বসিক্াা আছেন দেব 

প্রশান্ত মুত্তি» 
নেজুগ হ'তে ঝরে অনন্ত করুণাধানা 

দর্বজীব প্রতি 



বঠ খণ্ড--তত্ববিষ্ক নব 

সম্্রমে দ্রাড়ায়ে পাশে ব্যজন করিছে তারে 
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সৌন্দর্যের প্রভা যার ক্ষেমার অনিন্দ্যক্পপ 

দিল সান করি । 

দেখিতে দেখিতে সেই বরাঙ্গনা-দেহে 'ঘটে 
কি পরিবর্তন ! 

কোথায় মিলায়ে গেল যৌবন-লাবণ্য তার 
নয়ন-রঞ্জন | 

বিগত-যৌব্না প্রৌঢ়া_ বৃদ্ধ! জরাকবলিতা 

ক্রমে সে যুবতী, 

বিশ্ময়বিহবলা ক্ষেম! নারী-বূপ যৌবনের 

হেরি” পরিণতি । 

ছুটিল সকল গর্ব, আকুল হাদয়ে ভাসি” 

নয়নের জলে । 

লুটিয়া পড়িল ক্ষেমা অমনি বুদ্ধের রাড 
পাদপদ্ম তলে। 

( “দীপশিখা” কাব্য ) 

আলোক 

-বরদাচরণ মি 
৯ 

স্ন্দর আলোক ! জীবন বিধাতা ! 

আঁধারের শিশু তুমি, 

জন্মে তোমার জনমিল প্রাণ” 

সকল মরত-ভূমি । 

'অসীমে কোলে সসীম যেমন, 
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ক্মাজ্িি-গহ্বরে ওষধি যেষন, 

সমুক্রে লহন্নী-ভঙ্গ, 
অন্ধকার-কোলে তুমিও তেষতি,- 

ভীষণে চাকুতা-রক্দ | 

ন্ 

ত্য আধার, অনস্ত, গভীর, 
ছিল শুধু যেই দিন, 

জননীর গর্ভে শিশুর মতন, 
ছিলে তার মাঝে লীন ;__ 

ছিলে তুমি, ছিল সোদর তোমার 

শব্দ নাম যে ধরে, 
একই জঠরে যমজ্জের মৃত 

বেড়ি গলে পরম্পরে । 

স্ষ্টি-মুল-মন্দ্রে গভীর স্পন্বিত 

যবে প্রকৃতির কাঁয়ঃ 

বিশ্ব বিলোড়ন-মাঝেতে যখন 
এক বন্ধু হতে চায়, 

জনামি” ওকারে শব্ব-তরজ 

কোটি বজনাদে ছুটে, 

অযুত-বিদ্যত-স্ফুরণে সহসা 
ভিমিরে আলোক ফুটে । 

১০৫ 

বীজ-অচ্ছগণে আছিল যতেক 
লয়-নিমীজিত প্রাণ, 

প্রশ্াস করিল বিকাশ লভিতে 

ঝরিয়ে ত্রিদিব তান, 

আকাঁর-বিহীন ধরিতে আকার, 
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গঠন, গঠন-হীন, 

অগণন দূপে হইতে প্রকাশ 

যা ছিল একেতে লীন টিন 

টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে স্থযমা 
সসীমের কলেবরে, 

মরণ হইতে লভিতে জনম 
পরাণ প্রয়াল করে। 

তোমার প্রভাবে ভুবন উদয়, 

কি মহিমা বলিহারি /--" 

জীবন প্রদানে, তুমি হে আলোক, 
অযুত-কুণ্ডের বারি । 

(“অবসর কাব্য --১৮৯৫ ) 
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জীত্রন-সঙ্গীত 
_হেমচজ্ বন্দ্যোপাধ্যায় 

বলো! না কাতর স্য়ে, বৃথা জন্ম এ সংসারে, 
এ জীবন নিশার শ্বপন, 

দার! পুজ পরিবার তুমি কার কে তোমার 
বলে” জীব করে! না ক্রন্দন । 

মানব-জনম সার এমন পাবে না আর 

বাহ্দৃশ্টে ভুলো না রে মন। 

কর যত্ব হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয় 

অহ্কে জীব কর আকিঞ্চন । 
করে না সখের আশ, পরে! না হুঃখের ফাস 

জীবনের উদ্দেশ্ট তা নয়, 

সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিত্য কাজ 

ভবের উন্নতি যাতে হয়। 

দিন যায় ক্ষণ বায়, সময় কাহারো নয় 

বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ; 
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল 

আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর । 

সংসার্"্লমরাজনে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে 

ভয়ে ভীত হয়ে! না মানব; 

কর যুদ্ধ বীর্ববান্ যাক যাবে যাক প্রাণ 
মহিমাই জগতে ছুর্লভ। 

মনোহর মুতি হেরে অহে জীব অন্ধকারে 
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ; 

অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে 

চিন্তা ক'রে হয়ো না কাতর । 



সংযোজন খ$ 

সাথিতে আপন' ত্রত স্বীয় বারে হও রত 

এক মনে ডাক ভগবান্ঃ 

সম্বল সাধন হবে ধরাতলে কীন্তি রবে 

সময়ের সার বর্তমান । 

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন 
হয়েছেন প্রাত'শ্মরণীয় ; 

সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীতিধ্জ! ধ'রে 
আমরাও হবো বরণীয় । 

সময়"সাগর-তীরে পদান্ধ অস্কিত ক'রে 

আমরাও হব হে অমর; 

সেই চিহ্ছ লক্ষ্য করে অন্য ফোন জন পরে 
যশোদ্ধারে আসিবে সত্বর । 

ক'রো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন 

সংসার-সমরাঙ্জন-মাঝে ; 

সন্ক্দম করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা 

রত হয়ে নিক নিঙ্জ কাজে। 

€ “কবিতাবলী”--১৮৭০-১৮৮০ ) 

পন্তরশমাণি 
স্ফেমচজ্ বজ্দযোপাধ্যায় 

কে বকে পরশমণি অলীক ব্বপন ? 

অই যে অবনীতলে পরশমাপিক জঙ্গে 

বিধাতা-নিম্িত চারু মানব-নয়ন | 

সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাধ-বচন।-- 
এ মনি পরশে ঘায়, মাঁণিক বলসে ভার, 

বরিষে কিরথধার1 নিখিল ভূবন । | 
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কবির কক্সিত'নিখি . মানবে দিদ্বা্ছে বিখি, 
ইহার পরশগুণে মানব-বদন 

দেবতুল্য ্ূপ ধরি, আছে ধরা আলে! করি ' 

মাটির অঙেতে মাখা সোনার কিরণ। 

পরশমাণিক ঘদি অলীক হইত, 
তোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভাঙছর কর, 

কোথা ব। নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত ? 
কে রাখিত চিত্র করে চাদের জোছন। ধ'রে 

তরজে মেঘের অঙ্গে এমন মাখায়ে ? 

কে বা! এই স্ুশীতল বিমল গঙ্জার জল 

ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ? 

কে দেখাত তকুকুল, নানা রজে নানা ফুল, 

মরাল, হরিণ, যুগে পৃথিবী শোভিয়। ? 

ইজধচু-আলে! তুলে সাজায়ে বিহজ-কুলে, 
কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাঙ্ক আাকিয়। ? 

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি-__- 

স্বর্গের উপমাস্থল হয়েছে এ মহীতল, 

সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী ! : 
কি আছে ধরণী-অঙে, নয়নমণির সঙজে 

না হয় মানবচিতে আনন্বদাকিনী ! 

, নপদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাত? হেলে, 

চরে বালুকণ! ফুটে, তৃণেতে হিমানী, 
পক্ষী পাখে উড়ে বার, কাটেগা শ্রেণীতে খায়, 

কষ্করে তুষার পড়ে, বিচ্ুক চিদ্ষণী। 



সংযোদ্ধন 

তাতেও আনন্দ হয়-_ অরণ্য কুদ্ধাটিময়, 

জলস্ত বিহ্যুৎলতা, তমিআ্রা রজনী । 

অপূর্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন ! 
অননী-বদন-ইন্দু জগতে করুশা-সিদ্ধু 

দক়্াল পিতার মুখ, জায়ার বদন। 

শত শশি-রশ্মিমাখা চারু ইন্দীবর-অকা 
পুঙ্থের অধর- ওষ্, নলিন-আনন ; 

সোদরের স্বুকো মল, স্বসা-মুখ নিরমল, 

পবিজ্তর প্রণয়পাজ, গৃহীর কাঞ্চন-_ 

এই মণি পরশনে হয় হুখ দূরশনে, 
মানব-জনম সার, সফল জীবন ।-_ 
কে বলে পরশমণি অলীক ব্বপন ? 

শট 

(“কবিতাবলী”--১৮৭*-৮০) 
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সুল্দুল্ 
_মানকুমান্সী বন্ছ 

সে যে বুল্বুল্-__ 
কি বা দিব পরিচয়, 

কোকিল পাপিয়া নয় 

তার গানে ক্ষিপ্ত নহে প্রাচ্য কবিকুল ; 

সে যে অতি ক্ষুদ্র পাখী, 

উধার অমিগ্ম মাথি 

এসেছে হেমস্ত দিনে হ'য়ে অন্কুল ; 
আমার আধার দ্বরে রাড বুল্বুল্। 
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সে বে বুল্বুল্ 

মন্দার তরুর শিক, 

সোনার বিহঙ্গ কিনে 

গাছিয়া নন্দন বলে সঙ্গীত মুল 3. 

তাজের একাটি সাধী 

( আধারে জালাতে বাতি ) 

এসেছে মানব-পুরে আনন্ব-আকুল ! 

তাই মোর ভাজা ঘরে বাতা বুল্বুল্। 

সে যে বুল্বুল্-- 
এতদিন বুদ্ধরা, 
ছিল শত ছুঃখভরা। 

প্রকৃতি-দেবতা ছিল বিধষাদ-ব্যাক্ুল ; 

কি যেন কি ছিল দৃশ্য ,-_ 
অপুর, বিষগ্ধ বিগ 

যাহা বিনা ছিল সবে হয়ে ক্ষোভাকুল, 

সেটুকু যেন এই রাঙা বুল্বুল্ ! 

সে যে বুল্বুল-_ 
তাই তার মুখ চেয়ে, 
পাখী উঠে গান গেছে 

আকাশে ঠাদিম! হালে বাগানে পারুল ! 

সে ঘবে উল্লাপ ভরে, 

মধুর বাক্ষান্ঘ করে, 
বসন্ত টিয়া আলে হইন্থা ব্যাঙ্ছুজ ! 
বিখিয স্জাকীঘ বেল ক্ষুদে বুল্যুল্ ! 
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৭ 

তে যে বুল্ধুল্-- 
'অনাহৃত খ্মানিতঃ 

“তাহাতে, “অপরিচিত ?* 

তবে সে লইল লু'টি হৃদয় আমল ; 

বিশ্বের সোহাগ নিতে 

সে এসেছে অবনীতে, 
কোখাও দেখিনা “চোর” তার সমতুল, 

কোথাকাম যাদুকর, ক্ষদে বুল্বুল্ ! 

১.৬ 

সে বে বুল্বুস্--- 

শত বরষের পনে, 

টেনে নিয়ে খেলাঘরে, 

আমারে খেলায় খেলা দিয়া শতভূল ! 

তালি জয় মোর হারি 

তবু পলাইতে নারি, 
তৰু হয়ে আছি তারি “খেলার পুতুল” 
কমাবে ম্জালে সেই ক্ষুদে বুল্বুল্ ! 

প 

সে ৰে বুল্বুল্ 
যা কিছু আমার ছিল, 
সবি সে কাড়িয়! নিল, 

তবু মিটে না তান কামনা বল, 
নিল নিজ্ঞা, নিল স্বতি, 

নিল সে করিত গীতি, 

নিতি লয় লক্ষ চুমা, ছিড়ে লয় চুল; 
দারুণ ছুরস্ঃপনা, 
শুনে না করিলে মানা, 

বোঝে না সে রীতিনীতি মানে না সে “রুল ।” | 
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(আমি) “ভীরু কাপুরুষ* মত, 

পরিহার মাগি যত 
তত সে করিতে চাহে সংস্রাথ তুমুল, 
আমারে মজা'লে সেই ক্ষুদে বুল্বুল্। | 

|. 

সে থে বুঙ্বুল্-- 
তার সে হাসির ঘা" 

চপল! চমকি' যায় 

সয়মে ঝরিয়া পড়ে গোঁলাপ-মুকুল। 

সেই হাসি মুখে মাখি 
খুলি নীলপদ্ম আখি 

চেয়ে থাকে মুখপানে দিঠি ঢুলঢুল, 
সে চাহনি দেখি হায়, 

কোথা দিয়া দিন যায়, 

রাখিতে হিসাব হয় আগাগোড়া ভূল! 

শুধু তারি স্রোতে হিয়া, 

দিয়ে আছি ভাসাইয়া, 
কে পারিবে এ তুফানে হ'তে প্রতিকূল? 

আর কি বলিব বেশী, 

ছস্মবেশে ধেবদেশী 

আমার ক্রহ্মাণ্ড বুঝি ক'রে দিল তল, 

ভবঙিস্কু দিতে পাড়ি 

মানিলাম পুনঃ হারি 

আসিলাম খেলাঘরে সাজিয়া পুতুল, 

বিধির আশীষ সম রাঙা বুল্বুল্। 

(“বিভূতি* কাব্য--১৯২৪ ) 
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ত্ব্যাক্ছুলতে। 

- বজনীকাস্ত সস 

_নিশীথে গোবৎ্স যখন বাধা থাকে মায়ের কাছে; 
কি পিপাসা লয়ে বুকে, পলে পলে মুক্তি বাচে ! 
কিবা অবারিত টানে, নদী .ছাটে সিন্ধু পানে, 
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে ? 

প্রভাতে যখন পাখা, নীড়ে নিজ শিশু রাখি, 

আহার সংগ্রহে ছোটে সুদুর নগর মাঝে, 
কি তীব্র উৎকা লয়ে আশার আশ্বাসে বাচে ! 

সেই ব্যাকুলতা। কোথায় পাব, তেমনি ক'রে মাকে ভাব, 

কথ ছুঃথ স্ুলে যাব, হায় রে সে দিন কোথা আছে ! 

হয়ে অদ্ধ, হয়ে বধির, “মা” “মা বলে হব অধীর, 

ছু'নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙ্গালের সাজে । 

€ “ব্অভয়া” কাব্য) 

0০০০ সরস] 71822 
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